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১। 


৮৬ 


গু 


সূচীপত্র 


অর্থবিষ্ভার বিষয়-বস্ত ও আলোচনা-ক্ষেত্র ১ 

(৪091০010806 200 90019 ০ 10011010105 ) 

সংজ্ঞা ও বিষয়-বস্ত (২), অর্থনীতিক সমস্য।র প্রকৃতি €৬), টাকাকডি 
ংক্রান্ত কাজকর্ম অর্থবিগ্বার কতট! আলোচনার বিষয় ? ৮), অর্থ- 

বিদ্ভার আলোচনার পরিধি (১০), অর্থশীতিক বিধিগুলির প্রকৃতি 

(১১), অর্থবিগ্ঘ(র আলোচনা-পদ্ধতি (১৪), ব্যন্টিগত ও সমফ্িগত 

অর্থবিছ্ব| (১৬), অর্থবিগ্ভা অধ্ায়নের গুরুত্ব (১৯)। 


কতিপয় মৌলিক ধারণ। ২২ 
(50106 71105716212] 0012021065 ) 

দ্রব্য (২২), উপযোগ (২৪), সম্পদ (২৫), সম্পদের প্রকরিভেদ (২৭), 
আয় (২৯), ভোগ (৩০), উৎপাদন (৩১), উৎপাদনের উপাদান (৩২), 
মূলা ও দাম (৩৫), ভারসাম্য (৩৬) আংশিক ভারসাম্য (৩৬), 
সাধাবণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য (৩৭), সম্পদ ও কলাণ (৩৭)। 


ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। ও মূল্য-ব্যবস্ছ! ৪০ 
(02101621150 74051001010 9556610 210 1106 11601197119107) 


ধশতান্ত্রিক অর্থবাবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (৪০), মূলা-বাব স্থা (৪২)। 


বাজারের শ্রেণীবিভাগ্ন ৪৫ 
( 0185511096101 01 1121:565 ) 


বাজারের অর্থ কি? (৪৬), বাজারের শ্রেণীবিভাগের নির্দেশক (৪৭), 
বিতিন্ন বাজারের ব্ূপ (৪৯), নিখুঁত বা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার 
(৪৯), অনিথুঁত বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (৫০), বিশুদ্ধ এক- 
চেটিয়া বাজার (৫০), একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার 
(৫১), অলিগোপলি (৫৩), ড্ুয়োপলি (৫৪), ক্রেতার একচেটিয়া বাজার 
(৫৪), ডুয়োপসনি (৫৪), অলিগোপসনি (৫৪), দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া 
বাজার (€৫)। 


৫€। তভোগকারীর আচরণ-তস্তব 


৬। 


(10501: ০1 ০02.511061 1317810111 ) ৫ণ 


ভোগকারীর আচরপ-তত্ব কাহাকে বলে (৫৭), অভাব ও উহার 
বৈশিষ্ট্য (8৭), ভোগ ও উহার প্রকৃতি (৫৮), ভোগ ও আত্ম (৬০), 
ভোগপ্রবণতা (৬১), ভোগকারীর আচরণ নির্ধারণের দুইটি ধারা 
(৬১), মার্শালীয় উপযোগ-তত্ব বা পরিমাণগত উপযোগ-তত্ব ডে৪), 
মোট উপযোগ (৬৪), প্রান্তিক উপযোগ (৬৫), মোট উপযোগ ও 
প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক (৬৫), ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধি 
(৬৭), ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির অনুমতি শর্তাবলী ও 
ব্যতিক্রম (৬৯), ভোগকারীর ভারসাম্য (৭১), একটিমাত্র দ্রব্য ক্রয়ের 
ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য (৭১), ছুইটি বা ততোধিক দ্রব্য ক্রুয়েব 
ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসামা £ সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি (৭৩), 
রেখাচিত্রেব সাহায্যে ক্রেতার ভারসামা অবস্থা বা সম-্রাস্তিক বিধিব 
বিশ্লেষণ (৭৬), সম-্প্রান্তিক উপযোগ বিধিব সমালোচনা (৭৮), 
মার্শালীয় উপযোগ-তত্বের ভিত্তিতে চাহিদাবেখাব নির্ণয় (৭৯), 
মার্শালীয় উপযোগ-তত্বের ক্রটি-বিচ্যুতি (৮১) 


পছন্দ-তত্ব : নিরপেক্ষতা-রেখ! বিশ্লেষণ ৮৫ 
(115 61565191005 1:175015 : 1171151517105 
০0162 £10215515 ) 


নিরপেক্ষতা-রেখা (৮৫), নিরপেক্ষতা-মানচিত্র (৮৮), ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক 
পরিবর্তনের হার (৮৯) নিরপেক্ষতা-বেখাব বৈশিষ্টা (৯২), দাম-রেখা 
বা বাজেট-রেখা £ ভোগকারীব আয ও দাম (৯৭), পছন্দ-তত্তের 
ভিত্তিতে ভোগকারীর ভারসামা নির্ণয় (১০০), আয়-প্রভাব (১০৪), 
আয়-ভোগরেখ! (১০৪), পরিবর্তন-প্রতাবৰ (১০৭), দাম-প্রভাব (১০৯), 
আয়-প্রভাব ও পবিবর্তন-প্রভাবের মধ্যে পার্থকোব গুকত্ব (১১২), 
পছন্দ-তক্বের ভিত্তিতে চাহিদা-রেখা নির্ণয় (১১৪), পছন্দ-তত্ব বা 
নিরপেক্ষতা-রেখা পদ্ধতির মুল্যায়ন (১১৬), ভোগকারীর উদ্বত্ত 
(১১৯), ভোগকারীর উদ্বত্ত_মোট উপযোগ - প্রকুত বায় তক্রেয়েব 
একক সমষ্টি দাম ) (১২১), ভোগকাবীর উদ্বৃত্ত ধারণীঁটির সমালোচনা 
(১২২), ভোগ-উদ্বত্ত ধারণার সংস্কাব সাধন (১২৩), ভোগকাবীব 
ভোগ-উদ্বত্ত ধারণাঁটিব তন্তগত ও বাবহাবিকগ'ত গুকত্ব (১২৫)। 


চাঁহিদা-রেখ। ১২৯ 
(10910200 (01৮5) 


চাহিদার অর্থ (১২৯), চাহিদা-সূচী ও চাহিদা-রেখা (১৩১), চাহিদ|র 
17৩ 


৮২ 


বিধি (১৩৫), চাহিদার রেখা ডান দ্বিকে নিম্বমুখী কেন? (১৩৬), 
চাহিদার বিধির ব্যতিক্রম (১৩৮), চাহিদার পরিবর্তনের কারণ : 
চাহিদার নির্ধারকসমূহ (১৪১), চাহিদার পরিমাণে ভ্াস-বৃদ্ধি এবং 
চাহিদার হাস-বৃদ্ধি (১৪৩), বিভিন্ন প্রকার বাজারে ফার্স ও শিল্পের 
চাহিদা-রেখার প্রকৃতি (১৪৬), শিল্পের চাহিদ1-রেখ! (১৪৭), ফার্মের 
চাহিদা-রেখা (১৪৭), একচেটিয়। বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখা 0১৪৮), 
নিখুঁত প্রতিযোগিতাব বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখা (১৪৯), অনিখুঁত 
প্রতিযোগিতার বাজাবে ফার্সের চাহিদা-রেখা (১৫০), অলি- 
গোপলিতে ফার্মের চাহিদা-রেখা (১৫০), একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত 
প্রতিযোগিতার বাজাবে ফার্ের চাহিদ1-বেখা (১৫২)। 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১৫৫ 
(05185010165 01 12107200) 


চাহিদার দাম-স্থিতিস্বাপকতা (১৫), দ"ম-স্থিতিস্তাপকতার প্রকারভেদ 
(১৫৭), সমাহার বা সমান্বপাতিক স্থিতিস্থাপকতা (১৫৯), স্থিতি- 
স্থাপকতা (১৬০), অস্থিতিস্থপকতা (১৬০), অসীম স্থিতিস্থাপকত। 
(১৬১), অসীম অস্থিতিস্তাপকতা (১৬১), দাম স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ 
(১৬২), মোট বায়ের তুলনার ভিত্তিতে স্থিতিস্াপকতার পরিমাপ 
(১৬২), চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ (১৬৪), চাহিদার 
রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতাঁব পরিমাপ (১৬৬). চাহিদার আয় স্থিতি- 
স্থাপকতা। (১৬৮), আয় স্থিতিস্বাপকতার প্রকারভেদ (১৬৯), চাহিদার 
পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকত। (১৬৯), চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! কিকি 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে? (১৭১), চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতাব 
গুরুত্ব (১৭৩)। 


জমি ১৭৬ 
(14900 ) 
জমির বৈশিষ্টা (১৭৬), জমি ও মূলধন (১৭৮)| 


শ্রম ১৮৬ 
(12000) 


শ্রমের অর্থ (১৮১), শ্রমের বৈশিষ্ট্য (১৮১), শ্রমের গতিশীলত| (১৮৩), 
আম-গতিণীলতার “প্রতিবন্ধক (১৮৩), শ্রমের যোগান (১৮৪), 
ম্যালথুসীয়-তত্ব (১৮৫) ম্যালথুসীয়-তত্বের সমালোচনা (১৮৭), কাম্য 
জনসংখ্য।-তত্ব (১৯০). কামা জনসংখ্যা-তত্বের সমালোচনা (১৯১), 


৬ 


১২। 


১৩ 


ম্যালথুসীয়-তত্ব ও কাম্য-তত্বের মধ্যে পার্থক্য (১৯৩), নীট পুনরুৎপাদন 
হার (১৯৪), জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (১৯৫), শ্রমের দক্ষতা (১৯৬)। 


মূলধন ১৯৮ 
(০202621 ) 

মূলধনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (১৯৮), মূলধন কি টাকাপয়সা ? (২০২), 
মূলধনের বৈশিষ্ট্য (২০৩), মূলধনের কার্যাবলী (২০৪), মূলধন বৃদ্ধির 
কারণ (২০৬), সঞ্চয়ের ইচ্ছ। ও সুদের হার (২০৮), মূলধন গঠন (২০৯)! 


২গঠন ২১২ 
( 09128115260 ) 


সংগঠকের কার্যাবলী (২১৩), বিভিন্ন রকমের ব্যবসায় সংগঠন (২১৬), 
এক-মালিক প্রতিষ্ঠান (২১৬), অংনীদারী ব্যবসায় (২১৭), যৌথ 
কারবারী প্রতিষ্ঠান (২১৮), যৌথ কারবারের সুবিধা (২২০), যৌথ 
কারবারের অসুবিধা (২২২), জোট-কারবাঁর (২২৩), সমবায় (২২৪), 
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় উদ্যোগ (২২৬)। 


উৎপাদন সংগঠন ২২৯ 


(915801580101 ০ 72107006101) 


বিশেষিকরণ (২২৯), শ্রম-বিভাগ (২২৯), শ্রম-বিভাগের উপকারিতা! 
(২৩১), শ্রমবিভাগের অপকারিতা৷ (২৩২), যন্ত্রপাতির ব্যবহার (২৩২), 
যন্ত্রপাতি ও বেকারত্ব (২৩৪), শিল্প স্থানীয়করণ (২০৫), শিল্প স্থানীয়- 
করণের কারণ (২৩৫), শিল্প স্কানীয়করণের সুবিধা (২৩৭), স্বানীয়- 
করণের অসুবিধা (২৩৮)। ৃ 


ফাম ও উত্পাদনের মাত্র! ২৪০ 


(1070 2110 5০916 ০0৫ 7১100000101) 


ফার্স সম্পর্কে ধারণা (২৪০), সর্বোচ্চ মুনাফালাভের অন্নমান (২৪২ক), 
ফার্সের আয়তন বৃদ্ধির কারণ ও অভিপ্রায় (২৪৩), আতান্তরীণ ও বাহ 
বায়-সঙ্কোচ (২৪৪), আভ্যন্তরীণ বায়-সঙ্কোচ (২৪৫), বাহ্িক ব্যয়- 
সঙ্কোচ (২৪৬), বৃহদায়তন উৎপাদনেব সীমা (২৪৮), ফার্ষের আয়তন 
কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় (২৪৯), ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের সুবিধা 
(২৫০), কাম)-আয়তনের ফার্স (২৫২), ফার্সের আয়তন বৃদ্ধি ও 
সম্প্রসাবণ (২৫৩), একচেটিয়া জেট-কারবার (২৫৫), একচেটিয়। 
জোট-কারবার উৎপত্তির কারণ (২৫৬), একচেটিয়া! জোট-কারবারের 
প্রকারভেদ (২৫৮). কার্টেল ও ট্রাঞ্টের আপেক্ষিক গুণাবলী (২৫৯). 


১৫, 


১৬ 


২9) 


একচেটিয়া জোট-কারবারের সুবিধা (২৬০) একচেটিয়া জোট- 
কারবারের অসুবিধা (২৬১), একচেটিয়া জোট-কারবারের শিয়ন্ত্রণ 
(২৬২)। 


উ্পাদন-তত্ ২৬৫ 
(11501 ০৫ 7১700000100) 


উৎপাদন সূত্র ও. অপেক্ষক (২৬৬), উৎপাদন-তত্বের প্রচলিত ব্যাখা 
(২৬৭), উৎপন্নের বিধি (২৬৮), মোট উৎপন্ন, গভ উৎপন্ন ও প্রান্তিক 
উৎপন্ন (২৬৯), ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি (২৭২), ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি 
(২৭৪), ক্রমবর্ধমান ও ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের তুলনা (২৭৮), সমান্নপাতিক 
উৎপন্ন বিধি (২৭৯), মাত্রার দরুন উৎপন্ন বিধি (২৮০), উৎপাদকের 
ভারসাম্য (২৮১), সম-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ধার! (২৮২), সম-উৎপন্ন রেখা 
(২৮৩), কারকসমূহের পরিবর্তনের প্রান্তিক হাব (২৮৫), শৈলশিরা 
রেখা (২৮৭), সমব্যয-রেখা (২৮৯), উৎপাদনের ভারসাম্য £ ফার্সের 
ন্যুনতম বায়ের ভাবসাম্য (২৯২) । 


উৎপাদন ব্যয় ২৩৯ 
(0০095 0৫ 7210011001017) 


উৎপাদনের আথিক বায় (২৯১), উত্পাদনের প্রকৃত বায় (২৯৬), 
সুযোগ-ব্যয় (২৯৭), সময়-কালের বিভাগ ও উহাদের গুরুত্ব (৩০০), 
স্ব্পনকালীন ব্যয় (৩০২), মোট গড ব্যয়, গড় স্থির বায় ও গড় 
পরিবর্তনীয় বায় (৩০৫), প্রান্তিক ব্যয় ও গভ ব্যয (৩০৮), দীর্ঘকালীন 
বায় (৩১০), দীর্ঘকালীন গড বায় (৩১০), দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় 
(৩১৩), ফল্পকালীন $ দীর্কালীন গড বায় রেখাব সম্পর্ক (৩১৪), 
যোগান (৩১৫), যোগানের বিধি (৩১৫), ফার্মের যোগান-রেখা (৩১৭), 
শিল্পের য্বোগান-বেখা (৩২১), যোগানেব পরিবর্তন (৩২৪), যোগানের 
পরিমাণে পরিবর্তন (৩২৬), যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (৩২৬), 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা৷ বা অস্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর 
নির্ভরশীল (৩২৯)। 


ফার্ন ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৩৪ 
(1507111110100100) 06 0106 11120 2100. 01 606 11070055) 

ফার্জের ভারসাম্য (৩৩৪), শিল্পের ভারসাম্য (৩৩৫), মোট আয় (৩৩৬), 
শাড আয় (৩৩৮), প্রান্তিক আয় (৩৪০), প্রান্তিক আয়, গড আয় ও 
চাহিদার স্থিতিস্থপকতা (৩৪৩), মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার 
সাহাযো ফার্মেব ভারসাম্য বিশ্লেষণ (৩৪৭), গড আ্বায় এবং প্রান্তিক 


॥/০ 


১৯। 


০ 


আয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখার সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ 
(৩৪৯), পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য 
(৩৪৯), পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসামা 
(৩৫৪), অপূর্ণ বা অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য 
(৩৫৬), মোট আয় ও মোট ব্যয বেখাব সাহায্যে ফার্সের ভারসাম্য 
বিশ্লেষণ (৩৫৬), গড আয় এবং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক বায় রেখাব 
সাহায্যে ফার্ষেব ভাবসাম্য বিশ্লেষণ (৩৫৭), পূর্ণ বা নিখুঁত 
প্রতিযোগ্রিতাষ শিল্পের ভারসাম্য (৩৬০), অপূর্ণ ব1 অনিধু'ত প্রতি- 
যোগিতার বাজাবে শিল্পে ভারসামা (৩৬৩)। 


নিথু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৬৬ 


(110105 01006175150 00108000101) 


ভারসাম্য দাম নির্ধাবণ (৩৬৬), ভাবসামা দাম নিরধারণে সময়ের 
গুরুত্ব (৩৬৮), অতি অল্পকালীন ভাবসামা £ বাজার দাম নির্ধারণ 
(৩৬৯), স্বল্পকালীন ভ'বসাম্য : স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দা নির্ধাবণ 
(৩৭২), দীর্ঘকালীন ভাবসাম্য £ দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম নির্ধাবণ 
(৩৭৫, উৎপন্ন বিধি ও দীর্ঘকালীন ভাবসাম্য দাম (৩৭৮), বাজার দাম 
ও স্বাভাবিক দাম (৩৮১), চাহিদা! ও যোগানের পরিবর্তন এবং 
ভারসামা (৩৮৩), চাহিদাব পরিবর্তন, যোগাঁন অপরিবর্তন (৩৮৪), 
যোগানের পবিবর্তন, চাহিদা অপবিবন্তিত (৩৮৫), চাহিদা ও 
যোগানের পবিবর্তন (৩৮৬) | 


অনিথু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ৩৮৯ 


(10105 00961 [10096116506 00121960610) 


একচেটিয়া! বাজার (৩৮৯), একচেটিযা বাজারে ভারসামা দাম ও 
পণ্যেব পবিমাণ নির্ধাবণ (৩৯৯), বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজাব £ 
বিভিন্ন রকম দাম পৃথকীকরণ (৩৯৪), কি কি অবস্থায় বিভেদমূলক 
একচেটিয়! কাববার সফল ও লাভজনক হইতে পারে? (৩৯৫), 
বিভেদমূলক একচেটিযা বাজাবে দাম নির্ধাবণ ও ভারসামা 
(৩৯৭), একচেটিযা দাম পৃথকীকরণ শীতি কি কল্যাণকর ? 
(৩৯৯), নিথঁত প্রতিযোগিতা! ৪ একচেটিয়া বাজাবেব তুলনা (৪০০)। 


একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার ৪০৪ 
€01020170115610 ০0201)5610102 ) 

একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজাবে দাম নির্ধারণ (৪০৫ ), 
অলিগোপলি (৪০৯), অলিগোপ্লির প্রকাবভেদ (৪১৯), 


॥০০ 


২১ 


২২। 


২৩ 


অলিগোপলিতে দ্রাম নির্ধারণ (৪১০ ), বিক্রুয-বায (৪১২), অনিখুঁত 
প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণের সাধারণ নীতি (৪১৪ )। 


শশ্রিষ্ঠ চাহিদা ও যোগান ৪১৮ 
( 110657-1519690 10060097105 ৪00. 911010115 ) 


সংশ্লিষ্ট চাহিদার প্রকারভেদ ( ৪১৮ ) সংযুক্ত চাহিদা ও দাম নির্ধারণ 
(৪২০ ) সংশ্লিষ্ট যোগান (৪২১ )১ সংযুক্ত যোগান ও দাম নির্ধারণ 
(৪২৩), দাম নিয়ন্ত্রণ ও উহার ফলাফল (৪২৫), রেশনিং ব্যবস্থা (৪২৭)। 


ফাট্‌্কা ৪৩০ 
(506০0126101 ) 


ফাটুকা কারবার বা! লেন-দেনের প্রকৃতি (৪৩০), ফাট্কা ও জুয়াখেলা 
( ৪৩২), ফাট্কার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও সুফল (৪৩২), ফাট্কার 
কুফল (৪৩৫ )১ ফাকা কারবারের নিয়ন্ত্রণ (৪৩৫ )| 

জাতীয় আয় ও উহার বন্টন ৪৩৭ 
(4119 1396010709] 11100176 2770 165 101501101161012 ) 

জাতীয় আয়ের অর্থ কি? (৪৩৭) জাতীয় আয়ের পরিমাপ 
(৪৩৮), আথিক ও প্রকৃত আয় (৪৪৩), মাথাপিছু আয় (৪8৪৪), 
জাতীয আয় বিশ্রেষণের সার্থকতা (৪৪৫ ), জাতীয় হিসাব (৪৪৬), 
উপাদান-দাম নির্ধারণ £ বন্টন-তত্ব (৪৮৬). উপাদান-বাজারঃ 
উপাদান আয় এবং উপাদান দাম (৪৪৭ ), বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদন- 
শীলতার তত্ব (৪৪৮), প্রান্তিক উৎপাদনগীলতার তত্ব অনুযায়ী 
উৎপাদনের দাম শির্ধাবণ ( ৪৫১), প্রান্তিক উতৎ্পাদনশীলতাব তত্তবটির 


অনুমিত শর্তাবলা ( 8৫৪ ), প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা]. তত্বের. বিরুদ্ধে 
সমালোচন। (৪8৫৪ )। 
৪1721/28 


মজুরি ৪৫৮ 
(/2255 ) 


মজুরির সংজ্ঞা (৪৫৮); আথিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি (৪৫৮), 
ম্ুরি-হারের পার্থকা (৪৬০), শ্রমের বৈশিষ্ট্য (৪৬৪), শ্রমের 
চাহিদা] ( ৪৬৮ ), শ্রমের যোগান (৪৬৫ ), মজুরি কিভাবে নির্ধারিত 
হয়? (৬৬৮), নযনতম ভরণ-পোষণ তত্ব (৪৬৯), মজ্জুরি-তহবিল 
তত্ব (৪৬৯) জীবনযাত্রার মানের তত্ব (৪৭০) মজুরির প্রান্তিক 
উৎপাদ্ণশীলতার তত্ব (৪৭২), মজুরির চাহিদা ও যোগান তত্ব 
(৪৭৬), পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরি নির্ধারণ (৪৭৬) 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মঞ্জুরি নির্ধারণ (৪৭৮), শ্রমিক-সংঘ 


|৩/০ 


৫ | 


৬ 


৭ 


মজুরি কতটা বাড়াইতে পারে ? (৪৮১), শ্রমিক-সংঘের দর কষাকষি 
দ্বার! মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতার সীমা (৪৮৩), মজুরির সাধারণ স্তর 
(৪৮৪), বেশি মজুরি দেওয়ার ফলে বয়-সংক্ষেপ (৪৮৬ ), 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মজুরি (৪৮৭ )। 


সদ ৪৯০ 
(10091551) 


সুদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (৪৯০), সুদের হারের পার্থক্যের কারণ 
(৪৯১), সুদের তত্বের শ্রেণীবিভাগ (৪৯২), কয়েকটি সুদের তত 
(৪৯৩), টাকার চাহিদা ( ৫০০ )ঃ ভারসাম্য সুদের হার (৫০৩), নয়া 
ক্লযাসিকাল বা খণযোগ্য তহবিল-তত্ব (৬০৬), সুদ প্রদান কর! হক্ব 
কেন ? (০০৯), অর্থনৈতিক উন্নতি ও সুদ (৫১১)। 


থাজন। ৫১৪ 
(7২০16) 


খাজনার অর্থ কি ? (৫১৪, রিকার্ভোর খাজনা-তত্ব (৫১৫), রিকার্ডোর 
খাজনা-তত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা (৫১৯), খাজনার আধুনিক তত্ব 
(৫২০), মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যে খাজনার উপাদান (৫২৬), 
খাজনা ও দামের সম্পর্ক (৫২৮), খজনার অন্বরূপ আয় ও প্রায়- 
খাজনা (৫৩০), অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও খাজনা (৫৩২)। 


মুনাফা ৫৩৩ 
(7101) 


মুনাফার সংজ্ঞ! ও প্রকৃতি (৫৩৬), মুনাফার উপাদান (৫৩৭), মুনাফা ও 
অন্যান্য উপাদান-আয়ের পার্থকা (৫৩৯), অন্যান্য উপাদান-আয়ে 
মুনাফার অস্তিত্ব (৫৪০). মুনাফার বিভিন্ন তত্ব (৫৪২), মুনাফার খাজনা- 
তত্ব (৫৪২), মুনাফার ঝুঁকি-তত্ব (৫৪৪), অনিশ্চয়তা বহন ও মুনাফা 
(৫৪৫), মুনাফার গতিশীল-তত্বব (৪৭), নৃতন উদ্ভাবন ও উহার 
বাণিজাক প্রয়োগ-তত্ব (৬৪৮), অপূর্ণ প্রতিযোগিত! ও মুনাফা (৫৪৯), 
স্বাভাবিক মুনাফা! (৫৫০), সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মুশাফ! (৫৫১), 
স্থিতিশীল অবস্থায় মুশাফা (৫৫২)। 
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১ | অর্থবিষ্ভার বিষয়-বন্ত ও আলোচনা-ক্ষেত্র 


€ 59)০০-77826651 2180 5০০1১ ০1 6০০17018155 ) 


কৌন এক সন্ধায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ত্যাব্রাহাম লিঙ্কন তাহার 
দুই শিশুপুত্রের ভাত ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন । 
শিশু দুইটির কানন! দেখিয়া একজন প্রতিবেশী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ছেলেদের কি ব্যাপার ?” লিঙ্কন হাসিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দ্রিপেন, 
“পৃথিবীতে আর দশজনের যাহ! ব্যাপার, ইহাদের ও তাহাই । আমার কাছে 
তিনটি আখরোট আছে। অথচ ছেলেদের প্রত্যেকের ছুইটি করিয়া চাই ।” 
উপরের ছোট গল্পটির মধ্যে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সম্পর্কে 
একটি বড় সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা হইল £ আমরা যে সকল 
দ্রবা চাহিয়া থাকি তাহাদের তুলনায় আমাদের হাতে অর্থ বা অভাব- 
পূরণের উপকরণসমূহ অত্যন্ত অপ্রচুর | আমাদের যদি প্রচুর পরিমাণে টাকা- 
কড়ি থাকিত তাহা হইলে যে কোন দ্রব্য যে কোন পরিমাণে কিনিয়া 
ইচ্ছামত অভাব পূরণ করিতে পারিতাম। 
মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রধান সমস্যা হইল এই ₹ অভাব তাহার 
অগণিত, কিন্তু অভাব পূরণের উপায় বা উপকরণসমূহ সীমাবদ্ধ। কোন 
মাহ্ষই সম্পূর্ণভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করিতে পারে না ঃ তবে প্রত্যেকে 
তাহার আথিক ক্ষমতানৃযায়ী অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করে। 
মানুষের সকল কাজের প্রেরণা আসে অভাবের তাড়ণা হইতে | অভাব 
আবার অফুরস্তঃ সীমাহীন। অভাব একদিকে যেমন সীমাহীন, অন্যদিকে 
আবার পরস্পর প্রতিদ্বশ্বিতামূলক | আমাদের থাছ্যপামগ্রাব অভাব» বাস- 
স্থানের অভাব, শিক্ষার অভাব, অ।মোদ-প্রমোদের অভাব_-একটি অপরটির 
সহিত পৃতিলাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে। আমাদের বিভিন্ন অভাবের 
কোন্টা মুখ্য, কোন্টা গৌণ বাছিয়া পছন্দ করিতে হয়| কিন্তু অভাব অগণিত 
ও প্রতিদ্বন্দ্িতামূলক হইলেও মাহুষের হাতে অভাব পূরণের উপকরণ বা আয় 
সীমাবদ্ধ । মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ আয় দ্বারা অগণিত অভাব কিভাবে পূরণ 


করে সেই ক্রিয়া-কলাপই অর্থবিগ্ভা অলোচন। করে । 
0... 1 


২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


₹জ্ঞা ও বিষয়-বজ্ত 
(10250161011 200. 500106-17796051 ) 

অর্থবিগ্ভার বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা লইয়া বিতর্কের শেষ নাই? এ সম্পর্কে শেষ 
কথাও বলা হয় নাই। মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্রে তাহাদের 
চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণায় বিপ্লবাত্বক পরিবর্তন আপিয়াছে | ফলে অর্থ- 
বিদ্যার পুবাতন সংজ্ঞা ও বিষয়-বস্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং নৃতন 
চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা সেই স্থান গ্রহণ করিতেছে । তাহাছাডা। 
বিভিন্ন যুগে মনীষিগণ নূতন নূতন দৃ়িভঙ্গি লইয়া প্রচলিত চিন্তা ও 
ধাবণার উপব নূতন আলোকপাত করিয়া আসিতেছেন। তাহার 
ফলশ্রুতি হিসাবেও অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও আলোচনা-ক্ষেত্র বিভিন্ন সময়ে 
নবতর নির্দেশনা পাইতে বাধ্য । 

ক্লযাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণ অর্থশান্ত্রকে ধনবিজ্ঞান (8০1500০ ০ 
ডা০৪102) আখ্যা দিয়াছেন | অর্থশান্ত্রেব জনক আ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন 
যে, অর্থবিগ্ভার মৌল প্রতিপাগ্য বিষয় হইল জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ 
উদঘাটন কর!। মানুষের কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্যই হইল 
ধন ব৷ সম্পদ অর্জন করা । কিভাবে সম্পদ উৎপাদিত 
হয় এবং কিভাবে ভোগ পূরণে উহা ব্যয়িত হয় তাহাই 
অর্থবিগ্ভাব প্রকৃত আলোচনাব বিষয় | 

কিন্ত আড্যাম স্মিথ ও তাহার অন্থগামিগণ অর্থবিদ্ভার আলোচনায় 
সম্পদের উপব অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে কার্লাইল, রাষ্ষিন 
প্রমুখ অনেক চিন্তানায়ক এই শাসম্ত্রকে নানাদিক হইতে নিন্বাবাদ করেন। 
তাহারা মন্তব্য করেন যে, যদ্দি সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ ব্যক্ষ 
সম্পকিত কার্ধাবলীই অর্থবিদ্ভার একমাত্র প্রতিপাগ্ধ বিষয় হয়, 
তাহা হইলে এই শাস্ত্রের পঠন-পাঠন মানুষকে স্বার্থপর; নীচ ও অর্থলোলুপ 
করিয়! তুলিতে বাধ্য । ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে 
প্রধান অভিযোগ এই যে; ইহা মানুষের পরিবর্তনশীল বাস্তব জীবনের 
সহিত সংগতি বজায় রাখিতে পারে নাই। যে অনুমিত শর্তের উপর 
ক্যাসিক্যাল ধ্যান-ধারণা প্রতিষিত তাহা বাস্তব-জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য। 
ইহাদের মতবাদে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মানুষের কার্ধক্রম কেবলমাত্র 
সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্ঠ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে এবং এই অর্থে 


ক্ল্যাসিক্যাল 


মতবাদ 


অর্থবিষ্ঠার বিষয়-বস্ত ও আলোচনা ক্ষেত্র ৩ 


মানুষ নিছক অর্থনীতিক মানুষ (12009202010 19:1) | কিন্তু সতাযসমাজে 
মানুষের ক্রিয়াকলাপ আরও নানাবিধ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া 
থাকে। 

অর্থবিগ্ভর এই নিন্দাসূৃচক সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি জানান 
নয়া ক্লযাসিক্যাল (ই০০-০14551081) অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যমণি অধ্যাপক 
মার্শাল। এই প্রখ্যাত চিন্তানায়ক অর্থবিদ্বার বিজ্ঞানসম্মত ও সুসংবদ্ধ 
সংজ্ঞ। ও বিষয়-বন্ত নির্দেশ করিয়া ইহাকে মানুষের সাধারণ জীবনের 
একাংশের আলোচনা-ক্ষেত্র বলিয়া দাবি করেন। ১তিনি বলেন, অর্থ- 
শাস্ত্রের আলোচনায় সম্পদের স্থান আছে বটে, কিন্তু 
তাহা অপেক্ষা বড় স্থান হইল মান্বষের সাধারণ জীবনের 
ব্যবহারিক উন্নয়নের | অর্থবিগ্ভার প্রথম ও প্রধান উপজীব্য 
বিষয় হইল মানুষ ও তাহার ব্যবহারিক মঙ্গল। সম্পদ হইল এ মঙ্গল 
সাধনের উপায়মাত্র | সম্পদ সকল সময়েই মান্ষের জাগতিক-জীবনের 
মঙ্জলসাধনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। তাহার বৈষয়িক উন্নতির 
প্রয়োজনে সম্পদ ব্যয় অপরিহার্য । অতএব, মার্শালের মতে,ব্যক্তি ও সমাজের 
সম্পদ অর্জন ও সম্পদ ব্যয় সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রম দ্বারা মানৃষের 
বাবহারিক মঙ্গলবিধান সম্ভব তাহাই অর্থবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় | *মার্শাল ও 
তাহার অন্ুগামিগণের চিস্তাধারায় অর্থবিদ্ভার আলোচনায় মানবকল্যাণের 
উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । এই চিন্তাধারা দীর্ঘকাল 
ধরিয়া অর্থশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের দিক নির্দেশ করিয়া আসিয়াছে । 

কিন্তু নয়! ক্লযাসিক্যাল এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন ইংলণ্ডের 
প্রখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ লায়নেল রবিনস্‌। তিনি এই মতবাদ প্রচার করেন যে, 
অর্থবিদ্ভার বিষয়-বন্ত সম্পদ নয়, মঙ্গলও নয় । কেবলমাত্র সম্পদ উৎপাদন 
ও সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহ|িক জীবনের সুখ-সুবিধা বিধান 
অর্থবিদ্ভা আলোচনার প্রকৃত, ক্ষেত্র নহে। আবার শীতিবিদের ন্যায় 


মার্শালের 
চিন্তাধারা 
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৪ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


অর্থবিজ্ঞানীর পক্ষে মঙ্গলের মাপকাঠিতে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও উহার 
মূল্যবিচার করাও যুক্তিযুক্ত নহে । মঙ্গলের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণ করাও সম্ভব 
নহে । টাকাকড়ির মাপকাঠিতে মঙ্গল সঠিকভাবে পরিমাপ করাও চলে না। 
অর্থবিদ্য1! কিছুতেই কোন লক্ষ্য বা আদর্শাশ্রয়ী হইতে পারে না। ১মানুষের 
যে কার্যাবলী মঙ্লবিধায়ক কেবলমাত্র তাহাই অর্থনীতিক কার্যাবলী এবং 
অর্থশান্ত্রের বিষয়-বস্তব_রবিনস্‌ নয়! ক্ল্যাসিক্যালগণের এই চিন্তাধারা গ্রহণ 
করেন নাই। 

রবিনস্‌ অর্থশস্্রকে মানব কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় হিসাবে স্বীকার না 
করিলেও ইহাকে তিনি বিশ্লেষণধর্মী ও বিজ্ঞানসম্মত করিয়। তুলিতে চেষ্টা 
করেন। তিনি বলেন, মানুষের অভাব অগণিত কিন্তু অভাব পূরণের জন্য 
তাহার হাতে যে সকল সম্পদ বা উপকরণ আছে তাহা অপ্রচুর। এই 
অপ্রচুর উপকরণসমূহ আবার বন্রকমের ব্যবহারের উপযোগী | অগণিত 
অভাব বা বিবিধ প্রদত্ত উদ্দেশ্য (83৮০. 5:55 ) পূরণের জন্য মানুষ তাহার 
হাতের উপকরণগুলির কোন্টিকে কোন্‌ ব্যবহারে 
নিয়োগ করিবে তাহা নির্বাচন করে । রবিনসের মতে 
অর্থবিদ্যা হইল এমন একটি বিজ্ঞান যাহা মান্নষের সেই আচরণ ব! কার্যাবলী 
আলোচন|। করে যাহাতে তাহার বস্ৃবিধ অভাব বা উদ্দেশ্য এবং বিবিধ 
ব্যবহারোপযোগী উপকরণসমূহ বা সম্পদের সম্পর্ক নির্দিষ্ট হইয়! থাকে । 

রবিনসের উপরি-উক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি 
অর্থশান্ত্রের আলোচনায় মানুষের জীবনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর 
বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। প্রথমত, মানুষের অভাব বা! উদ্দেশ্য 
(9805) অগণিত | দ্বিতীয়ত, তাহার হাতে অভাব পূরণের সময় ও উপায়- 
সমূহ (2599) অপ্রচুর বা সীমাবদ্ধ। এই উপায়সমূহ বা উপকরণগুলি 
আবার বিভিন্ন ব্যবহারের (91512860555) উপযোগী | তৃতীয়ত, 
বিভিন্ন অভাব বা উদ্দেশ্যগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে মান্ষকে তাহার 
নিজের হাতের উপায় বা উপকরণসমূহকে বিবিধ ব্যবহারে জন্ম বাছিয়া 
পছন্দ করিতে হয়। বিবিধ ব্যবহারের উপযোগী অপ্রচুর উপায়গুলি দ্বারা 
সে কিভাবে তাহার অসংখ্য অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করে মানুষের সেই 


ববিনস প্রদত সংজ্ঞা 
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অর্থবিগ্যার বিষয়-বন্ত ও আলোচনা -ক্ষেত্র & 


ক্রিয়াকলাপই অর্থবিদ্ভার মৌল বিষয়-বস্ত। ববিনসের মতে অপ্রাচুর্ধকে 
কেন্দ্র করিয়া মানুষের আচরণ বা কার্যক্রম অর্থশান্ত্রের গোড়ার কথা 1১ 
কিন্তু রবিনসের দৃ্টিভঙ্গি ও চিস্তাধারাও সম্পূর্ণ ক্ররটিবিহীন বলিয়া গ্রহণ 
করা যায় না। তাহার সংজ্ঞায় অর্থবিদ্ভার সামাজিক দিকটা একেবারে 
অবজ্ঞা করা হইয়াছে। ফলে? তাহার হাতে অর্থবি্ভার অধ্যয়ন ক্ষেত্র 
বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়াছে । শুধু ব্যক্তিগত ভোগ মিটাইতে মানুষ কিভাবে 
পরিমিত সম্পদ ব্যবহার করে অর্থশান্ত্ব কেবলমাত্র সেই আলোচনাতে 
কেন্দ্রীভূত থাকিবে ইহা মোটেই কাম্য নহে । যাহাতে সীমাবদ্ধ সম্পদ 
দ্বারা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয় অর্থবিগ্যা সে বিষয়েও নির্দেশ 
দিবে। 
অধ্যাপক কেয়ার্ণক্রশ রবিনসের চিন্তাধারার আর একটি অসম্পূর্ণতার 
দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মানুষের অভাব অসংখ্য। 
উনার রা অভাব পূরণ করিবার উপকরণসমূহ 
রুটি | কেন না, তাহার আয় পরিমিত পরিমিত 
আয় দ্বারা অগণিত অভাব পূরণ করা সন্তব নহে। 
সেইজন্য নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয়_-অভাবগুলির মধ্যে কোন্টি আগে 
পূরণ করিতে হইবে, কোন্টিই বা পরে মিটাইলে চলিবে । আবার অভাব 
পূরণ করিতে হইলে আয় দ্বারা অভাব মিটাইবাঁর উপকরণগুলি সংগ্রহ করার 
প্রয়োজন হয়। তাহার জন্য ভোগকারিগণকে উৎপাদনকারিগণের নিকট 
হইতে ভ্ব্য বা! স্বোকার্য বিনিময় করিতে হয়। এইরূপে বিনিময়ের মাধ্যমে 
হুপ্প্রাপ্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া অগণিত অভাব মিটাইবার জন্য মানুষ 
যে চেষ্টা করে উহ্াই অর্থবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় ।২ বরবিনসের সংজ্ঞাটি 
অসম্পূর্ণ এই জন্য যে, তিনি বিনিময়ের ভূমিকাকে অর্থবিগ্ভার আলোচনায় 
আদৌ স্থান দেন নাই। 
রবিনসের মতবাদের একাধিক সীমাবদ্ধতা সন্বেও বর্তমানে অধিকাংশ 
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ঙ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


অর্থবিজ্ঞানী ইহার অভিমতই মানিয়৷ লইয়াছেন। যেমন, ফ্টোনিয়ের ও হেগ 
রবিনসের অনুকরণে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, “অর্থশাস্ত্র প্রধানত অপ্রার্্য 
ও অপ্রাচূর্ধ হইতে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহাদের আলোচনা করে|”, 
কেইনস ও তাহার অন্থগামিগণের অনেকে অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় অপ্রাচুর্ধ 
ছাঁডা আরও দুইটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । উহার হইল, 
কর্মনিয়োগ এবং জাতীয় আয় | অতি সম্প্রতি নিয়োগ ও আয় নির্ধারণকাবী 
বিষয়গুলির আলোচন! অর্থবিগ্ভায় বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। 


অর্থনীতিক সমস্যার প্রকৃতি 
( ৪৮16 0 12001102010 1১101016115 ) 


মান্নুষের অভাব অগণিত। কিন্তু অভাব পূরণ করিবার উপকবণসমূহ 
সীমাবদ্ধ। মানুষ তাহার অগণিত অভাব সীমাবদ্ধ উপকরণ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে 
পূরণ করিতে কি উপায়ে সক্ষম হইবে অর্থবিদ্ভা সেই সমস্যা সমাধানের 
নির্দেশ দেয়। মানুষের অভাবের পূরণ হয় দ্রব্য ও সেবাকার্ধাদি ভোগের 
মাধ্যমে । অভাব পূরণ করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন ভ্রব্য ও সেবাকার্য 
উৎপাদনের । আবার অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ধার্য করিবারও প্রয়োজন 
আছে। অনেক সময় ব্যক্তিগত অভাববোধ সামাজিক 
অভাবেব গুকত্ব 

নির্দেশ এবং অভাববোধ অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। 
১৮ ধাবা ইহা অবশ্য নির্ভর করে সামাজিক গঠন ও মূল্যবোধের 
উপর। অতএব বলা চলে যে, অর্থবিদ্ভাবিদগণের 
প্রধান কাজ হইল ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষের 
অভাবের গুরুত্ব নির্দেশে করা এবং তাহার ভিতিতে দ্রব্য ও সেবাদি 

উৎপাদনের ধারা স্থির করা। 
দ্রব্য ও সেবাদির উৎপাদন নির্ভব করে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান ও 
শিল্পজ্ঞানের ( 501:101098%) উপর। যে কোন দেশে উৎপাদনের 
উপাদানসমূহ প্রয়োজনের তুলনায় সীমাবদ্ধ। ফলে, প্রত্যেক দেশের 
উৎপাদন ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ । দেশের উৎপাদন ক্ষমতা আবার নির্ভর করে 
দেশের বর্তমান শিল্পজ্ঞানের উপর। কো'ন্‌ দ্রব্য, কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের 
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অর্থবিদ্ধার বিষয়-বস্ত ও আলোচনা-ক্ষেত্র ৭ 


ক₹তট! পরিমাণ নিয়োগ দ্বাবা, কি পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সম্ভব তাহাব 
নর্দ্শে পাওয়া যায় শিল্পজ্ঞানের মারফৎ। আবার ইহাঁও লক্ষণীয় যে, 
টপাদানগুলির যোগান যে শুধু সীমাবদ্ধ তাহা নহে, উহারা বিকল্প 
যবহারেরও উপযোগী | উহারা একাধিক দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত 
হইতে পারে | উহার! যদি একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে 
১55৮ উৎপাদন করিতে ব্যবহৃত হয় তাহার অর্থ অন্য একটি 
ও ব্যবহাব দ্রব্যের উৎপাদনে উহাদের যোগাঁন ঘাটতি পড়িবে এবং 
এ দ্রব্যটির উৎপার্দনও ইহার ফলে কম পরিমাণে হইবে | 
ম্ববশ্ঠ এইভাবে কোন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অন্য একটি দ্রব্যের 
উৎপাদনে কতটা হ্রাস পাইবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে কোন্‌ শিল্প- 
কৌশল ও উৎপাদন-পদ্ধতির ব্যবহার করা হইতেছে তাহার উপর | সুতরাং, 
মর্থশান্ত্রীর আর একটি প্রধান কাজ হইল, কোন্‌ ভ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন 
উপাদানের কিভাবে বিলি-বণ্টন ও ব্যবহার হইবে সে সমস্যার বিশ্লেষণ 
করা এবং কোন্‌ উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন ও ব্যবহার দ্বাবা দেশের উৎপাদন 
পর্বাধিক সম্ভব বৃদ্ধি পাইবে তাহাব নির্দেশ দেওয়া । 
কিন্তু মান্বষের অভাব পূরণের জন্য উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপযুক্ঞ 
বলি-বন্টন এবং উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি দ্বারা দ্রব্য ও সেবাদির যোগান 
বাড়ানো একমাত্র অর্থনীতিক সমস্যা নহে । উৎপাদিত 
2০৮5 দ্রব্য ও*সেবাদি যাহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এবং 
বিভিন্ন সময়েব মধ্যে কাম্যভাবে বন্টিত হয় সে-ব্যবস্থাও 
মর্থশান্্রীকে স্থির করিতে হয়। উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাদ্ধি বন্টনের 
উপর ভোগকারিগণ কতট| পরিমাণ অভাব পুরণ করিতে সক্ষম তাহা 
নির্ভর করে । 
মানুষের অভাব পৃরণই অর্থনীতিক ক্রিয়া-কলাপের আদি কখা। এই 
অভাব পূরণ নির্ভর করে প্রধানত উৎপাদনের উপর | উৎপাদনের পরিমাণ ও 
উহার বণ্টন-ব্যবস্থাই সমাজের অর্থনীতিক মঙ্রলকে নিয়মিত করে। যে 
উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলি পূর্ণভাবে 
৮০) নিয়োগ লাভ করে না, অর্থনীতিক মঙ্গলের দিক হইতে 
সে ব্যবস্থাকে মোটেই দক্ষ বল] চলে না। আবার 
শুধু উপাদানসমূহের পূর্ণ নিয়োগ লাভ ঘটিলেই যে উৎপাদন-ব্যবস্থা দক্ষ 


৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


হইবেঃ তাহাও ঠিক নহে । দ্রব্যের উৎপাদন পরিমাপ যেমন উপাদানগুলির 
পূর্ণ নিয়োগের উপর নির্ভরশীল তেমনি উপাদানগুলি বিভিন্ন ব্যবহারে 
কিভাবে বিলি-বণ্টন করা হয়ঃ দক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য তাহারও বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। 

মানুষের অভাব পৃবণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে আর একটি 
সমস্যার সমাধাঁনও অর্থবিজ্ঞানীকে খুঁজিয়া বাহিব করিতে হয়| ইহা! 
হইল £ কি করিয়া উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান বাড়াইয়া ভোগ্যবস্তর 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। উৎপাদনের উপাদাঁনগুলির 
মূলধন গঠন 

মধ্যে মূলধনই মানুষেব সৃষ্ট এবং এই মূলধন গঠনের 

সঙ্গে ভোগ্যবন্ত উৎপাদনের পরিমাণ অঙ্গাঙ্নিভাবে জড়িত। মূলধনের 
গঠন আবার নির্ভর করে ভবিষ্যতে অধিক ভোগের আশায় বর্তমান ভোগের 
পরিমাণ হাসের উপর । অর্থশাস্ত্ীকে স্থির করিতে হয় দেশের বর্তমান আয়ের 
কতটা ভোগাদ্রব্যের অভাব পূরণে বায় করা উচিত, আবাব কতটাই বা 
ভবিষ্যৎ মূলধন সৃষ্টির কাজে নিয়োগ কর! সমীচীন | 


টাকাকড়ি সংক্রান্ত কাজকর্ম অর্থবিদ্ভার কতটা 
আলোচনার বিষয়? 
(170%% 291 10010.017105 500015 016 [0216 019,560 105 
1000065 11 17011112.7 2.99215 2) 

কেয়ার্ণক্রশ প্রমুখ অনেক অর্থনীতিবিদেব ধারণা এই যে, টাকাকডি বা 
অর্থকে কেন্দ্র কবিয়! মানুষ দিনরাত যে কাজকর্ম করিয়া থাকে অর্থবিদ্যা 
তাহারই আলোচন! করে।১ 

মানুষ সকালে শধ্যাত্যাগ হইতে শুক করিয়া রাত্রে শয্যাগ্রহণ অবধি 
অসংখ্য কাজ করিয়! থাকে । তাহার প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্যই কোন-না-কোন 
অভাব পৃরণের প্রচেষ্টা । মানুষের অভাব অগণিত । একটি দ্রব্যের অভাব 
মিটিবার সঙ্গে সঙ্গে নৃতন দ্রব্যের জন্য অভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে । অভাব 
মিটাইবার জন্য বিবিধ উপকরণ ও ভ্ত্রব্যসম্তার সংগ্রহ করিতে হয়। অভাব 
তৃপ্তির উপকরণসমূহ সংগ্রহের জন্য আবার টাকাকডি উপার্জন করিতে হয়। 
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অর্থবিদ্ভার বিষয়-বন্ত ও আলোচনা-ক্ষেত্র ৯ 


উপাঞ্জিত অর্থের বিনিময়ে উপকরণ বা! দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মানুষ তাহার 
অধিকাংশ অভাব পূরণ করিতে পারে । অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য মানুষের 
অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয়ের ষে প্রচেষ্টা উবাই তাহার অর্থনীতিক ক্রিয়া এবং 
অর্থশাস্ত্রের বিষয়-বন্তু ৷ 

ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, একমাত্র টাকাকডি উপার্জন ও বায় 
দ্বারাই মানুষের ক্রিয়াকলাপ শেষ হইয়া যায় না। অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় 
ছাডাও মানুষ অনেক কাজ করিতে পারে । যেমন, মা যখন সন্তানকে 
স্তন্ুপান করান, সে কাজের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা নহে। সে কাজকে 
অর্থনীতিক বলা যায় না এবং উহ] অর্থবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় নহে। 
মানুষের যে-সকল ক্রিয়াকলাপ একমাত্র অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা 
ঘ"় উহাই অর্থশীস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মানুষের জীবনে টাকাকডির 
কি ভূমিকা, অর্থশান্ত্র তাহা লইয়! আলোচন| করে । 

কিন্তু অর্থবিদ্ভা কেবলমাত্র টাকাকডির কি ভূমিকা সেই সম্পর্কে 
আলোচনা করে বলিলে ঠক হইবে ন| | প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্ভা টাকাকডির 
অণ্লোচনা করে না, টাকাকড়ি যে বিষয়গুলিতে ব্যবহার করা হয়, সেই 
বিষযগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে। টাকাকভিব বাবহার সম্পকিত 
বিষয়গুলি হইল প্রধানত তিনটি £ (১) বিনিময় (62:0119086), (২) 
অপ্রাচুর্য (০8:০1), এবং €৩) নির্বাচন (০1:91০০)। 

মানুষ টাকাকড়ি চায় তাহার কারণ উহ! বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ 
কন্বে। প্রাচীনকালে যখন টাকাকডির প্রচলন ছিল ন! তখন মানুষ দ্রব্যের 
পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময় করিত। কিন্তু এই ব্যবস্থার অনেক প্রকার 
অসুবিধ! ছিল বলিয়া টাক! পয়সার প্রচলন শুরু হয়। 
অথচ টাকাকড়ি কিন্ত মানুষের অভাব প্রত্যক্ষভাবে 
পূণ করিতে পারে না। টাঁকা পয়সা দ্বার মানুষ ভোগ্যব্রব্য কিনিয়া 
তবে অভাব পূরণ করে। টাকাকড়ি বিনিময়ের উপকরণ মাত্র । 

কিন্ত টাকাকড়ি ব্যয় করিয়া মানুষ যে সকল দ্রব্য যোগাড করে 
উহাদের যোগান অফুরত্ত নহে। যে সকল ভ্রব্যের যোগান চাহিদার 

এ তুলনায় অফুরন্ত, সেগুলির উপর মানুষ স্বভাবত 

টাকাকড়ি ব্যয় করে না| কিন্তু যে সকল দ্রব্যের যোগান 

সীমাবদ্ধ ও অপ্রচুর, উহাদের বিনিময় করিতেই মানুষ টাকাকডি বায় 


বিনিময 


১০ অর্থবি্কার পরিচয় 


করে। দ্রব্যের যোগান অপ্রচুর বলিয়াই অর্থব্যয় ব্যাপারে আমরা বিশেষ- 
ভাবে ব্যয়-সংক্ষেপ করি। মানুষের অভাবের শেষ নাই; কিন্তু অগণিত 
অভাব পূরণের উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাহার হাতে অর্থের যোগান 
সীমাবদ্ধ । সীমাবদ্ধ অর্থের বিনিময়ে মানুষ ভোগ্যদ্রব্য কিনিয়া তাহার 
অভাব মোচন করে। 

অভাব অগণিত অথচ অর্থের যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া অর্থব্যয় 
সম্পর্কে মানুষকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। অর্থ ছুষ্প্াপা 
বলিয়াই অর্থে এত দাম । আবার অর্থের এত দাম বলিয়াই অর্থব্যয় 
সম্পর্কে মানুষকে মিতাচারী হইতে হয়, তাহাকে বাছাই করিতে হয় 
কোন্‌ অভাবটি আগে পূরণ করিবে, কোন্টি পরে 
মিটাইবে | আমরা যখন একটি অভাব মিটাইতে কিছু 
অর্থবায় করি তাহাব অর্থ আমাদের আর একটি অভাব মিটাইতে অর্থের 
দুষ্প্রাপ্তা দেখা দেয়। সেইজন্য অর্থব্য়ের সময় আমাদের নির্বাচন 
কবিতে হয় কোন্টি মুখ্য অভাব, কোন্টি গৌণ অভাব । 

অতএব এইবপ বলা যায় যে; অর্থবিদ্ভা কেবলমাত্র টাকাকড়ি সম্পর্কে 
আলোচনা করে না। কিন্তু টাকাকডি ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের যে 
তিনটি প্রধান কাজ-_যথা, বিনিময়, অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন ইহাই অর্থ- 
বিচ্য।র প্রকৃত আলোচ্য বিষয় | উপরের আলোচনার ভিত্তিতে অর্থবিদ্যার 
নূতন করিয়া এই ধবনের একটি সহজ সংজ্ঞ৷ নির্দেশ করা চলে £ “সীমাবদ্ধ 
অর্থদ্বারা মানুষ তাহাব অগণিত অভাব পূরণের যে চেষ্টা করে সেই কাজই 
অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্ত |” 


নিবাচন 


অর্থবিগ্ভার আলোচনার পরিধি 


(৪০0106 01 700110103109 ) 


অর্থবিদ্ভার আলোচনার পরিধি জানিতে হইলে এঁ শাস্ত্রের প্রকৃত উপাদান 
বা বিষয়-বস্ত কি তাহা জানা প্রয়োজন | অর্থবিগ্ভার বিষয়-বস্তর বিশ্লেষণ 
হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, উহার আলোচনা-ক্ষেত্রের পরিধি বহু 
দিক হইতে সীমাবদ্ধ । 

অর্থবিদ্ভা একটি সমাজ-বিজ্ঞান। সমাজে বসবাসকারী মানুষের 
কাজকর্ম লইয়া অর্থশান্ত্র আলোচিন| করে । সমাজ-বহির্ভূত মানুষের কাজকর্ম 


অর্থবিদ্ভার বিষয়-বস্ত ও আলোচনা -ক্ষেত্র ১১ 


অর্থবিগ্ভার আলোচনার মধ্যে পড়ে ন|। ইহার কারণ এই যে, সমাজ-বহিভূর্তি 
মানুষের কাজকর্মের দরুণ কোন অর্থনীতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় না। 

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ তাহার অভাব-অভিযোগ মিটাইবাব 
জন্য অনেক কাজ করিয়া থাকে । কিন্তু তাহার সকল কর্ণপ্রচেষ্টাই অর্থ- 
বিগ্ভার আঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ কর] যায় না। যেমন, মা যখন সন্তানকে 
সেবাশুশ্রষধা করেন তখন সন্তানের অভাব পবিতৃপ্ত হয়। কিন্তু মায়েব 
এই কাজ অর্থদ্বারা পরিমাপ কর] যায় না| মান্ষেব যে সকল কর্মপ্রচেষ্টা বা 
সেবাদি অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা চলে না সেগুলি অর্থবিদ্যাব 
আলোচনা-ক্ষেত্র নহে। মানুষের যে সকল কাজকর্শ টাকাকড়ির সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত এবং যাহা টাকাকড়ির মাধ্যমে পরিমাপ করা চলে, অর্থবিদ্যায় 
কেবল উহাদেরই আলোচনা করা হয । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অর্থবিদ্ভা টাকাকডি সম্পকিত 
কাজকর্মের আলোচনা করিলেও, প্রকৃতপক্ষে টাকাকডি ব্যবহার সম্পক্ষিত 
সমস্যাব বিষয়েই এই শাস্ত্র বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়া থাকে । অর্থশাস্ত্রের মূল 
সমস্যা হইল, অপ্রছুর অর্থ বা উপকরণ দ্বাবা মানুষ তাহার অগণিত অভাব 
কিভাবে পূরণ করে তাহার বিশ্লেষণ কবা। 

কিন্ত কেবলমাত্র এই ধরনের সমস্যার বিশ্লেষণ দ্বারাই অর্থবিদ্ার 
অধ্যয়নক্ষেত্র শেষ হইয়া যায় না। সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কিভাবে সম্ভব 
হইতে পারে তাহার আহন্তলাচনাও অর্থশাস্ত্রে গণ্ডির মধ্যে । অর্থশাস্ত 
কেবল অর্থনীতিক সমস্যাব বিচার-বিশ্লেষণ দাবা! সূক্ষ্ম তত্ব বা জ্ঞাশের উপর 
আলোক সম্পার্ত করে না। সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিক সমস্যার সমাধানের 
ইজিত দ্রিয়াও ইহা মানব কল্যাণের পথনির্দেশ করিয়া! থাকে । অর্থশাস্ত 
একদিকে যেমন অর্থনীতিক সমস্যার বিচার-বিশ্রেষণ করিবার মত উপযুক্ত 
জ্ঞানের সন্ধান দেয়, অন্যদিকে সমস্যা নিরাঁকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারও 
অনুসন্ধান করে। আধুনিক অর্থশান্ত্রেরে আলোচনায় মানব-কল্যাণের 
পথনির্দেশ বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । 


অর্থনীতিক বিধিগুলির প্রকৃতি 


(৪৮16 06 15001001010 14255 ) 


অর্থবিগ্ভা বিজ্ঞানধর্মী শাস্ত্র । বিজ্ঞানের যেমন কতকগুলি সাধারণ 


১২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


বিধি বা নিয়ম আছে, অর্থবিগ্ভারও কতকগুলি বিধি আছে। 
বিজ্ঞানের বিধি বলিতে বুঝায় এমন একটি সাধারণ বিবৃতি যাহা দুইটি 
ঘটনার মধ্যে কার্ষকারণ সম্পর্ক নির্টেশ করে এবং &ঁ সম্পর্কের ভিত্তিতে 
ভবিস্তৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুটা সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্তুৎ ইঙ্কিত 
দিয়া থাকে ।১ বৈজ্ঞানিক বি্ধিগুলি সাধারণভাবে কতকগুলি প্রবণতা 
বা ঝৌোক যাহা সাধারণ ভাবে নিভুর্ল বা নিশ্চিত হইয়া থাকে। 
টির অর্থনীতিক বিধিগুলিও বৈজ্ঞানিক বিধির ন্যায় কার্য- 
কাহাকে বলে? কারণ সম্বন্ধের পূর্বাভাস দিয়া থাকে । সাধারণ অবস্থায় 
মান্ষের আচরণ বা কার্যাবলীর ঝোঁক কোন্‌ দিকে 
যাইতে পারে অর্থনীতিক বিধিগুলি তাহারই ইঙ্গিত দিয়! থাকে। যেমন, 
কোনও দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা! বাঁড়িবে। সাধারণ অবস্থায় 
মান্বষের আচরণের সাধারণ প্রবণতা নির্দেশ করাই অর্থনীতিক বিধির 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
কিন্তু অর্থনীতিক বিধিগুলি বৈজ্ঞানিক বিধির ন্যায় নিশ্চিত নহে। 
অর্থনীতিক বিধিগুলি মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সন্বন্ধে ভবিষ্ঠর্ববাণী 
করিয়া থাকে । মান্ষের কার্ষকলাপ সকল অবস্থাতে একইরূপ হইবে-- 
অর্থবিদ্ভা তাহা বলিতে পারে না। মানুষের আচরণ ও কর্রপ্রচেষ্টার 
পিছনে প্রত্যেকেরই একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকে, প্রত্যেকেই কিছুটা বিবেচনা- 
প্রবণ (৪619091) | কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেচনা ছাড়াও মানুষের 
আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টা আরও অনেক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের 
প্রবৃত্তি, মানসিক উচ্ছাসপ্রবণতা, অজ্ঞতা, সংস্কার ইত্যাদি অনেক সময় 
তাহার বিচার ও বিবেক-বুদ্ধিকে অ্রিয়মাণ করিয় কর্ম 
অর্থনীতিক বিধিগুলি প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে। মানুষের আচরণ ও 
শিপ রঃ কর্মপ্রচেষ্টা যখন এইরূপ বহুবিধ বিষয়ের উপর 
নির্ূলনহে নির্ভরশীল এবং ইহাদের প্রত্যেকটি যখন পরিবর্তনশীল 
তখন মান্বষের কার্ধক্রম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নিয়ম ব 
বিধি ধার্য করা "সম্ভব নয়। সেইজন্য অধ্যাপক মার্শাল অর্থনীতিব 
বিধিকে মাধ্যাকর্ধণের নিয়মের সহিত তুলনা না করিয়া জোয়ার-ভাটা 
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অর্থবিগ্ভার বিষয়-বন্ত ও আলোচনা -ক্ষেত্র 


১৩ 
নিয়মের সহিত তুলনা করিয়াছেন ।১ মাধ্যাকর্ধণের নিয়ম প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের একটি নিয়ম । এই নিয়মটি নিশ্চিত। একথা নিভূর্লভাবে 
বল! যায় যে, কোন ত্রব্য উপরে ছুূড়িয়৷ মারিলে উহা পৃথিবীর আকর্ষণের 
ফলে ভূমিতলে পড়িয়া যাইবে। বায়ুর গতি, ভ্রব্টির ওজন ইত্যাদি 
জানিতে পারিলে একথাও বলা যায়ঃ কতটা বেগে দ্রব্যটি ভূমিতলে নামিয়া 
আসিবে । কিন্তু জোয়ার-ভটার ক্ষেত্রে এইরূপ নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী 
করা যায় না। জোয়ার-ভশটার সম্ভাব্য সময় ও কারণগুলি অনুমান 
করা সম্ভব কিন্তু জোয়ারের গতিবেগ কতটা উঠিবে সে সম্বন্ধে নিভুর্ল 
ভবিষ্তর্টবাণী করা যায় না। বেজ্ঞানিক বিধিগুলির তুলনায় অর্থনীতিক 
বিধিগুলি কম নিশ্চিত, কম যথাযথ । রসায়নশান্ত্ কিংবা অনান্য 
প্রকৃতি-বিজ্ঞনের নিয়মণ্ডলি জড়পদার্থ লইয়। আলোচনা করে। সেইজন্য 
উহাদের বিধিগুলি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল হইলেও শর্তগুলির 
ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কিন্তু অর্থবিগ্ভা সজীব মানুষের আচরণ 
সম্পর্কে আলোচন! করে বলিয়া অর্থনীতিক বিধিগুলি যে সকল শর্তের 
উপর প্রতিঠিত সেগুলি সকল পরিবেশে দেখিতে পাওয়া যায় ন]। 
ফলে, অর্থনীতিক বিধিগুলি মানুষের আচরণ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে 
কিছু ভবিষ্দূবাণী করিতে পারে না। দীম কমিলে চাহিদা বাড়ে, কিন্ত 
নি্দিষউ পরিমাণে দাম কমিলে চাহিদা কতটা বাড়িবে তাহা নিশ্চিতভাবে 
বল! যায় না। সেইজন্য "অর্থনীতিক বিধিগুলি কার্যত অনুমান-সাপেক্ষ 
€950750091) বা শর্তাধীন। অনুমানগুলি সত্য হইলে, অন্যান্য অবস্থ। 
অপরিবর্তিত থাকিলে, তবেই মানুষের আচরণের সাধারণ প্রবণতা 
প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। যেমন মান্বষের আয়, অভ্যাস, 
রুচিবোধ, পছন্দক্রম ইত্যাদি বিষয়গুলি যদি অপরিবন্তিত থাকে, 
তবেই দাম বাঁড়িলে চাহিদা কমিবে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে। 
সেইজন্য কোন অর্থনীতিক বিধি বিবৃত করিতে হইলে “অনান্য অবস্থা 
অপরিবত্তিত থাকিলে (0৮097 02175 16009101105 (06 58106) 
কথাটি ব্যবহার করা হয় । 

কিন্তু অর্থনীতিক বিধিগুলি অনুমান-সাপেক্ষ বলিয়া মূল্যহীন বল! চলে 
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18 06 0965 80961 09৪7) 105 06 51722515 150 6%৪০% 18৬9 046 81810561075. 


১৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


না। বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও অনুমান-ধর্মী, কিন্তু তাহা! বলিয়! উহার 
উপযোগ-বিহীন নহে। ইহা সত্য ষে, অর্থনীতিক বিধিগুলি বৈজ্ঞানিক 

নিয়ম অপেক্ষা অধিক অন্ুমান-নির্ভর | মান্বষের আচরণ 
2০ বিভিন্ন পরিবেশে কি হইতে পারে সে সম্পর্কে অর্থনীতিক 
২০৮৮ বিধিগুলি নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। 

কিন্তু অর্থনীতিক বিধিগুলি সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক 
আচরণের সাধারণ প্রবণতাগুলি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়া থাকে; বাস্তব 
জীবনে তাহার মুল্য বড কম নহে। আবাব অনেক অর্থনীতিক 
বিধি আছে যাহার উৎস বিজ্ঞান, যাহা! জড পদার্থ সম্পর্কে 
আলোচনা করে। যেমন, ক্রমহ্াসমান উৎপাদন বিধি (14 ০01 
10100171917176 2500005 )1 এইরূপ বিধিগুলি শর্তসাপেক্ষ 
হইলেও বৈজ্ঞানিক বিধিব ন্যায় ইহাদেব বড একটা ব্যতিক্রম দেখা 
ষায় না। 


অর্থবিস্ভার আলোচনা-পদ্ধতি 
( 105070001055 0: 70010100109 ) 


বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সাধারণত যে দুইটি পদ্ধতি ব্যবহার 
কর! হয়ঃ অর্থবি্ধার আলোচনায় সেই দুইটি পদ্ধতিরই ব্যবহার দেখা যায়। 
এই পদ্ধতি দুইটি হইল £ (১) অবরোহ এবং (২) আবোহ পদ্ধতি 
(17060006155 200. [170000152 )15017005 )। | 

অবরোহ্‌ পদ্ধতিতে কতকগুলি মূল সত্য ধরিয়া লইয়া উহা! হইতে বিশেষ 
সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। মুল সত্য হইতে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হইলে প্রথমে অনুমান-সাপেক্ষ মৌলিক দিদ্ধান্তগুলি হইতে যুক্তির 
সাহায্যে তথ্যসমূহের বিশ্লেষণেব অবতারণা করিতে 
হয়। পরে এইরূপ বিশ্লেষণ হইতে সিদ্ধান্তগুলির 
সত্যতায় পৌঁছান হয়। এই পদ্ধতিটিকে অনুমান-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি বা বিমূর্ত 
পদ্ধতিও (77000056091 716000৭ ০: 05080621600) 
বলা হয়! 

আরোহ পদ্ধতি অবরোহ পদ্ধতির ঠিক বিপরীত । অবরোহ পদ্ধতিতে 
ঘেমন সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে পৌঁছান হয়, আরোহ্‌ পদ্ধতিতে 


অববোহ্‌ পদ্ধতি 


অর্থবিদ্যার বিষয়-বন্ত ও আলোচনা-ক্ষেত্র ১৫ 


তেমনি বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হইতে হয়। এই 
আবোহ পদ্ধতি পদ্ধতিতে প্রথমে মানুষের ইতিহাস বা বাস্তব-জীবনের 
ঘটনাবলী হইতে তথা সংগ্রহ কর! হয়। তারপর &ঁ 
তথ্যে ভিত্তিতে সাধারণ সত্য বা সিদ্ধান্তে পৌছান হয়। আরোহ 
পদ্ধতিকে বাস্তব বা এতিহাসিক পদ্ধতিও (17২68115610 ০01: 47156017091 
2166০0 ) বলে। 
অবরোহ পদ্ধতির প্রধান সুবিধা এই যে; এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত সরল। 
যে সকল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়| যুক্তিসমূহ অবতারণা করা হয় 
সেগুলি যদি সত্য হয়ঃ তাহা হইলে এই পদ্ধতির সাহায্যে 
ভিত নিভূলিভাবে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। কিন্ত 
এই পদ্ধতিতে মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি যে সকল অনুমানের 
উপব প্রতিষ্ঠিত উহারা প্রায়ই বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্ত। ফলে, 
অবরোহ পদ্ধতির সাহাযো বিশেষ সিদ্ধান্তগুলিব সত্যত৷ প্রমাণ করা বাস্তবত 
সম্ভব নহে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদূগণ কেবলমাত্র অবরোহ পদ্ধতি 
ব্যবহাঁব করিয়াছিলেন বলিয়। তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি কাল্পনিক ও বাস্তব- 
জীবনের সহিত সম্পর্করহিত হইয়া পডে। 
আরোহ পদ্ধতির প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা! অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। 
এই পদ্ধতিটি অনুমানেব উপব শির্ভর করে না। ইহা! বাস্তব তথ্যের উপর 
নির্ভব করিয়া বিশেষ সত্য হইতে সাধাবণ সত্যে উপনীত হয় বলিয়া 
অধিকতর নির্ভুল ও নিশ্চিত। এই পদ্ধতির প্রধান 
পন সমর্থক জার্ধানীর এতিহাসিক অর্থবিজ্ঞানিগণ | ইহার! 
এই পদ্ধতি প্রয়্োগদ্ধারা প্রমাণ করিয়াছেন ষে, 
ক্যাসিক্যাল অর্থবিদ্ভার অন্ুমান-সাপেক্ষ সাধারণ নীতিগুলি অবাস্তব ও 
অসম্পূর্ণ । আবার এই পদ্ধতির সাহায্যে ইহাঁব! এই সিদ্ধান্তেও আসিয়াছেন যে, 
মান্ৃষের পরিবর্তনশীল অর্থনীতিক আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সার্বজনীন 
তত্ব প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভবপর নহে। কিন্তু আরোহ পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণ ক্রুটি- 
বিহীন নহে । এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে বহু তথ্যেব 
ভিত্তিতে পর্যালোচনা অবতারণা! করা হয় বলিয়! অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত 
সাধারণ সত্য নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া! পড়ে । 
ক্যাসিক্যাল অর্থবিদ্তার আলোচ্নায়,আবস্মেহ পদ্ধতিরই প্রাধান্য ছিল। 


১৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল অর্থবিগ্ভার আলোচনায় অবরোহ ও আরোহ এই 
দুইটি পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন । 

বর্তমানে অর্থবিদ্ভার আলোচনায় গাণিতিক পদ্ধতি (1190175109009] 
120701 ) বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । অবশ্য ইহা অর্থবিদ্য। 
বিশ্লেষণের পৃথক একটি পদ্ধতি নহে। কার্যত ইহা অবরোহ ও আরোহ 
এই উভয় পদ্ধতির অন্তর্গত একটি নবতর বিশ্লেষণ ধারা । 

ইদানীং অর্থবিগ্ভার আলোচনা-ক্ষেত্র এত প্রসারলাভ করিয়াছে যে, 
ইহার এক একটি শাখা এক একটি নূতন ও পৃথক পঠন-পাঠনের বিষয়ে 
পরিণত হইয়াছে । আজিকার বিশেষীকরণের ( 97€০3- 
৪11596100) যুগে অর্থবিগ্ভার আলোচনা শুধু বর্ণনা-প্রধান 
€ ৫6501479655 ) নহে, ইহা! বিশেষভাবে বিশ্লেষণ-প্রধান (2:2196108] ) 
হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অর্থবিগ্বার বিশ্লেষণে সংক্ষিপ্ততা, ধারণার সুস্পউতা 
ও যথার্থতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে । ফলে, গণিত, গাণিতিক 
সমীকরণ, গাণিতিক প্রতীক ইত্যাদির ব্যবহার অর্থবিগ্ভার আলোচনায় 
প্রাধান্য লাভ করিতেছে । সম্প্রতি এই নবতর গাণিতিক ধারা ইকণমেট্রিক্স 
(8০০702296০9) নামে অর্থবিদ্ভার নৃতন শাখা হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। 
অর্থবিদ্যা যতই বিশ্লেষণ-ধর্মী হইতেছে, ততই ইহার আলোচনায় গাণিতিক 
পদ্ধতির প্রয়োগও বৃদ্ধি পাইতেছে। 

তবে একথা মনে রাখা উচিত যে, গাণিতিক পদ্ধতির অধিক ব্যবহারের 
দরুণ অর্থবিগ্ভার আলোচনা অবাস্তব হইবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে । 
অর্থবিদ্ধ। যে মুখ্যত পরিবর্তনশীল মানব-সমাজের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ 
সংক্রান্ত বিদ্যা একথা ভুলিলে চলিবে না। গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগে 
অর্থবিদ্য। নিছক বিশ্লেষণের যন্ত্র (69015 0৫ 7০0000010 4১91%919 ) 
ও তত্বপ্রধান হইয়। না পড়ে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 


গাণিতিক পদ্ধতি 


ব্যগ্টিগত ও সমগ্তিগত অর্থবিদ্তা 
( 011010-750021010105 8210. 119,010-100110118105 ) 
বর্তমানে অর্থবিদ্ভার বিশ্লেষণ ধারা দুইটি বিভিন্ন পথে অনুসৃত হয় : 
(১) ব্যফ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ এবং (২) সমষ্িগত অর্থনীতিক 
বিশ্লেষণ। ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণে অর্থবিদ্াকে ক্ষুত্রত্বের দিক; 


অর্থবিদ্ভার বিষয়-বস্ত ও আলোচনা-ক্ষেত্র ১৭ 


টত্বের দিক (13০10 ৪97০) হইতে আলোচন! করা হয়। ইহা 
ইল অর্থব্যবস্থার অংশ-বিশেষের আলোচনা ।১৯ অপরপক্ষে সমফ্িগত 
নীতিক বিশ্লেষণে অর্থ-ব্যবস্থাকে সমগ্রতার দিক, সমষ্টির দিক (19010 
302০) হইতে আলোচনা কর হয়। সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে 
কটি বিষয়-বন্ত ধরিয়। উহার বিভিন্ন কার্ধাবলীর বিশ্লেষণ করাই সমফিগত 
বিদ্যার বৈশিষ্ট্য |* 
ব্যফ্টিগত অর্থবিদ্যায় অর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের আলোচনা 
করা হয়। যেমন, আমর! যখন ভোগকারীর ব্যক্তিগত 
টা আচরণ, একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, একটি শিল্পের 
উৎপাদন, একটি দ্রব্যের দাম, উৎপাদনের একটি 
পাদানের মুল্য ইত্যাদি কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা আলোচনা করি, 
খন সেই আলোচনাকে ব্যফ্টিগত অর্থবিগ্ভার বিষয়-বস্ত হিসাবে ধরা হয়। 
ফিগত অর্থবিগ্ভার আলোচনায় ব্যক্তিবিশেষের কিংবা] একটি শিল্পের 
[হিদা বিশ্লেষণ করা হয়, সমাজের সামগ্রিক চাহিদা আলোচনা করা হয় 
| সেইরূপ ব্যক্তি বিশেষের বা একটি শিল্পের আয় কিভাবে স্থির হয় 
হাই ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণের বিষয়-বন্তু। জাতীয় আয় কিভাবে নির্বাচিত হয় 
হা এই বিশ্লেষণের মধ্যে ধর! হয় না| একটি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিয়োগ 
ই বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত কর! হয়, কিন্তু গোটা অর্থনীতিক ব্যবস্থার 
মগ্রিক নিয়োগের আলোচনা! এই বিশ্লেষণ ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না । 
ব্যফিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে স'মগ্রিক 
ণীতিক ব্যবস্থাঁতে পূর্ণনিয়োগ বর্তমান আছে ইহা অনুমান করিয়া 
ইয়া, ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের আলোচন| করা হয়। এই অনুমানের 
৪তিতে অর্থনীতিক সমস্য। প্রধানত উৎপাদনের উপকরণসমূহের বিলি-বণ্টন 
1 মূল্য-তত্বকে কেন্দ্র কৰিয়। দেখ। দেয়। ক্ল্যাসিক্যাল ও নয় ক্ল্যাসিক্যাল 
মর্থনীতিবিদগণ তাহাদের আলোচনায় ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার 
চরেন | ফলে, তাহার প্রধানত মুল্য ও বণ্টন-তত্ব ব্যাখ্যা করেন। 


১. গ্রীক শব্ধ ১০:০9 হইতে “2৮1০০, কখাটিব উৎপত্তি । "1০:০3, অর্থ ক্ষুদ্র”? 
|কটি দ্রব্যের বিভিন্ন কষুত্র ক্ষুত্র অংশ। 

২, 4+0৪০:০+ কথাটির উৎপতি গ্রীক শব্দ ৪০:০৪, হইতে । ৬৪০:০৩; অর্থ সমগ্রত্ব, 
[মফি, বৃহতত্ব। 

0.৮.2 


১৮ অর্থবিস্ভার পরিচয় 


সামগ্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার আলোচনায় কোন গুরুত্ব তাহারা প্রদান 
করেন নাই। 
অধুন! লর্ড কেইনস্ই সর্বপ্রথম সমষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অর্থনীতিক ব্যবস্থার সামগ্রিকতা গোটা 
অর্থ-ব্যবস্থার গড় লইয়! আলোচনা করা হয়। জাতীয় আয়; জাতীয় উৎপাদন, 
মোট সঞ্চয়, মোট বিনিয়োগ, মোট নিয়োগ, মোট চাহিদা, মোট যোগান” 
সাধারণ মৃল্যন্তর, মজুরি ও সুদের হারের গড় ইত্যাদি 
হন তি সমর্টিগত অর্থবিদ্ভার আলোচনার বিষয়-বন্ত। কিভাবে 
এই সকল সমষ্টি পরস্পর সম্প্িত, কিভাবে একটি আর 
একটিকে প্রভাবিত করিয়া সামগ্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর কার্য করে 
সম্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা তাহা অনুসন্ধান করা হয়। 
এই বিশ্লেষণে পূর্ণনিয়োগের অনুমান করা হয় না। সেইজন্য উপরি- 
উল্লিখিত অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন সমষ্টি কিভাবে নির্ধারিত হয়, তাহা 
জান! প্রয়োজন হয়। এই সমিগলির নির্ধারকসমূহের বারা দেশের আয় 
ও নিয়োগ কিভাবে সর্বাধিক সম্ভব হইতে পারে, সমষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি 
তাহা সন্ধান করে। অর্থবিদ্ভার আলোচনায় সমফিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির 
প্রয়োগ এইজন্য আবশ্যক হয় যে, ব্যফিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনেক সময় ভুল 
সিদ্ধান্তে লইয়া যায়। অর্থবিদ্ভায় এমন অনেক বিষয় আছে যাহা খণ্ডত্ের 
ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু সমগ্রত্বের ক্ষেত্রে সত্য নাও হইতে পারে। যেমন, বলা 
যায়, অর্থনীতিক সংকটের সময় ব্যজি-বিশেষের পক্ষে সঞ্চয় করার 
উপকারিতা আছে? কিন্তু সকল লোক সঞ্চয় করিতে থাকিলে সংকট আরও 
তীব্রতর হুইবে | 
অর্থনীতিক ব্যবস্থার কার্ধকারিতা সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণের জন্ম কোন 
একটি পদ্ধতিই এককভাবে যথেউ নহে । ছুইটি পদ্ধতিকে পরস্পরের 
পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। ব্যর্টিগত 
চ.০৮০ বা সম্টিগত পদ্ধতির যে কোন একটি ব্যবহার করিলে 
কোন অর্থনীতিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। 
যেমন, কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কতটা! হইবে তাহ৷ 
কেবল এ প্রতিষ্ঠানের পৃথক সিদ্ধান্তের ফল নহে। উহা! অনেকাংশে দেশের 
সামগ্রিক আয়ঃ নিয়োগের পরিমাণ ইত্যাদির উপরও নির্ভর করিয়া থাকে। 


অর্থবিগ্ভার বিষয়-বন্ত ও আলোচনা-ক্ষেত্র ১৯ 


আবার, অপরদিকে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও, সকল উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নাও হইতে পারে । সুতরাং, অর্থ- 
বিদ্যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় ব্যফ্িগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সমষ্টিগত বিশ্লেষণ 
পদ্ধতি ছৃইই ব্যবহার করিবার প্রয়োজন আছে। 


অর্থবিস্ভা অধ্যয়নের গুরুত্ব 
(৪8106 0: £105 5000: 0: 10011011105 ) 


অধ্যয়ন শাস্ত্র হিসাবে অর্থবিদ্ভা আধুনিককালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । এই বিদ্যার গুরুত্ব আজ নিম্নলিখিত একাধিক ক্ষেত্রে 
স্বীকৃত £ 

১। বিস্ভাচর্চার ক্ষেত্রে : অর্থবিদ্যা সুক্ষ বৃদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ করিয়া 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও তর্ক-বিতর্কের ক্ষমতা অর্জনে সহায়ত! 
করে। এই শাস্ত্রের জটিল তত্ব আলোচনা দ্বারা আমাদের চিন্তাশক্তি তীক্ষু 
ও বিচার-বুদ্ধি সতেজ হয়। 

২। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে : নিছক তত্বীয় আলোচনা ও 
বিশ্লেষণের পথপ্রদর্শন করিয়াই অর্থবিগ্ভার বিষয়-বন্তু নিঃশেষ হইয়া! যায় না। 
সাধারণ মানুষের বাস্তব-জীবনের সমস্যাগুলির প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান 
এবং উহাদের সমাধান খুঁজিয়! বাহির করিতেও অর্থবিগ্যার আলোচনা যথেষ্ট 
সাহায্য করে। অর্থবিদ্যার স্বাধারণ জ্ঞান ছাড়া কোন ব্যক্তি বুঝিতে পারে না 
কিভাবে তাহার প্রাত্যহিক জীবন দেশের আভান্তরীণ ও বাহ্িক অর্থনীতিক 
কর্মসূত্রের সহিত" সম্পর্কযুক্ত । এই জ্ঞান ব্যতীত কেহ নাগরিক হিসাবে 
তাহার অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কেও সজাগ হইতে পারে না । 

৩। ব্যবসাস্সিগণের নিকট £ ব্যবসায়ী ও কারবারিগণের নিকট 
অর্থবিদ্ভা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । ব্যবসায়িগণ ভবিস্তৎ অনুমান করিয়া 
বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। সেই অনুমান যাহাতে কার্যত সত্য হয় 
তাহার জন্য চাহিদা ভ্রব্যূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাহাদের অর্থনীতিক জ্ঞান 
থাক! একান্ত প্রয়োজন । " 

৪| পরিকল্পন! রচন! ও কূপায়ণের ক্ষেত্রে : উন্নত ও অনগ্রসর 
প্রায় সকল দেশই অর্থনীতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা রচনা ও 
রূপায়ণের জন্য প্রত্যেক সরকারকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্টের ভিত্তিতে দেশের 


২ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


সীমাবদ্ধ উপকরণসমূহের সর্বাধিক কাম্য বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
ইহার জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন হয় দেশের অর্থনীতিক সমস্যাগুলির 
ুষ্ু বিশ্লেষণ, আর একদিকে তেমনি প্রয়োজন হয় অর্থনীতিক তত্ব সম্পকাঁয় 
জ্ঞান ও উহার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা । 

| জরকারী প্রশাসনিক কার্ষে £ সরকার বাজেট রচনা ও 
রূপায়ণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । 
এই নিয়ন্ত্রণের ফলাফল যাহাতে দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর শুভ হয়, 
তাহার জন্ম সরকারী প্রশাসনিক কর্মচারিগণকে সরকারের আয়-ব্ায়ের 
সস্ভাব্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য রাখিয়! কাজ করিতে হয়। অর্থবিদ্ভার তত্বীয় জ্ঞান 
ছাড় তাহাদের পক্ষে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব । 


কতিপয় মৌলিক ধারণা 

চ্ঃ (5$০017)5 6607102118977621 0০০01705163 ) 

কোন শাস্ত্র ভালভাবে অধ্যয়ন করিতে হইলে গোডাতেই কতকগুলি 
মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। 

অর্থবিদ্ভা আলোচনা-প্রসঙ্গেও এমন কতকগুলি শব্দের সহিত আমাদের 

পরিচয় ঘটিবে যেগুলি সম্পর্কে প্রথমেই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক । 


অর্থবিগ্ভার এইরূপ কয়েকটি মৌলিক ধারণা নিচে আলোচন' 
করা হইল । 


দ্রব্য 
(0৮09০99) 


মান্বষ তাহার দৈনন্দিন অভাব মিটাইবার জন্য বু রকমের জিনিস সংগ্রহ 
করে। খাছ্বস্ত, পানীয়, পরিধেয়; বাসগৃহঃ জলবাঘু ইত্যাদি জিনিসগুলি 
মান্বষের কোন-নাকোন অভাব মোচন করিয়া থাকে । এইরূপ যে জিনিস- 
দ্বারা মানুষের অভাব মেটে তাহাকেই অর্থবিদ্যায় দ্রব্য বলা হয়। 
দ্রব্য দুই প্রকারের হইতে পারে- প্রাকৃতিক বা অবাধলভ্য (755 ) 
এবং অর্থনৈতিক (১০০:9:03০) দ্রব্য | যে জিনিস প্রকৃতির দান, যাহা অফুরস্ত 
পরিমাণে পাওয়া যায়ঃ পরিশ্রম করিয়। মান্থষের যাহ। যোগাড করিতে হয় না, 
উহাকে প্রাকৃতিক বা অবাধলভ্য দ্রব্য বলে । যেমন, আবহাওয়ায় বাতাস, 
সমুত্রের জল, সূর্ধের কিরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দ্রব্য । অপর 
টা পক্ষে, অর্থনৈতিক ত্রব্য মানুষের চাহিদার তুলনায় 
অর্থনৈতিক দ্রব্য অপ্রচুর। অর্থনৈতিক দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ 
বলিয়া মানুষকে মূল্য দিয়! ইহ! ক্রয় করিতে হয়। 
যেমন খাগ্যবস্ত, বাসগৃহ ইত্যাদি । 
অনেক সময় প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ভ্তরব্যের মধ্যে এই পার্থক্য 
খাটে না। একই জিনিস ক্ষেত্রবিশেষে প্রাকৃতিক বা অর্থনৈতিক দ্রব্য 
হইতে পারে | যেমন» আবহাওয়ায় যে বামু বহে আমরা উহাকে প্রাকৃতিক 
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দ্রব্য বলি। কিন্তু চিত্রগৃহে আতপ নিবারণের জন্য যে বায়ু কাজে লাগানো 
হয় উহা অর্থনৈতিক ভ্রব্য। যে জিনিস অর্থের বিনিময়ে কিনিয়া অভাব 
মিটাইতে হয় উহাই প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক দ্রব্য। সাধারণত অর্থনৈতিক 
ভ্রব্যকে সম্পদ বলিয়া অভিহিত করা হয় । 
দ্রব্কে আবার বস্তগত (20951191) এবং অবস্তগত (0- 
[29651191)__এই ছুই শ্রেণীতেও ভাগ করা চলে । যে সকল জিনিসকে আমরা 
চাক্ষুষ দেখিতে পাই সেই সকল জিনিসকে বস্তুগত দ্রব্য 
(২) বল! হয়। যেমন, খাছ্যান্্ব্য, সাজ-পোশাক, ঘর-বাডি, 
বস্তগত ও 
অবস্থগত দ্রব্য গাডি-ঘোড়। প্রভৃতি বস্তুগত দ্রবা। অবস্তগত দ্রব্গুলি 
আমরা পদার্থ হিসাবে দেখিতে পাই না; কিন্তু উহার! 
সেবা (9871০ ) প্রদান করিয়া মানুষের অভাব পূরণে সহায়তা করে। 
অবস্তগত দ্রব্যের উদাহরণ বলিতে ব্যবসায়ের সুনাম ( £০০৭.্1]] 0৫ & 
১£911595 ), ডাক্তার বা ব্যারিষ্টারের পেশাগত নৈপুণ্য, শিক্ষকের পঠন- 
পাঠন, গায়কের গান প্রভূতিকে বুঝায় | 
অনেকে বস্তুগত দ্রব্যকে “সামগ্রী” (০০য138005 ) বলিয়া অভিহিত 
হরেন কিন্তু বন্তগত দ্রব্যকে সামগ্রী বলিয়। অভিহিত করার অসুবিধা 
মাছে। সামগ্রীর প্রধান লক্ষণ হইল সমজাতীয়তা (10200861261 )। 
সর্থাং কোন জিনিসের এক একক ঘদ্দি অপর কোন জিনিসের এক এককের 
রণ পরিবর্তক (06160 911956160159 ) হয় তাহা হইলে দ্রব্য দুইটিকে 
[ামগ্রী বলা চলে ।২ সামগ্রীর এই অর্থ ধরিলে ধান কিংবা আমকে 
মামরা! প্রকৃতপক্ষে সামগ্রী বলিতে পারি না। কেন না, আউস ধান ও 
ামন ধান সমজাতীয় নহে * সেইরূপ ল্যাংড়া ও হিমসাগর আম একে 
মন্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তক নহে। এই সকল দ্রব্যকে সামগ্রী না বলিয়া 
'বশিষ্ট্যপূর্ণ ভ্রব্য (9০19০ £০০৫9) বল! চলে । কেন না, আমন ধান, 
ন্যাংড়। আম প্রভৃতি জিনিসের সম্পূর্ণ পরিবর্তক নাই। 
দ্রবাকে উহার ব্যবহার অনুযায়ী একবার ব্যবহার্য (1816-156 ) 
ব্য এবং স্থায়ী (৫01:9)15) দ্রব্য--এই ছুই ভাগেও ভাগ করা চলে । 
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২৪ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


একবার ব্যবহার্য দ্রব্য একবার বাবহারের ফলেই শেষ হুইয়! যায়, 
আর ব্যবহার করা চলে না । যেমন, কয়ল! 
সী একবার পোড়াইলে আর পোড়ানে। সম্ভব নহে । স্থায়ী 
ও স্থায়ী দ্রব্য দ্রব্য একাধিকবার ব্যবহার করিলেও নিঃশেষ হইয়! 
যায় না । যেমন, কোন যন্ত্রপাতি একবার ব্যবহারের 

ফলেই নিঃশেষ হয় না, বহু বৎসর অবধি কাজে ব্যবহার করা চলে। 
জিনিসের ব্যবহারের দিক হইতে দেখিলে কতকগুলিকে ভোগ্যদ্রব্য 
€ 00105017155 ৪০0৫9) এবং কতকগুলিকে মূলধনী বা বিনিয়োগ 
দ্রবা (08169] ০0: 211596016116 50009) বলা চলে। যে সকল 
দ্রব্য সরাসরিভাবে মান্বষের অভাব মিটায় উহাদিগকে ভোগ্যন্্বা 
বলা হয়। যেমন খাছ্দ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি । 
চি আর মুলধনী দ্রবা উৎপাদনের সহায়তা করিয়া 

ভোগাদ্রব্য ও 

মূলধনী দ্রব্য অপ্রত্যক্ষভাবে মানুষেব অভাব মোচন করিয়া থাকে। 
যেমন, কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কাচামাল 
ইত্যাদি । অনেক সময় একই জিনিস ভোগাত্রবা বা মুলধনী দ্রব্য হইতে 
পারে। কখন্‌ উহা! ভোগ্য্রব্য হইবে, আবার কখন্ই বা মুলধনী ভ্রব্য 
হইবে তাহ] নির্ভর করে জিনিসটির ব্যবহারের উপর। যেমন কোন ব্যক্তি 
যদি সন্ধ্যায় বাযুসেবনের জন্য মোটর গাড়ি রাখেন তাহা হইলে উহা তাহার 
কাছে ভোগাদ্রব্য হইবে। কিন্তু কোন ডাক্তার যদ্দি তাহার ব্যবসায়ের 
সুবিধার জন্য মোটর গাড়ি ব্যবহার করেন তাহা হইলে উহা হইবে তাহার 


কাছে যুলধনী দ্রবা। 


উপযোগ 
€ 06111 ) 
আমরা যে সকল দ্রব্য অর্থের বিনিময়ে কিনিয়। থাকি উহাদের অভাব 
মিটাইবার ক্ষমতা থাকা চাই । যদি কোন দ্রধ্যের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা! 
ন| থাকে তাহ] হইলে উহার জন্ম আমরা অর্থব্যয় করিতে রাজী হই না। 
দ্রব্যের এই অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকেই উপযোগ বলা হয়| 
উপযোগ দ্রব্যের গুণ বা উপকারিতা নির্দেশ করে না। যেমন, মদ, 
তামাক প্রভৃতি দ্রব্য ক্ষতিকর, উহাদের উপকারিতা নাই। কিন্তু তাহ! 
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বলিয়া উহাদের উপযোগ নাই এ কথ] বল] চলে না। কেন না, উহারা 
কোন কোন অভাব মিটাইবার ক্ষমতা রাখে । অনেকে এই সকল দ্রব্যের 
অভাব বোধ করে এবং ইহাদের বিনিময়ে অর্থব্যয় করিতেও প্রস্ত | সুতরাং 
উপযোগের সহিত কোন উপকারিতা বা নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই । কোন 
দ্রব্যের জন্য মানুষের আকাঙ্খা ( 059150695 ) থাকিলেই এ দ্রব্যের 
উপযোগ আছে বলিয়! আমরা ধরিয়া লইতে পারি । 
একই দ্রব্যের কাহারও নিকট উপযোগ থাকিতে পারে, কাহারও 
নিকট উপযোগ নাও থাকিতে পারে । যিনি ধূমপান করেন না তাহার কাছে 
তামাকেব কোন উপযোগ নাই। কিন্তু যিশি ধূমপায়ী তাহার কাছে 
তামাকের যথেউ উপযোগ আছে। আবার সময়ের 
তা পার্থক্যে একই ব্যক্তির আকাঙ্খা বিভিন্ন রূপ হইতে পারে । 
মানসিক ধাবণ! যেমন, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইলে 
শীতল পানীয় জলের উপযে|গ তাহার কাছে খুব বেশি। 
আবার শীতকালে তাহার কাছে শীতল জলের উপযোগ খুব কমিয়া 
যাইবে | সুতরাং উপযোগ একটি আপেক্ষিক (151265৩) ও মানসিক 
(5811০০061৮০) ধারণা | কোন দ্রব্যের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা সকল সময় সকল 
মানুষের নিকট সমান হইতে পারে না| 


সম্পদ 
€(ড/5810]1 ) 


সাধারণ লোক ট!কাকড়িঃ বাডিঘর, জমিজমাকেই সম্পদ বলিয়া! থাকে। 
এই সকল জিনিসের উপযোগ আছে এবং অর্থের বিনিময়ে মানুষ ইহাদের 
কিনিতেও রাজী হয়। কিন্তুজিনিসের কেবল উপযোগ বা অভাব মোচনের 
ক্ষমতা থাকিলেই উহাকে সম্পদ বলা যায় না। যেমন, আমরা আবহা ওয়ায় 
যে বাসুগ্রহণ-করি, উহার অভাব মিটাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু উহ! 
এত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়। যায় যে উহা! আমাদের প্রয়োজন মিটাইয়াও শেষ 
হয় না। উহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত বলিয়া পয়সা দিয়! কিনিতেও হয় 
না। কিন্তু কোন চিত্রগৃহে বায়ুর যোগান চাহিদার তুলনায় প্রচুর নহে। 
সেইজন্য সেখানে যখন আমাদের বাসু চাই তখন তাহার জন্য দাম দিতে হয়। 
সুতরাং, যে দ্রব্য মানুষের চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ এবং যাহা অভাব 


২৬ অর্থবিষ্যার পরিচয় 


মিটাইবার ক্ষমত| রাখে, তাহাকেই সম্পদ বলিয়া গণ্য করা যায়। অর্থবিদ্‌রা 
সম্পদ বা ধন কথাটি সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করেন। কোন দ্রব্যের 
নিয্ললিখিত বৈশিষ্টা বা গুণ থাকিলেই উহাকে সম্পদ বলা চলে। 
প্রথমত, দ্রব্টটির যোগান অপ্রটুর হওয়া চাই । যে জ্রব্য প্রকৃতির দান, 
তাহার যোগানও প্রচুর । তাহাকে সম্পদ বলা! যায় না। যেমন, সমুদ্রের জল; 
প্রাকৃতিক দ্রব্য সেইজন্য সম্পদ নহে। যে দ্রব্যের 
রা যোগান অপ্রচুর সেই ভ্রব্য সকলের অভাব মিটাইবার 
মত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়। যায় না। ইহাকে বিশেষ 
কাজে লাগাইতে হইলে মূল্য দিতে হয় । যেমন, শহরে পানীয় জল। ইহার 
যোগান অপ্রচুর এবং ইহা পাইতে হইলে অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহাকে 
সম্পদ বলা চলে । 
দ্বিতীয়ত, সম্পদ হইতে হইলে ভ্রবোর উপযোগ থাকা চাই। যে 
জিনিসের তৃত্তিদান বা! অভাব পূরণের ক্ষমতা নাই তাহাকে সম্পদ বল! যায় 
চরহ না। যিনি মদস্পর্শ করেন না, তাহার কাছে মদের 
কোন উপকারিতা নাই । সেইজন্য মদ তাহার কাছে 
সম্পদ নহে। কিন্তু ম্পায়ীর নিকট মদ সম্পদ | উহা তাহাকে তৃপ্তিদান 
করিতে পারে । 
তৃতীয়ত, সম্পদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা! বাস্তব সামগ্রী হওয়া 
চাই এবং কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইহাকে পরিমাপ করা চলে ৷ অবাস্তব 
দ্রব্য ব সেবাকার্ষ__যেমন; ডাক্তীরের উপদেশ, উকীলের 
বোর বাস্তবতা. পরামর্শ, শিক্ষকের শিক্ষাদান, অভিনেতার অভিনয় 
প্রভৃতির অস্তিত্ব কোন একটি নির্দিষ মুহূর্তে বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করে 
না। সেইজন্য ইহাদের কাজের পরিমাণ কত তাহা নির্ধারণ করা যায় না। 
সুতরাং ইহারা সম্পদ বা ধন নহে | 
চতুর্থত, সম্পদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাকে হস্তাতস্তরযোগ্য 
হইতে হইবে। ভ্তরবোর হস্তান্তরযোগ্যতা বলিতে উহার মালিকানার 
পরিবর্তন বুঝায়। দ্রব্টি একস্থান হইতে অন্বস্থানে 
ডট স্থানান্তরিত নাও হইতে পারে, কিন্তু উহ্হার মালিকানা 
বাতরসেগাত.. হ্দি এক ব্যক্তির নিকট হইতে ঘস্ ব্যক্তির নিকট যায়, 
তাহা হইলে উহা! সম্পদ হইবে | যেমন, ব্যবসায়ের সুনাম ( 01151299 


কতিপয় মৌলিক ধারণা ২৭ 


£০০৫11 ) ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা হস্তাস্তরিত করা যায়। সেইজন্য ইহা 
সম্পদ | কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত কোন ভিপ্লোমার মালিকানা একজনের 
নিকট হইতে আর একজনের নিকট হস্তান্তরিত কর চলে না । ফলে; ইহা 
সম্পদ নহে। 

পঞ্চমত, সম্পদ বলিতে কেবল বাহক পদার্থ বুঝাইয়! থাকে । কোন 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ জিনিস বা অস্তানিহিত 
গুণ হস্তাস্তরযোগ্য নহে | সেইজন্য উহা! সম্পদ নহে। 
যেমন? রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বা বার্ণাভ শর মেধা বাহিক 
পদার্থ নহে বলিয়! সম্পদ বলা যায় না। 

অনেকে সম্পদ বলিতে দুইপ্রকার ভ্্ব্য বুঝিয়৷ থাকেন । একপ্রকার হইল, 
ভোগ্যদ্রবা (00105106107 2০0০5), আর একপ্রকার, উৎপাদক দ্রব্য 
(71০0:0615» £০০95) | ভোগান্্রব্য মান্নষ সরাসরি ভাবে ব্যবহার করিয়া 
অভাব মিটায়। যেমন? খাদ্যদ্রব্য পানীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি । 
আর উৎপাদক দ্রব্য মান্নষের উৎপাদনে সহায়তা করিয়া! পরোক্ষভাবে অভাব 
মোচন করে | যেমন; কলকজ্জাঃ যন্ত্রপাতি, কাচামাল ইত্যাদদি। উৎপাদকদ্রব্য 
নিয়োগ দ্বারা মানুষ ভোগ্াদ্রব্য উৎপাদন করিয়া আয় সৃষ্টি করে । উৎপাদক 
দ্রব্যকেই আবার পু*জি বা মূলধন (০৪%01691) বল! হয়। 


বাহিক পদার্থ 
ইওয়। চাই 


সম্পদের প্রকারভেদ 
(0195515090101 01 69162) 


সম্পদকে তনভাগে ভাগ করা যায় £ (১) ব্যক্তিগত সম্পদ (55091 
01 [10015101191] ডড০910:), (২) সমষ্টিগত সম্পদ বা সামাজিক সম্পদ 
(001106%6 01 900191 ০৪105) এবং (৩) জাতীয় সম্পদ (8001291 
ম/5৪102)। 

ব্যক্তিগত সম্পদ বলিতে প্রত্যেক লোকের বাস্তব ও অবাস্তব সকল 
রকম মূল্যবান দ্রবা, তৈজসপত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি বুঝায়। বাড়িঘর, 
ভূ-সম্পত্তি, আসবাব, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি মূল্যবান বাস্তব জিনিস যেমন 
বাক্তিগত সম্পদ তেমনি ব্যবসার সুনাম, গ্রস্থ-মুদ্রণকার্ষের স্বত্ব প্রভাতি অবাস্তব 
গ্রব্যও ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। 

সমষ্টিগত সম্পদ বলিতে আমরা সেইসকল বাস্তব ও অবাস্তব বন্তুবিশেষকে 


২৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


বুঝি যাহা সমাজের সকলেই উপভোগ করে এবং সমাজের সকল ব্যক্তিই 
ষাহার মালিক। রাস্তাঘাট, জাতীয় রেলপথ, সরকারী অফিস প্রভৃতি 
সম্টিগত সম্পদ | 

দেশের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদের মোট সম্টিকেই জাতীয় সম্পদ 
বলে। জাতীয় সম্পদ পরিমাপ করিতে হইলে একবৎসরে উৎপন্ন মোট ভ্রব্য ও 
সেবাকার্ষের অর্থমূল্য ধরিতে হয়। সমস্ত দ্রব্য ও সেবাকার্ধই দেশের বাস্বিক 
মোট উৎপন্ন সম্পদ বলিয়! ধর! হয়| 

এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হয় 
কিন্তু সেগুলিকে সামাজিক ব1 জাতীয় সম্পদ হিসাবে ধরা চলে না । যেষন, 
কোম্পানীর শেয়ার, ভিবেঞ্চর, সরকারী খণপত্র, টাকাকড়ি ইত্যাদি কোন 

ব্যক্তির সম্পদ বলিয়া ধরা যায়। কেন নাদ্রব্যের যে সকল 
অনেক দ্রব্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকিলে সম্পদ বল! হয় সে সকল বৈশিষ্টাই এই 
তি সকল দ্রব্যের আছে। ইহাদের উপযোগ আছে ; প্রত্যক্ষ- 
জাতীয় সম্পদ নহে। ভাবে অভাব মোচন করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও 
শেয়ারঃ ডিবেঞ্চার; ধণপত্র প্রভৃতি কাগজ বিক্রয় করিয়] 

উহাদের মালিক ইচ্ছামত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে এবং উহাদের দ্বারা 
অভাব মোচন করিতে পারে । এই সকল কাগজের যোগান সীমাবদ্ধ, ইহারা! 
হস্তান্তরযোগ্য | কিন্তব ব্যক্তির দিক হইতে ইহার! সম্পদ বলিয়া গণ্য হইলেও 
সামাজিক দিক হইতে ইহারা সম্পদ নহে। যদি কোন ব্যক্তি যৌথ কোম্পানীর 
শেয়ার ক্রয় করে তাহা হইলে এঁ কোম্পানীর উপর তাহার অংশত মালিকান! 
জন্মে। কোম্পানীর উপর মালিকান! জন্মমনোর অর্থ কোম্পানী, ঘরবাডি, 
আসবাবপত্র প্রভৃতি সম্পদের উপর অধিকার জন্মানো! ।কিস্তু শেয়ার-পত্র ব্যক্তির 
নিকট এইভাবে মূল্যবান হইলেও সমাজের নিকট উহার দাম নাই। সেইপন্য 
সরকারী খণপত্রও জাতীয় সম্পদ নহে । সরকার খণ পরিশোধ করে কর 
সংগ্রহ দ্বারা । ফলে, দেশের একশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ অন্য শ্রেণীর নিকট 
হস্তাস্তরিত হয়। ইহাতে জাতীয় সম্পদের সৃষ্টি হয় না, যদিও কিছু কিছু 
ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পায়। 

টাকাকড়িও সামাজিক দিক হইতে সম্পদ নহে | অনেক ইহাকে সম্পদ 
না বলিয়া সম্পদের প্রতীক বলেন । কেন না, ধাতু মুদ্রাই হউক, আর কাগজী 
নোটই হউক, অনুস্তরব্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া লোকে উহাদের 
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চাহিয়া থাকে; উহাদের নিজস্ব মূল্য আছে বলিয়া কেহ চাহে না। অবশ্য 
টাকাকডি ধাতুমুদ্রার মধ্যে ধাতুটুকৃকে সম্পদ বল] যায়, কিন্ত 
তীয় সম্পদ নহে কাগজী নোট একেবারেই জাতীয় সম্পদ বলিয়! গণা কর! 
যায় না। কাগজী নোট যদি সম্পদ হইত, তাহা হইলে 

প্রত্যেক দেশই ইচ্ছামত যত খুী কাগজী নোট ছাপাইয় দেশের সকল রকম 


অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান দ্বারা লোকের সকল অভাব-অভিযোগ মিটাইতে 
পারিত। 


আয় 


( 11000106 ) 


অর্থবিদ্ভায় আয় কথাটার একটি বিশেষ অর্থ আছে। মানুষের সম্পদ ও 
আয় এক নহে। যদিও সম্পদ ও আয় উভয়কেই আমরা অর্থের মাপকাঠিতে 
পরিমাপ করি তথাপি কথ! ছুইটির অর্থ এক নহে। সম্পদ বলিতে আমরা 
বুঝি মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোন নিদিষ্ট সময়ে অবস্থিত জিনিসপত্র 
বা সঞ্চিত উপযোগ, আর আয় বলিতে বুঝি কোন নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ 
সম্পদদ্ধারা যে উপযোগ বা তৃপ্তি সৃষ্টি করে তাহাকে । নির্দিষ্ট সময়ে 
দ্রব্যের ভোগ্য উপযোগকেই আয় বলা চলে। সম্পদকে বলা হয় 
উপযোগের তহবিল (56০9: ০ 01115), আর আয়কে বলা হয় 
উপযোগের শত (20ঘঘ 0€ 00115 )। মনে কর, তোমার একটি বসত 
বাড়ি আছে। উহা তোমার সম্পদ; কিন্তু এ বাড়িযে তোমাকে বৎসরের 
পর বৎসর আশ্রয় দান করে উহার এ উপযোগ-প্রবাহ হইল তোমার 
আয়। আবার, যদি আমরা বলি কোন ব্যক্তির আয় 
১০০২ টাকা, তাহা! হইলে কতটা! সময়ের মধ্যে এঁ আয় 
সে উপার্জন করে তাহ! জানা দরকার | এঁ আয় তাহার 
এক মাসে, কিংবা এক বৎসরে অজিত কিন! তাহ! নির্দেশ করিতে হয়। 
'কোন এক ব্যক্তি যদি ব্যাঙ্কে ২০১০০০ টাকা! জমা রাখে এবং এ আমানত 
হইবে সুদ বাবদ বৎসরে ৬০০ টাকা পায়, তাহা হইলে এ আমানতী টাকা 
হইবে তাহার সম্পদ, আর এ সুদের টাকা হইবে তাহার আয়। তাহা হইলে 
আমরা দেখি যে, সম্পদ হইতেই আয়ের সৃষ্টি। 

আয়কে আমরা যখন টাকার অঙ্কে হিসাব করি তখন উহাকে বলা 


আয় ও সম্পদেব 
মধ্যে পার্থক্য 


৩০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


হয় আধিক আয় (21025 1০0: )। কিন্তু আয়কে শুধু যে টাকা- 
কড়ির অঙ্কেই হিসাব কর] হয় তাহা! নহে । আয় আবার সেবালোতের 
আকারেও পাওয়! যায়। টাকা-পয়সার সহায়তায় সম্পদ হইতে ফে 
সেবাকার্ধ বা আরাম লাভ কর! যায় তাহাকে প্রকৃত আয় (2521 11001 ) 
বলা যায়। যেমন, বাড়ি ভাড়া বাবদ মালিক যে অর্থ পান উহা! তাহার 
আধিক আয়। আবার ভাড়াটিয়৷ এ বাড়ি হইতে যে আশ্রয় বা আরাম 
পান, এঁ সেবালোতকে প্রকৃত আয় বলা হয়। 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সম্পদ হইতে যখন আয়ের সৃ্টি হয়, তখন 
সম্পদের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। মনে কর, কোন ব্যক্তি তাহার বাড়ি ভাড়৷ 
দিয়া বৎসরে ভাড়া! বাবদ ১০০০২ টাকা পান। এই ১০০০২ 
3 টাকা তাহার বাড়ি ভাড়া হইতে বাৎসরিক আয়। 
ইহা নীট আয় (1166 10200105 ) নহে, ইহা তাহার 
মোট আযম (27055 1100005 )। এক বৎসর বাড়ি ভাড়া খাটানোর ফলে 
বাড়িটা কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও উহার মুল্য কমিয়! যায়। যদি বাৎসরিক 
ক্ষয়ের পরিমাণ হয় ১০০১ টাকা তাহা হইলে বাড়িটা অটুট রাখিতে মোট 
আয় ১০০০২ টাকা হইতে এ ক্ষয়প্রাপ্তির দরুণ ১০০২ টাকা বাদ দিলে ষে 
৯০০২ টাকা বৎসরে পাওয়! যাইবে তাহাই এ ব্যক্তির নীট আয়। অতএব 
কোন ব্যক্তির আয় হিসাব করিতে হইলে দেখিতে হইবে কোন্‌ নির্দিষ্ট 
সময়ে তাহার নিকট কতটা মূল্যের উপযোগ শ্রোত সৃষ্টি হইতেছে। উহা 
হুইতে উৎপাদন খরচ বাদ দিলেই তাহার নীট আয় নির্ণয় করা যায় । 


€ভোগ 


( ০0215220190102 ) 


ভোগ হইল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। 
ভোগ দ্বার! মানুষ তাহার অভাব পূরণ করে | ভোগ অর্থ দ্রব্য বা সেবার 
উপযোগ ব্যবহার করিয়া নিঃশেষ করা। যখন আমর! খাবার খাই 
কিংবা! জামা-কাপড় ব্যবহার করি, তখন এই সকল ভ্রব্যের উপযোগ 
বা তৃপ্তিদানের ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়। যাঁয়। সকল ভ্রব্যের উপযোগ 
একবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয় না। কতকগুলি দ্রব্য আছে 
যাহার উপযোগ বহুবার ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়। যেমন, 


কতিপয় মৌলিক ধারণা ৩১ 


একজোড়| জুতা কিংবা একটি আলমারির উপযোগ বহুদিন ব্যবহারের 
ফলে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়। আবারঃ কোন খাগ্যবন্তর উপযোগও একবার 
ব্যবহারের ফলেই নিঃশেষ হইয়| যায়| সেইরূপ সেবার উপযোগ একবার 
ব্যবহারের ফলেই নিঃশেষ হইয়া যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ভোগ 
একদিকে যেমন আমাদের অভাব মিটায়, অন্যদিকে আবার ভোগ্যন্ত্ব্যের 
তৃপ্তিদানের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়। অর্থশান্ত্রে ভোগ অর্থই ভ্্ব্য 
বা সেবার উপযোগ বিনাশ | 


উৎপাদন 
(0:900061010 ) 


সাধারণত উৎপাদন বলিতে পদার্থ (21/5:) বা জিনিস সৃষ্টি 
এই অর্থ বুঝায়। কিন্ত মানুষ প্রকৃতপক্ষে কোন পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে ন]। 
প্রকৃতিদত্ত পদার্থের উপর মানুষ কেবল নৃতন রূপ ব! আকার দিতে 
পারে। মানুষ কাঠ সূর্টি করিতে পারে না, কিন্তু সূত্রধর যখন তাহার 
পরিশ্রম দ্বারা কাঠ হইতে চেয়ার বা টেবিল তৈরি করে তখন কাঠের 
অভাব পূরণের ক্ষমতা! জন্মে, উহার উপযোগ সৃষ্টি হয়। পদার্থের এই 
উপযোগ সৃ্টিকেই (০75৪6০ঘ. ০৫ 01:05 ) অর্থশাস্ত্রে উৎপাদন বলে। 
মানুষ তাহার শ্রমদ্ধার| যখন প্রকৃতিদত্ত জিনিসকে নৃতন আকার বা 
রূপদান করে তখনই হয় উপযোগ সূৃষ্টি। এই উপযোগ সৃষ্টিই 
উৎপাদন । 
লক্ষ্য করিতে 'হুইবে যে, মানুষ কেবল বান্তব ভ্রব্ই সৃষ্টি করে না; 
সেবাকার্যও সৃষ্টি করিতে পারে । সে যেমন খাগ্যন্রব্য, ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র 
প্রভৃতি উৎপাদন করে তেমনি চিকিৎসা, বিদ্যাদানঃ সেবা প্রভৃতিও সৃষ্টি 
করিয়। থাকে | মানুষ যে শ্রমদ্ধার৷ বাস্তব-দ্রব্য উৎপাদন 
৬০ ও করে উহাকে বলা হয় উৎপাদনশীল শ্রম (০:০৫2০7% 
উৎপাদন 19005), আর যে শ্রমদ্ধারা সে সেবা! উৎপাদন করে 
উহাকে ' বলে অন্ুৎপাদনশীল শ্রম (:07:000615€ 
৪১০8:)| কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ মানুষের শ্রমকে এইভাবে 
উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল এই ছুই ভাগে শ্রেণীবিভাগ করেন না। 
ঠাহারা বলেন, মামুষের শ্রমদ্বারা বস্তগত-দ্রব্য সৃউ হইলে তাহা যেমন 


৩২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


উপযোগ সৃষ্টি করে, তেমনি সেবামূলক কার্ধ সৃষ্ট হইলে তাহাও তেমন 
উপযোগ সৃষ্টি করে । যিনি চেয়ার তৈরি করেন তিনি যেমন উপযোগ সৃষ্টি 
করেন, তেমনি যিনি বিগ্যাদান করেন তিনিও তেমনি উপযোগ সৃষ্টি করেন। 
মোট কথা, উৎপাদন অর্থ উপযোগ সৃষ্টি । 
যে উপযোগ সু বা মূল্যসৃ্িকে (01596101 06 910 ) আমরা 
উৎপাদন বলি তাহা যে কোন আকারে ঘটিতে পারে | যেমন, পাট উৎপাদন; 
চেয়ার তৈরি প্রভৃতি দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি হয়, ইহা উৎপাদন । 
আবার যদ্দি কোন দোকানদার মিলে উৎপাদিত বস্ত্র 
7১৮৭ ক্রয় করিয়া আনিয়া জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করে 
মন্কুত রাখিবার তাহাতেও কিন্তু উপযোগ বা! মূল্য সৃষ্টি হইতে পারে। 
কারও ধাযাইতে সে যদি প্রতিখানা ধুতি ৮২ টাকা দরে ক্রয় করিয়া 
আনিয়। ১০২ টাকায় ভোগকারিগণের নিকট বিক্রয় 
করে তাহা হইলে তাহার এ কাজের ফলেও ২২ টাকা উপযোগ বা মূল্য 
সু্টি হইবে । দোকানদারের এই যে বিক্রয় কার্য ইহাকেও উৎপাদন বলা হয়। 
আবার ধর1 যাক, কোন ব্যবসায়ী যদি একবৎসর পূর্বে সন্তায় আলু কিনিয়া 
রাখিয়া বর্তমানে অধিক দামে বিক্রয় করে তাহা! হইলেও উপযোগ বা মূল্য 
সুর্টি হইবে। ব্যবসায়ীর এই মজুত কার্ধ ও উৎপাদনের অঙ্গ হিসাবেই 
ধরা হয়। সুতরাং উৎপাদন অর্থ কেবলমাত্র কোন বস্ত তৈরি 
দ্বারা উপযোগ ব! মূল্য সৃষ্টিই বৃঝায় না|, দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা কিংবা 
মুত রাখিয়া দ্রব্যের যদি মূল্য সৃষ্টি কর! যায় তাহা হইলে এই বিক্রয় 
ব1 মজুত রাখিবার কার্ধকেও উৎপাদন কার্ধ বলিয়া অভিহিত কর! যায়। 


উৎপাদনের উপাদান 
(5806015 01 0:906100 ) 
উৎপাদনের জন্য কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হয়। যে সকল 
উপকরণ ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন সম্ভব হয় উহাদের প্রত্যেকটিকে উৎপাদনের 
উপাদান বলা হয়। উৎপাদন করিতে যাহাঁই সহায়তা, করে তাহাই 
উপাদান ।১ 


১,:036005800 2 44/109 0125 0556 50705030655 ০৬৪৫৪ ০36১৮% 18 & ০০০৮ ০0 
(:০৭০$$০1), 


কতিপয় মৌলিক ধারণ! ৩৩ 


সাধারণভাবে উৎপাদনের সকল উপকরণগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ 
রা| হয় £ জমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন । ইহার প্রত্যেকটি উৎপাদনের 
ক একটি উপাদান । ভূমি বলিতে প্রাকৃতিক যে কোন সম্পদকে বুঝাইয়। 
শকে। শ্রম অর্থ মান্বষের মানসিক বা কায়িক যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা । 
প্রাকৃতিক সম্পদ সংযোগে মানুষের শ্রম অনেক সময় বাস্তব সামগ্রী তৈরি 
চরে । এই বাস্তব সামগ্রী যখন উৎপাদনকার্ধে ব্যবহৃত হয়, তখন উহাকে 
লধন বল! হয়। জমি, শ্রম ও মূলধন এই তিনটি উপাদানের সম্মিলন ও 
শরস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যবস্থাপন! ও পরিচালনার প্রয়োজন হয়। 
ই ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাকে বলা হয় সংগঠন | ইহা! উৎপাদনের চতুর্থ 
পাদান | 

উৎপাদনের উপাদানগুলির এই চারি শ্রেণীর বিভাগকে প্রচলিত ব! 
ম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ ( 00501010118]: 015551502201॥ ) বলা হয়। 
১পাদনের উপাদানসমূহের এই প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনেকে মানেন নাই। 
কদল অর্থনীতিবিদের ধারণ! যে, উৎপাদনের উপাদান মাত্র দুইটি--ভূমি 
বং শ্রম।১ মুলধন ও সংগঠন পৃথক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। 
কতিদত সম্পদ যখন শ্রমদ্বারা বাস্তব-দ্রব্যে পরিণত হয়, তখন তাহাকে 
লধন বলা হয়। আবার সংগঠন শ্রমেরই রূপান্তর মাত্র । 
| অনেকে মনে করেনঃ উৎপাদনের উপাদান তিনটি £ জমি, শ্রম ও মূলধন । 
কুর্থ উপাদান সংগঠন পৃথক*উপাদান হিসাবে গণ্য হইতে পারে ন!, 

কেন না, সংগঠন এক ধরনের শ্রম | ধীহার! সংগঠনকে 
লড একটি পৃথক উপাদান বলিয়! গণ্য করিতে চাহেন না 
তাহার! প্রধানত নিয়লিখিত যুক্তিগুলি দর্শাইয়া থাকেন £ 

(১) সংগঠন অর্থ অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, কার্ষের 
বস্থাপনা ও পরিচালনা ৷ উৎপাদন-কাধ্ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার 
য়িত্ব কেবলমাত্র সংগঠকই গ্রহণ করেন না। শ্রমিকও এই দায়িত্বের 
ছুকিছু অংশ গ্রহণ করে। অবশ্য সংগঠক এবং শ্রমিকের দায়িত্ব একই 
ফ্রির নহে। শ্রমিকের কাজের মধ্যে সংগঠনের পরিমাণ খুবই সামান্য 
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তাহা হইলেও বল! চলে, শ্রমিককে মেহনতের সঙ্গে কিছুটা সংগঠন-কার্ধও 
করিতে হয়। 

(২) সংগঠন বলিতে উৎপাদনের ঝুঁকি বহনও ধর! হয়। উৎপাদনের 
ঝুকি কেবলমাত্র মূলধনের মালিক কিংবা সংগঠকই গ্রহণ করেন না, প্রত্যেক 
শ্রমিককেও কিছুটা গ্রহণ করিতে হয়। শ্রমিককে অনেক সময় শারীরিক 
বিপদ, বেকার হুইবার সম্ভাবনা প্রভৃতি ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়| 

(৩) প্রত্যেক প্রকারের শ্রমিকই বিচার-বুদ্ধিঃ দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ক্ষমতার কিছু-না-কিছু অধিকারী । সাধারণ মোটরগাড়ির চালক 
যখন শহরের রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালায় তখন এই সকল গুণের কিছু 
কিছু প্রয়োগ করিতে হয়। আবার বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংগঠক ও 
পরিচালকেরও একই ধরনের গুণাবলী থাকা প্রয়োজন হয়। সুতরাং 
শ্রম ও সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। 

সংগঠন প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের একটি পৃথক উপাদান না হইলেও 
ব্যবহারিক সুবিধার জন্ম উৎপাদনের উপাদানগুলিকে চারিভাগে ভাগ 
করিবার রীতিই দেখা যায়। এই শ্রেণীবিভাগের প্রধান সুবিধা! এই যে? ইহ 
দ্বার! প্রত্যেকটি উপাদানের নিজষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উহাদের প্রত্যেকের 
পারিশ্রমিক কি নীতিত্বার! নির্ণয় হয় তাহা ভালভাবে বৃঝিতে পারা যায়। 

আধুনিক এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদুগণ মনে করেন যে, উৎপাদনের 
উপাদানের সংখ্যা মাত্র চারিটি নহে- উপাদানের সংখ্যা অসংখ্য হইতে 
পারে। তাহারা বলেন? উৎপাদনের উপাদানগুলির বিভিষ্ন একক সমজাতীয় 
. (8023985:25909) নহে | যেমন, এক একর জমির উর্বরতা অপর এক একর 
জমির উর্ধর্ভার সমান নহে | একজন শ্রমিক আর একজন শ্রমিকের সমান 
দক্ষ নহে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপাদানের বিভিন্ন একক ভিম্নজাতীয 
(10505106515005 )। আবার একটি উপাদান আর একটি উপাদানের 
পরিবর্তক (50105000691015 )। ১০ জন শ্রমিকের পরিবর্ে একটি 
ব্যযকার কর! চলে। উৎপাদনের উপাদানগুলি ভিম্নজাতীয় এবং পরিবর্তন 
যোগ্য বলিয়া উৎপাদনে যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয় উহার সংখ্যা! 
অগণিত । উহ্বাদিগকে উৎপাদনশীল কাজকর্ম (:00004৩ ৪৩:52065 
অথবা অন্তনিয়োগ (12086 ) আখ্যা! দেওয়া চলে। 
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মুল্য ও দাম 
(৪105 2190 7110 ) 

মূল্য ও দাম শব্দ দুইটি অর্থশাস্ত্রে পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল্য 
হইল বিনিময় হার | কোন এক ভ্রব্যের বিনিময়ে অন্য ভ্রব্যের যে পরিমাপ 
পাওয়া যায় তাহাকেই মূল্য বলা হয়। যদি এক কিলোগ্রাম চাউলের 
পরিবর্তে চার কিলোগ্রাম আলু পাঁওয় যায়, তাহা! হইলে এক কিলোগ্রাম 
চাউলের মূল্য হইল চার কিলোগ্রাম আলু, আবার চার কিলোগ্রাম আলুর 
মূল্য হইল এক কিলোগ্রাম চাউল । 

মূল্য আমর! সাধারণত ছুইটি অর্থে ব্যবহার করি। এক, 
বাবহার মূল্য (৮৪10-17-05 ); আর ছুই, বিনিময় মূল্য (2105-:10- 
১%018:08 )। ভ্রব্যের ব্যবহার মুল্য বলিতে বুঝি উহার উপকারিতা 
856101658 )। যেমন, জলের ব্যবহার মূল্য খুবই বেশি । আর বিনিময় 
[ল্য বলিতে বুঝি, এক দ্রব্যের পরিবর্তে অপর দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া 
[য় তাহা । যেমন, এক কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে যদি চার কিলোগ্রাম 
মালু পাওয়া যায় তাহা হইলে এক কিলোগ্রাম চাউলের বিনিময় মূল্য চার 
কিলোগ্রাম আলু। অর্থশান্ত্রে মূল্য বলিতে প্রকৃতপক্ষে আমরা জিনিসের 
নিয় মূল্যই বৃঝিয়! থাকি । কোন দ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি ভ্ত্রব্যের ষে 
নিময় হার উহ্থাকেই বিনিময় মুল্য বলা হয়। 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন ভ্ত্রব্যের বিনিষয় যূল্য 
[শি হইলেই যে উহ্বার ব্যবহার মূল্যও বেশি হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। 
লের বিনিময় মূল্য সামান্যই । কিন্তু উহার ব্যবহার মূল্য অপরিসীম । 
বার হীরকের বিনিময় মুল্য খুবই বেশি। কিন্তু ব্যবহার মূল্য নাই 
লিলেই চলে । ভ্রব্যের ব্যবহার মূল্যের সহিত যদি উহ্থার যোগান সীমাবদ্ধ 
ও উহার হস্তাত্তরযোগ্যত| থাকে তত্বেই উহা বিনিষয় মূল্য দাবী করিতে 

| 

স্বব্যের বিনিময় মূল্যকে ধখন আমরা টাকা-পয়স! দ্বারা প্রকাশ করি 
ন উহ্ধাকে বলা হয় দাম (0:3০5)। অর্থের দ্বারা ভ্ব্যের মূলা 

হইলেই উহাকে দাম বলে। যেমন, এক কিলোগ্রাম চাউলের 
৩২ টাকা । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সকল ভ্তরব্যের মূল্য একই 
বাড়িতে ঝা কষিতে পারে না| কিন্তু সকল দ্রব্যের দাম একই সময্বে 
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বাড়িতে বা কমিতে পারে । যেমন, ১& বৎসর পূর্বে যদি ৩৭ কিলো চাউল 
দিয়! ৭৬ কিলো! গম পাওয়া যাইত, আর এখন ২৮ কিলো! চাউল দিয়া ৭৬ 
কিলো গম পাওয়া যায়, তাহা হইলে বলা চলে, বর্তমানে চাউলের 
মূল্য বাড়িয়াছে আর গমের মূল্য কমিয়াছে। কিন্তু ১৫ বৎসর পূর্রেকার 
তুলনায় এখন কার্ধত চাউল ও গম উভয়ের দাম বাড়িয়াছে। 


ভারসাম্য 

(75011120120) ) 
অর্থবি্ায় ভারসাম্যের ধারণাটি গণিতশান্ত্র হইতে গৃহীত হুইয়াছে। 
ভারসাম্য বলিতে সেই অবস্থাকে বুঝায় যেখানে পৌঁছিলে আর কোনরূপ 
পরিবর্তন ঘটে না। ভারসাম্যের অবস্থায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্রাম 
লাভ করে-উহ্বার কোনরূপ হাস-বৃদ্ধির প্রবণত] দেখা যায় না। অনেকে 
আধুনিক অর্থবিদ্ভাকে ভারসাম্যের অর্থবিদ্া বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার 
কারণ এই যে, অর্থবিদ্ভার নাভিকেন্ত্র ধে মৃল্যতত্ব, উহা! প্রধান 
ভারসাম্যেরই আলোচন! | দ্রব্মুল্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য তখনই স্থাপিত হ; 
যখন মৃল্য, ভোগকারীর প্রান্তিক উপযোগ ও বিক্রেতার উৎপাদন বা 
পরস্পর সমান হয়। এই অবস্থায় কি ভোগকারী, কি বিক্রেতা কেহ 
ষথাক্রমে দ্রব্যের ভোগ ও উৎপাদন হ্াস-বৃদ্ধি কর! লাতজনক মনে করে না 
দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ স্থির থাকে । এইভাবে কেবলমা 
ভ্ব্যমূল্যের ক্ষেত্রেই যে ভারসাম্যে উপনীত হওয়া যায় তাহা নহে। ভোগ 
পণ্যের প্রতিটি ক্রেতা, পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি নি 

প্রভৃতিও ভারসামোর অবস্থায় পৌঁছিতে পারে। 


আংশিক ভারসাম্য 
€(781608] 50011220125 ) 
যখন একজন ভোগকারী, একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা একটি শি 
ভারসাম্য আলোচন]| কর! হয় তখন উহ্হাকে আংশিক ভারসাম্য বল! হ 
আমরা এই পুস্তকে মৃল্যতত্বের যে আলোচনা করিব, তাহ! প্ররুতপ 
ংশিক ভারসাম্যের আলোচনা] । ধরিয়া লওয়া হয়, সমগ্র অর্থনীতিক বাব, 
ভারসাম্য আংশিক ভারসাম্যের আলোচনায় বজায় রহিয়াছে । “অন 


কতিপয় মৌলিক ধারণ! ৩৭ 


অবস্থা অপরিবত্তিত রহিয়াছে” অনুমান করিয়া লইয়া, আংশিক ভারসাম্য 
অর্থনীতিক ঘটনার কেবলমাত্র প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ ফলাফলগুলি বিশ্লেষণ করে, 
পরোক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াগুলি বিবেচনা করে ন1। অর্থবিগ্যায় ব্যফ্িগত 
বিশ্রেষণ (211010-50022010020  40815515 ) আংশিক ভারসায্যেরই 
আলোচনা] । 


সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য 
(05606121 1750121111020120 ) 


সাধারণ ব1! সামগ্রিক ভারসাম্য বলিতে সমাজ বা দেশের গোটা 
অর্থনীতিক ব্যবস্থার ভারসাম্য বুঝায় । সামগ্রিক ভারসাম্যের আলোচনায় 
সকল ভ্্রব্যের পরিমাণ ও উহাদের দাম নিরূপণকারী বিষয়গওলির আলোচনা! 
করা হয়। অর্থনীতিক ঘটনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সকল রকম প্রতিক্রিয়া 
গুলিই এই আলোচনার বিষয়-বন্ত । কিভাবে অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন 
অংশগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, কিভাবে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ পরস্পরকে 
প্রভাবিত করে তাহা সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনায় বিবেচনা! করা হয়। 
অর্থবিগ্ভার সমষ্িগত বিশ্লেষণে € 8৪০:০-5০01200510 £17915519 ) সাধারণ 
ভারসাম্যের আলোচন1 অন্তভূক্ত করা হয়। 


সম্পদ ও কল্যাণ 
(6৪100 200 ০1195) 


সম্পদ ও কল্যাণের অর্থ এক নয়। সম্পদ বলিতে সেইসকল শ্রব্কে 
দুঝায় যাহার যোগান সীমাবদ্ধ, যাহার অভাব পূরণ করিবার মত উপযোগ 
মাছে এবং যাহা হন্তাস্তরযোগ্য । কল্যাণ একটি অবাস্তব মানস পদার্থ_ 
[হা সাধারণভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ-্বাচ্ছন্দ্যকে বুঝায়। দেশ 
ঢাল, পাত্রভেদে কল্যাণ সম্বন্ধে ধারণ] অস্পষ্ট ও বিভিন্ন । কিন্ত সম্পদ 
স্ন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট ও সুনিদদিষ্ট | 

অর্থবিষ্ায় সম্পদ বলিতে ভ্রব্যসমষ্টি বুঝায় আর কল্যাণ মানসিক সুখ- 
চ্ছন্দ্য নির্দেশ করে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দোর জন্য কিছুটা 
ম্পদের প্রয়োজন আছে। সাধু-সন্ত্যাসীরও খাদ্য ও পরিধেয় প্রয়োজন 
[য়। সাধারণ লোকের জ্ঞাগতিক সুখের জন্মও কিছুটা সম্পদ অপরিহার্য । 


২৩৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


সাধারণভাবে আমরা! বলিতে পারি, সম্পদ বাঁড়িলে কল্যাণ বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে। সম্পদ কল্যাণ বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক । কিন্তু তাহা বলিয়া সম্পদ 
কল্যাণের সমানুপাতিক নহে । সম্পদ যে পরিমাণে বাড়ে কল্যাণ কিন্তু ঠিক 
একই পরিমাণে বাড়ে না। যে লোকের ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি আছে 
তাহার কল্যাণ বা! সুখ যে লোকের ২৫ হাজার টাকার সম্পত্তি আছে তাহার 
চেয়ে দ্বিগুণ নহে । সামাজিক দিক হইতে সম্পদ বৃদ্ধি অর্থই কল্যাণ বৃদ্ধি 
নহে। মনে করা যাক, কোন শহরে একটি মদের কারখানা নির্মাণ করা 
হইল। ইহার ফলে এঁ কারখানার মালিকের এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি 
পাইবে । কিন্তু উহা! দ্বারা মানুষের কল্যাণ বাড়িবে, একথা বল! যায় না। 
কেন ন+ যগ্যপানে উৎসাহ লাভ করিয়া দেশের লোকের স্বাস্থ্য ও নৈতিক 
চরিত্রের অবনতি ঘটাইবে। 

সম্পদ কল্যাণের সহায়ক হইলেও কল্যাণের সুষ্ঠু পরিচিতি একমাত্র সম্পদ 
নয় | সম্পদ ব্যতীত কল্যাণ আরও অনেক বিষয় দ্বার! প্রভাবিত হইয়া থাকে । 

কল্যাণ দেশের ধন-বণ্টন ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে । সম্পদ 
বা ধন-বণ্টনে যে দেশে অসমত! বিদ্যমান সেখানে কল্যাণ বৃদ্ধি অসম্ভব | 
এইরূপ আধিক অবস্থায় একদিকে যেমন ধনিক শ্রেণীর অভাব পূরণের 
উপযোগ প্রচুর, অন্যদিকে দরিস্রের ভোগ করিবার মত উপযোগের পরিমাপ 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এইরূপ সমাজে দরিদ্রশ্রেণী শুধু যে উপযোগের অভাবেই 
বিশেষভাবে ক্লিট তাহা নহে, তাহাদের দৈন্য, 'অসস্তোষ আরও বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পায়, যখন তাহার! ধনীশ্রেণীর আদব-কায়দা ও জীবনযাত্রার মান 
অনুকরণ করিয়া থাকে । 

কল্যাণ শুধু ধন-বণ্টন পদ্ধতির উপরই যে নির্ভর করে তাহা নহে, 
ধনোৎপাদন ও ধনবায়ের প্রণালীও সমাজকল্যাণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে। যে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্বাধীন কর্মোৎসাহ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দা 
বৃদ্ধির কোনই সুযোগ-সুবিধা! নাই, সেখানে সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্ত 
কল্যাণ বৃদ্ধি পায় না। সেইরূপ যদি উৎপন্ন সম্পদ 'উপযুক্ত ব্যবহারে বায় করা 
না হয়। তাহা হইলেও সম্পদ রৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্ত দেশের কল্যাণ বৃদি 
পাইবে না। যেমন, দেশে উৎপন্ন কাগজ যদি অরুচিসম্পন্ন পুস্তক প্রণয়নে 
ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু 
দেশের সমিগত কল্যাণ ক্ষুন হইবে । 


কতিপয় মৌলিক ধারণা ৩৯ 


উপরের আলোচন! হইতে এই দিদ্ধাস্তে আসা যায় যে, সম্পদ বৃদ্ধি 
অর্থই কল্যাণ বৃদ্ধি নহে । তবে সম্পদ বাড়িলে কল্যাণ বাড়িবার সম্ভাবনা 
বৃদ্ধি পায়। সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা» ধন-বণ্টন পদ্ধতি, 
ধনব্যয়ের প্রণালী প্রভৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনের 
উপর কল্যাণের হাস-বৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভর করে। 


ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও 
রা মূল্য-ব্যবস্থা 
€ ০2191651856 6০501801880 9756517) 270 
কি15 1৭150212191) 





ধনতান্্রিক অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য 


(56015 800. ০11912.065015005 ০৫006 ০9801051150 3596500 ) 


ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল কথা হইল ব্যক্তিম্বাধীনতা | এই ব্যবস্থায় 
উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হইল বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রত্যেক 
বাক্তি নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য উৎপাদন ও লেন-দেন করিতে পারে। অবশ্য 
উৎপাদনের কিছু কিছু উপকরণের মালিকান! সরকারের হাতেও থাকিতে 
পারে এবং দেশের প্রয়োজনে সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্ক্তিম্বাধীনত। 
সীমিত করিয়া! দিতে পারে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধানত ব্যক্তি- 
যাধীনতার উপর প্রতিষিত। সেইজন্য অনেকে এই ব্যবস্থাকে অবাধ উদ্যোগ- 
শীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (259 21169101255 5০02.010% ) আখ্যা দিয়া 
থাকেন। 
ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি প্রধান অক্র হইল ভোগীর অবাধ ক্রয়- 
পরিকল্পনা (00:01:95 019 )। প্রতিদিনের ভোগের জন্য দ্রব্য বা! সেবা! 
বিভিন্ন পরিবার (1)04561)010 ) ক্রয় করে। পরিবারই ভোগের একক 
(09258017765 21) | পরিবারই ইচ্ছামত দ্রব্যের বাজারে টাকার 
বিনিময়ে বিভিন্ন দ্রব্য কিনিয়| থাকে । অবশ্য পরিবারের সকলেই যে দ্রব্য 
বা সেবা ক্রয়ের জন্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা নহে। যিনি পরিবারের কর্তা 
বা গৃহিণী তিনি পরিবারের সকলের হইয়া! ভ্রবা বা সেবা! ক্রয়ের বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়! থাকেন। প্রত্যেক পরিবারের একটি ক্রয়-পরিকল্পন! 
থাকে । কোন নির্দিউ সময়ে পরিবার বর্তমান দামে বিভিন্ন ভ্রবা ও সেব! 
ক্রয়ের জন্য যে মোট অর্থ বায় করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উহাকে বল! হয় 
পরিবারের ক্রয়-পরিকল্পন | টাকার বিনিময়ে কি কি দ্রবা বা সেবা 
কতটা! পরিমাণ ক্রয় করা হইবে তাহাও পরিবার নির্বাচন করিয়া থাকে। 


ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও যুল্য-ব্যবস্থা ৪১ 


ধনতান্ত্রিক বাবস্থায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আর একটি প্রধান অঙ 
হইল উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বিক্রয়-পরিকল্পন] (99155 7190. )। দ্রব্য 
উৎপাদনকারী ব্যবস! ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি এই বিক্রয়-পরিকল্পন] ধার্য করে। 
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকেরাও কতকগুলি পরিবার | উৎপাদন- 
কারী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় নিজস্ব উপকরণ দ্বারা উৎপাদন করিতে 
পারে । যেমন, কোন প্রতিষ্ঠানের নিজের জমি ও যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম় 
থাকিতে পারে । আবার অনেক সময় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে টাকার 
বিনিময়ে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উৎপাদনকার্য চালাইতে হয় । উৎপাদনের 
জন্ম যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহাও পরিবারের নিকট হইতে 
পাওয়া যায়। পরিবারই উপকরণের যোগান-দাতা | পরিবার যেমন 
ভোগের দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ উৎপাদন বা! বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়। থাকে বিভিন্ন উৎপাদনকারী ব্যবস! বা শিল্প প্রতিষ্ঠান । দ্রব্য 
বা সেবা বিক্রয়ের একক হইল বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠান। কোন নির্দিউ সময়ে 
বর্তমান বাজার দামে প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহাকে বলা হয় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-পবিকল্পনা (39155 
[0190 0৫ ৪, ঠা ) | 

উপরের আলোচনা হইতে সহজেই বৃঝ! যায় যে, ধনতান্ত্রক ব্যবস্থার 
কাজকর্ণ এবং তৎসম্পকীঁয় লেন-দেন প্রধানত ছুই প্রকার বাজারে সম্পন্ন 
হয়। এক, দ্রব্যের বাজার (০0110001 10211:6) আর দুই” 
উপকরণের বা উপাদানের বাজার (০6০: 2091156)। দ্রব্যের বাজারে 
উৎপাদনকারী ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি হইল বিক্রেতা আর বিভিন্ন 
পরিবার হইল উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রেত। | বিভিন্ন ভোগী পরিবার যাহা! বায় 
করে তাহাই বিক্রীত দ্রব্যের মূলোর সমান । এই বাজারে আদান-প্রদানের 
ফলে টাকা-পয়সা ভোগী পরিবারের নিকট হইতে উৎপাদনকারী বিক্রেতা 
প্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবিত হয়। আবার উপকরণের বাজারে উৎপাদনকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলি হইল ক্রেতা এবং নানা পরিবার হইল বিভিন্ন উপকরণ বিক্রেতা। 
এই বাজারে লেন-দেনের ফলে অর্থের গতি ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিকট 
হইতে পরিবারের দিকে ধাবিত হয়। উপকরণের বাজারে উৎপাদনকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন বায় বিভিন্ন উপকরণ বিক্রেতা পরিবারের আয়ের 
সহিত সমান হুইবার প্রবণতা! দেখা যায়। 


৪২ অর্থবিগ্ার পরিচয় 


মুল্য-ব্যবস্ছা 
(61105 5550520 ) 

ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ব্যক্তিগত মালিকানা 
ও অবাধ লেন-দেন। উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হুইল বিভিন্ন ব্যক্তি । 
বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত উপকরণসমূহ ক্রুয় করিয়া দ্রব্য উৎপাদন ও 
বিক্রয় করিতে পারে । আবার বিভিন্ন ব্যক্তি ইচ্ছামত ভোগের জন্য 
দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে । এইভাবে উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন 
ব্যক্তির স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন বাক্তির 
এই ক্রিয়াকলাপ অবাধ হইলেও শ্ৃঙ্খলাবিহীন নহে। বিভিন্ন বাক্তির 
কর্মপ্রচেষ্টা পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত । অর্থনীতির আদিম পিতা আযাডাম 
শ্মিথ বলিয়াছেন, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাধীন আচরণ ও 
কর্মপ্রচে্টা কোন অদৃশ্য হস্ত দ্বারা ( 105151015 11911 ) পরিচালিত হইয়া 
থাকে । বিভিন্ন ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টা যে আদৃশ্য হস্ত প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করিয়! থাকে তাহার নাম মূল্য-ব্যবস্থা (2205 55965]0 ) | 

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও অবাধ লেন-দেন থাকা 
সত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তি ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে না। ভোগীর দ্রব্য 
ক্রয় করিবার স্বাধীনতা আছে বটে। কিন্তু নির্দিউ আয়ে সেকোন দ্রব্য 
কতটা! পরিমাণে ক্রয় করিবে তাহা! নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের উপর | 
আবার ক্রয়ের পরিমাণ ভোগীর আয়ের উপরও নির্ভর করে । ভোগীর আয় 
অর্থই উপকরণের মালিক হিসাবে ভোগী যে ব্যবহার মুল্য পায় তাহার 
আধিক আয়কে বুঝায় । 

উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদকের স্বাধীন মালিকানা! আছে সত্য, কিন্ত 
€কেহ উৎপাদনের পরিমাণ যদৃচ্ছ! হ্থাস-বৃদ্ধি করিয়া লাভবান হইতে পারে 
ন1। উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি বিশেষভাবে ক্রেতার চাহিদার উপর 
নির্ভর করে। ক্রেতার চাহিদা আবার প্রতিফলিত হয় মৃল্য-ব্যবস্থার 
মাধ্যমে | অর্থাৎ ক্রেতা কি মূল্য দিয়া দ্রব্য কিনিবে তাহার উপর উৎপাদক 
কোন্‌ দ্রব্য কতট| পরিমাপ উৎপাদন করিবে তাহ! নির্ভর করে | 

উৎপাদনের পদ্ধতিকে মূলা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । কোন দ্রব্য 
উৎপাদনের একাধিক বিকল্প পদ্ধতি থাকিতে পারে । কোন্‌ পদ্ধতি উৎপাদক 
কার্যত গ্রহণ করিবে তাহা নির্ভর করিবে উৎপাদন ব্যয়ের উপর | উৎপাদন 


ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মৃল্য-ব্যবস্থা ৪৩ 


ব্যয় আবার নির্ভর করে উপকরণগুলির মূল্যের উপর । সাধারণত যে 
সকল উপকরণের আপেক্ষিক মুল্য কম উহাদের অধিকতর ব্যবহার করিলে 
উৎপাদন বায় ন্যুনতম হইবে, উৎপাদকের লাভও সর্বাধিক হইবে | এইভাবে 
মুল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনকার্ধ সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া 
থাকে । 

ধনতান্ত্রিক বাবস্থায় আয় বণ্টনের ব্যাপারেও মূল্য-ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে । লোকের হাতে কতটা উপকরণ আছে 
এবং কি মূল্যে সেই উপকরণ নিয়োগ করে তাহাব উপর আয় নির্ভর করে। 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন উপকরণেব ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা 
হয়। উপকরণ বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োজিত করিয়া আয় উপার্জন 
করার স্বাধীনতা প্রত্যেকটি উপকরণের মালিকের আছে । তবে কোনও 
উপকরণের মালিকই ইচ্ছামত যতটা পরিমাণ খুশি উপকরণ ব্যবহার 
করিতে পারে ন| | নিয়োজিত উপকরণের পরিমাণ নির্ভর করিবে উহার 
ব্যবহার মূলোর উপর | শ্রম উৎপাদনের একটি প্রধান উপকরণ। শ্রমিকের 
আয় মজুরি নির্ভর করিবে শ্রমের পরিমাণ এবং কি মূল্যে শ্রম নিয়োজিত 
হইয়াছে তাহার উপর | যে শ্রমিক যত অধিক পরিমাণ শ্রমের মালিক হইবে 
এবং যত অধিক শ্রমের ব্যবহার মূল্য পাইবে, সে তত বেশি মজ্জুরি লাভ 
করিবে । অর্থাৎ আয়ের বণ্টন নির্ভর করে নিয়োজিত উপকরণগুলির 
মালিকান! ও উহাদের ব্যবহ্ণর মূল্যের উপর | ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে 
পারি, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আয় বণ্টনের কেন বৈষম্য দেখ! যায়। উপকরণ- 
গুলির মালিকানার বৈষম্য এবং উহাদের ব্যবহার মুল্যের পার্থক্যই সমাজে 
আয়ের বৈষম্য ঘটাইয়া থাকে । ধনতান্ত্রিক সমাজে জমি, শ্রম, মূলধন ও 
কারখানার মালিকের উপকরণগুলির মালিকানা সমান নহে। আবার, 
বিভিন্ন উপকরণের নিয়োগও সমান দক্ষ (০12) নহে | ফলে, বিভিন্ন 
উপকরণের মালিকের আয় উপকবণগুলির ব্যবহার মুল্যের মাধ্যমে 
পৃথক হইতে বাধ্য । 

পরিশেষে, মূলধন সৃষ্টির পবিমাণ ও প্ররৃতিও মুল্য-ব্যবস্থার মাধামে 
নির্ধারিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লাভের প্রত্যাশা হইতেই মূলধন সৃষ্টির 
উৎসাহ আসে । মুলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, লাভের 
অন্কও বাড়িয়া থাকে । যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধন সাধারণত 


৪8 অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


দীর্ঘস্থায়ী । উহাদের ব্যবহার বা বিনিয়োগ স্বভাবতই , উহাদের ভবিষ্তৎ 
মূল্য ও লাভের প্রত্যাশীর উপর নির্ভর করে। আবার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
মূলধনের উৎপাদনও দ্রব্যের উৎপাদনের ন্যায় চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের 
দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। 

উপরের আলোচন! হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, 
ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ-ভোগীর মধ্যে 
দ্রবোর বণ্টন, উৎপাদন, আয়ের বণ্টন, মূলধন সৃষ্টি প্রভৃতি মূল্য-ব্যবস্থা দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয় । মৃল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই সকল কাজ কাম্যভাবে পরিচালিত 
হইয়া থাকে। 


প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত 
1,101500155 6116 10720115200 011919.0661150105 ০0: 00 
০81919115% 55 505100, 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্টাগুলি আলোচনা কর। 
[ পৃঃ ৪০-৪১ 7 
2,.1085010192 0115 1015 ০ 006 721106 5750610 47 00৪ 
০20169115% 5556510, 
ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্াবস্থায় যুলা-ব্যবস্থার ভূমিকা বর্ণনা কর। 
[ পৃঃ ৪২-৪৪ ] 


৪ বাজারের শ্রেণীবিভাগ 


€ 001355110561017 ০01 1912110565 ) 





অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মুল লক্ষ্য হইল অভাব মোচন। মানুষের 

অভাব পৃরণের উপায় হইল ভ্রব্য ও সেবা ভোগ করা। ভোগের 
জন্য দ্রব্য ও সেবা নির্বাচন এবং ক্রয় করিতে হয়। এই নির্বাচন ও ক্রয়ের 
কাজ করিয়া থাকে ভোগকারী বা পরিবার (1:0561091) | ভোগকারী 
ষে দ্রব্য ব! সেবা ক্রয় করিয়া থাকে তাহা আসে যোগানের মাধ্যমে । এই 
যোগান আবার উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। পরিবার কিংবা শিল্প- 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা! সরকার দ্রব্য বা! সেবা উৎপাদন করিয়া থাকে। 
উৎপাদনকারিগণ অনেক সময় নিজস্ব উপকরণ দ্বার! কিংবা পরিবারের নিকট 
হইতে উপাদানসমূহ ক্রয় করিয়া দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করিয়া থাকে । 
আবার, অনেক স্ময় উৎপাদনের উপকরণগুলি তাহার! অপর ব্যবসায়ী বা 
উৎপাদনকারীর নিকট হইতে কিনিয়া লয় | 

অতএব আমর] দেখি দ্রব্য বা সেবার ক্রেতা ও যোগানদারদের ভিতর 
প্রচুর লেন-দেন হয়| এই লেন-দেন বা আদান-প্রদান ষে প্রক্রিয়ার দ্বারা 
সম্পন্ন হয় তাহাকে বল! হয়,বিনিময় । আবার এই বিনিময় ঘটে টাকাকড়ির 
মাধ্যমে, যাহাকে আমরা! দাম বলি। দ্রব্যের বা সেবার এই যে বিনিময় 
দাম ইহা বাজারে নির্ধারিত হয়। বাজারই ঠিক করিয়| দেয়, কি দামে 
ক্রেতাগণ বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দ্রব্য বা সেবা! কিনিতে পারিবে ।১ 

ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে যে লেন-দেন হয় তাহা৷ সাধারণত ছুই 
ধরনের বাজারে সম্পন্ন হয়। উৎপাদনকারীর যখন উৎপাদনের জন্য নিজ 
উপকরণ ব| উপাদান থাকে না, তখন তাহারা! এ উপকরণগুলি অন্যান্য 
ব্যবসায়ী বা পরিবারের নিকট হইতে ক্রয় করে। এই লেন-দেন ঘটে 
উপাদান বা উপকরণের বাজারে (8000: 12911.56), যেখানে ভ্বব্য উৎপাদন- 
কারী হইল ক্রেতা এবং উপকরণগুলি যোগান দেয় ষে ব্যবসায়িগণ বা 


১. ]. ৪:৬০) :. পণু৫ [2006৮ 7565 0 চি হি ৩1১1018 5 ৬১০ ৬৪০৮ ৪ £০০ 
০8 0৮681) 16 (02) 0056 ৬1১০1১8৮60০ 9611 1. 


৪৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


পরিবার তাহারা হুইল বিক্রেতা । আবার ভোগকারী ব! পরিবার ষে দ্রবা 
ভোগের জন্ম উৎপাদনকারীর নিকট হইতে ক্রয় করে উহার আদান-প্রদান 
ঘটে পণ্যের বাজারে (00121000165 208:156 ) | 


বাজারের অর্থ কি? 
(108 25 205800 ০5 109110550 2) 


সাধারণত মানুষ যে স্থানে জিনিসপত্রের লেন-দেন বা বেচা-কেনা করে 
সেই স্থানকেই বাজার বলিয়া থাকে । যেমন, নৃতনবাজার, বড়বাজার, হুগ 
সাহেবের বাজার ইত্যাদি । কিন্তু অর্থবিদ্ায় বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট 
স্থানকে বুঝায় না। বাজারের অর্থ হয় পণ্যের বাজার অথব! উৎপাদনের 
উপাদানের বাজার । পণ্য ব! উপাদানের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যখন 
কোন লেন-দেনের সম্পর্ক স্থাপিত হয় অর্থবিদ্যায় তখন উহাকে বাজার বলিয়া 
অভিহিত করা হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এই লেন-দেনের সম্পর্ক 
কোন একটি বিশেষ স্থানে স্থাপিত হইতে পারে-_-তখন এই আদান-প্রদান 
প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদিত হয়। আবার এই সম্পর্ক কোন নির্দিষটস্থানে 
প্রত্যক্ষভাবে স্থাপিত নাও হুইতে পারে । যেমন, ক্রেতা ভারতবর্ষে অবস্থান 
করিতে পারেন, আর বিক্রেতা অবস্থান করিতে পারেন মান যুক্তরাষ্ট্রে। 
ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেন-দেনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষ"উহা বড় 
কথা নহে। বাজার বলিতে বিশেষভাবে বুষায়, ক্রেতা ও বিক্রেতার 
মধ্যে লেন-দেনের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং ক্রেতার চাহিদা-দাম ঘারা 
বিক্রেতা প্রভাবিত হুইয়াছে এবং বিক্রেতার যোগান-দাম দ্বারা ক্রেতা 
প্রভাবিত হইয়াছে । 

বাজারের কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদান নির্দেশ করা যায়। প্রথমত; বাজান 
অর্থ পণ্যের বাক্জার অথব! সেবার বাঙ্জার। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ম যে-সকল 
দ্রব্য বা সেবা! লেন-দেন হয় উহার প্রত্যেকেরই একটি পৃথক বাজার আছে। 
যেমন, পাটের বাজার, তুলার বাজার, শেয়ার বাজার, শ্রমের বাঙ্গার, মূলধনের 
বাজার ইত্যাদ্দি। ছিতীয়ত, ভ্রব্য বা! সেবার ক্রেতা-বিক্ষেতা থাক! চাই এবং 
উহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষতাবে সহজ লেন-দেন সম্পর্ক স্থাপিত 
হওয়া চাই। তৃতীয়ত, লেন-দেনের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে 
ক্রেতার প্রদত্ত দাম ( চাহিদা-দাম ) দ্বারা ষেষন বিক্রেতার প্রভাবিত হওয়া 


বাজারের শ্রেণীবিভাগ ৪৭ 


চাই, তেমনি আবার বিক্রেতার প্রদত্ত দাম (যোগান-দাম) দ্বারা ক্রেতারও 
প্রভাবিত হওয়া চাই। অর্থবিগ্ভায় বাজার বলিতে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের 


মধ্যে এমন সংযোগ বুঝায় যাহার দরুণ বাজারে একই ধরনের দ্রব্য বা সেবা 
একই দামে বিক্রয় হইবার প্রবণতা! দেখ! যায়। 


বাজারের শ্রেণীবিভাগের নির্দেশক 
( ০1265179, 101 6115 01955150801010 ০1 1911:605 ) 


বাজারের বহ্ুপ্রকার শ্রেণীবিভাগ ব| গঠন্রভেদ সম্ভবপর | কিন্তু দ্রব্যের 
বা সেবার দাম নির্ধারণের আলোচনায় সকল রকম শ্রেণীবিভাগের 
প্রয়োজনীয়ত। নাই | যে সকল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা দাম নিরূপিত 
হয়, সেই সকল বিষয়ের লক্ষণের ভিত্তিতেই আমরা বাজারের শ্রেণীবিভাগ 
কর! আবশ্যক বোধ করি | এই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে নিয়লিখিত 
লক্ষণগুলির ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণীবিভাগ বা গঠনভেদ কর! চলে £ 

১। উগুপাদ্দক প্রতিষ্ঠান বা! বিক্রেতার সংখ্যা £ বাজারের 
শ্রেণীবিভাগ নির্ধারণে বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদান। বাঞ্জারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা অগণিত হইতে পারে, 
কতিপয় হইতে পারে ১ আবার মাত্র একটি হইতে পারে । বাজারে উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠান ব। বিক্রেতার সংখ্যার উপর উৎপন্ন দ্রব্যের যোগান ও দাম নির্ধারণ 
নির্ভর করে। বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা যত বেশি হইবে, পণোর যোগান ও 
বাজার দামের উপর তাহাদের প্রভাবও তত কম হইবে | বাজারে বিক্রেতার 
সংখ্যা অগণিত বা অসংখ্য হইলে কোন বিক্রেতাই এককভাবে দ্রব্যের যোগান 
ও দামকে প্রভাবিত করিতে পারে না। বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কতিপস্ক 
বা মুষ্টিমেয় হইলে কোন একজন বিক্রেতার পণ্য যোগান ও দীমের উপর 
কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। আবার বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা! থাকিলে 
পণ্যের যোগান ও দ্ামকে সে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে। 

২। ক্রেতার সংখ্য। £ ক্রেতার সংখ্যাও পণ্যের ক্রয় পরিমাণ ও বাজার 
দ্রামকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকিতে 
পারে, মুিমেয় ক্রেতা থাকিতে পারে, আবার অগণিত ক্রেতা থাকিতে 
পারে। বাজারে ক্রেতার সংখ্য। যত কম হইবে, পণ্যে ক্রয় পরিমাণ ও 
দ্বামের উপর যে কোন একজন ক্রেতার প্রভাব তত বেশি হইবে । 


৪৮ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


৩। উৎপক্ন দ্রব্যের প্রকৃতি £ বাজারের গঠন-ভেদ বিবেচনা করিবার 
আর একটি উপাদান হইল £ বিক্রেতাগণ যে দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিতেছে 
উহার একজাতীয় (110790£676015) না একটির সহিত আর একটির কম- 
'বেশি মিল বা পার্থক্য (01661500900) আছে। যে দ্রব্গুলি সবদিক 
হইতে একজাতীয় উহাদের একটি আর একটির সম্পূর্ণ পরিবর্তক (79:০৫ 
510561606) বলিয়া গণ্য করা হয়। ফলে, এই সকল দ্রব্যের বিভিন্ন 
বিক্রেতাগণ একই দামে দ্রব্গুলি বিক্রম করে; কোন একজন বিক্রেতা 
খুশিমত যে-কোন দাম ক্রেতাদের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না । আবার 
ভ্রব্যওলির মধ্যে যদি সামান্য মিল কিংবা কম-বেশি পার্থক্য থাকে তাহ! হইলে 
ক্রেতার নিকট উহার! অনিখু*ত পরিবর্তক (32519675606 5279911065) অথবা 
পৃথকীকৃত ভ্রব্য (01661510012650 01001105) বলিয়া গণ্য হইবে । এই 
ধরনের দ্রবোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিক্রেতা ক্রেতাগণের উপর কিছু কিছু প্রভাব 
বিস্তার করিয়া সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দাম লাভের চেষ্টা করিতে পারে। 

৪। বাজার সম্পর্কে জ্ঞানের মাত্র! : বাজার সম্পর্কে সমস্ত ক্রেতা 
ও বিক্রেতার জ্ঞানের মাত্রার বিভিন্নতাও বাজার দাম প্রভাবিত ও বাজারের 
গঠনভেদ নির্ধারণ করিয়া -থাকে | যে বাজারে পণ্য কেনা-বেচা কি দামে 
হইতেছে-_এই সম্পর্কে সকল বিক্রেতা ও ক্রেতাই খবর রাখে, সেই বাজারে 
কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা একক ভাবে দামের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে না। আবার যে বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের 
পূর্ণ জ্ঞান নাই সে বাজারে একই পণ্যের দামের তারতম্য ঘটিতে পারে । 

&। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার প্রবেশ ও প্রস্ছথানের 
স্থুবিধা-অন্থৃবিধা £ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের বা বিক্রেতার বাজারে অবাধে 
প্রবেশ করা! কিংবা! বাজার হইতে সহজে সরিয়! যাওয়ার উপরও 
বাজার দাম ও বাজারের গঠন নির্ভর করে। যদি বাজারে বিক্রেতাগণ 
অবাধে প্রবেশ করিতে পারে কিংবা বাজার হইতে অবাধে প্রস্থান করিতে 
পারে তাহা হইলে এ বাজারে প্রতিযোগিতার প্রভাব খুব শক্তিশালী হুইবে। 
ফলে, কোন একজন বিক্রেতা একক ভাবে পণ্য যোগান ও দামের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে না| কিন্তু বাজারে যদি নৃতন প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার 
পক্ষে প্রবেশ কর! কঠিন হয়, আবার বাজার হইতে চলিয়া যাওয়ারও অসুবিধা 
থাকে তাহা হইলে বাজারে প্রতিযোগিতা হাস পাইবে । ফলেঃ কোন 


বাজারের শ্রেণীবিভাগ ৪৯ 


প্রতিষ্ঠান বা! বিক্রেতা পণ্যের যোগান দামকে কিছুটা প্রভাবিত করিতে সক্ষম 
হইবে। 


বিভিক্ন বাজারের রূপ 
(1016515106 11211556 0205 ) 
উপরে আলোচিত নির্দেশক বা লক্ষণগুলির ভিত্তিতে বাজারের 
নিয়লিখিত রূপ বা গঠনভেদ নির্দেশ কর! চলে £ 


১। নিখুত বা পুর্ণপ্রতিযোগিতার বাজার 


(0191166 00051 7916০ ০0207516101 ) ১ 


নিখুঁত বা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল £ 
(ক) অসংখ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা এবং ক্রেতা [বর্তমান ; 
(খ) সকল প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা সম্পূর্ণ একজাতীয় পণ্য (10290£০35005 
ঢ:09006) বিক্রয় করিতেছে ; (গ) যে কোন প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা যে কোন 
সময়ে অবাধে বাজারে বা শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে; কিংবা! বাজার বা শিল্প 
অবাধে পরিত্যাগ করিতে পারে $ (ঘ) প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা 
বিক্রেতা কতটা পণ্য উৎপাদন ব৷ বিক্রয় করিবে সে সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে পারে ; ডে) সমস্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার বাজার সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান 
আছে; (চ) উৎপাদকের বিভিন্ন উপাদানগুলি এক শিল্প হইতে অপব শিল্পে 
অবাধে চলাচল করিতে পারে । অর্থাৎ উপাদানগলির বিভিন্ন নিয়োগের 
ক্ষেত্র বা শিল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ চলতা! আছে ; (ছ) উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা 
বিক্রেতার দ্রব্য বা সেব] বিক্রয়ের ব্যয় নাই। 


১. অধ্যাপক চেম্বারপিন বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার (1৩ ০০0১০:6০0) বাজার এবং 
নিখুত প্রতিযোগিতার 2516০ 0:0292660০2 বাজারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। 
উহার মতে অ'লোচিত প্রথম চারিটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান খাঁকিলেই বাজারকে বিশুদ্ধ 
প্রতিযোগিতার বাজ।র বল! যায়। আবার এ বৈশিষ্ট্গুলির সহিত যদি অবশিষ$ আর 
তিনটি বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত থাকে তাহা হইলে সে বাজারকে নিথু'ত প্রতিযোগিতার বাজার 
বল! হয়। অনেক অর্ধনীতিবিদু আবার বিশুদ্ধ প্রতিষেগিতা ও নিথুণ্ত প্রতিঘোগিতা৷ এই 
হ্বইটি ধারণাকে একই অর্থে ব্যবহীর করিয়া! থাকেন। 

0.2. 


৫ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


২। অনিথুত বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার 
(18115560205 11711916506 ০0215616100 ) 

যে-সকল লক্ষণ বা উপাদানের ভিত্তিতে নিখুত প্রতিযোগিতার বাজার 
গঠিত, বাস্তবক্ষেত্রে উহাদের অস্তিত্ব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তব 
বাজার বলিতে অনিখু'ত বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারকেই বুঝাইয় 
থাকে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলিতে নিখুঁত প্রতিযোগিতার 
বাজার ছাড়া যে কোন রূপ বা গঠনের বাজারকেই কল্পনা কর] যায় । সেইজন্য 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা 
হয়। এইরূপ বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল £ 

(ক) ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে 
অবস্থিত ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের তুলনায় কম ১ (খ) বিক্রেতাগণ সম্পূর্ণ এক 
জাতীয় পণ্য বিক্রয় করে না। কিছুটা মিল কিন্তু কিছুটা! পৃথক এইবপ 
পণ্য বিক্রয় করে। পণ্য পৃথকীকরণ এই বাজারের একটি প্রধান লক্ষণ; 
গে) উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার বাজারে প্রবেশে বাধানিষেধ থাকে + 
(ঘ) উৎপাদনের উপাদানগুলির বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে বা শিল্পে সচলতা হাস 
পায় ং (উ) ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ বাজার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নহে। 

এই বৈশিষ্টাগুলি বাস্তবের সকল বাজারেই কম-বেশি দেখা যায়। আবার 
এই বেশিষ্ট্যগুলির প্রাবল্য ও ছূর্বলতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার বাজারের 
গঠন-ভেদ বা বিভিন্ন রূপ নির্দেশ করা যায়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের 
চরম রূপ হইল বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার | বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার ছা 
আর অন্যান্য অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য হইল £ একচেটিয়া ক্রেতার বাজার, বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার, 
একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার, অলিগোপলি বা! অল্পসংখ্যক 
বিক্রেতার বাজার, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া! বাজার ইত্যাদি । 


বিশুদ্ধ একচেটিয্! বাজার 
(7016 24010010015 ) 
নিয়্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলে বাজারকে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার 
বল। চলে £ 
(ক) বাজারে একটিমাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা আছে » 


বাজারের শ্রেণীবিভাগ &১ 


(খ) বাজ্কারে উৎপাদিত ভ্রব্যটির কোন ভাল পরিবর্তক বা! প্রতিযোগী দ্রব্য 
নাই ; গে) বাজারে ক্রেতার সংখ্যা অগণিত ; (ঘ) বাজারে অপর কোন 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার প্রবেশ সম্ভব নয় (019560 ০06 )। 
বাজারে যদি অন্য কোন প্রতিযোগী প্রবেশ করিতে না পারে এবং উৎপন্ন 
দ্রব্যটির কোন পরিবর্তক বা প্রতিযোগী পণ্য না থাকে, তাহা হইলে একমাত্র 
বিক্রেত| প্রতিষ্ঠানকেই পণ্য উৎপাদনের শিল্প বলিয়া গণ্য করা যাইতে 
পারে । অর্থাৎ বিশুদ্ধ একচেটিয়| বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প এক 
হইয়া যায়, উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় না। এইরূপ বাজারে 
একটি উৎপাদক ব! বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানই পণ্যের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে। আবার পণ্যের দাম নির্ধারণেও প্রতিষ্ঠানটি সবিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে । 

বিশুদ্ধ একচেটিয়! বাজারের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন! করিলে 
বুঝ। যায় যে, এইরূপ বাজার বাস্তবে কখনো জন্তবপর নহে। 
বাস্তবে কখনও কল্পনা! করা যায় না যে, কোন উৎপাদিত পণ্যের কোন 
পরিবর্তক বা! প্রতিযোগী পণ্য নাই। সকল দ্রব্ই পরস্পর কম-বেশি পরিবর্তক 
বা প্রতিযোগী । বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে মোমবাতি, কেরোসিনের 
আলো! প্রভৃতি ব্যবহার কর! যায়। আবার এইগুলির কোনটি না পাইলে 
কিংবা অস্বাভাবিক উচ্চ দামে বিক্রি হইলে লোকে পরিবর্তক হিসাবে 
অন্ধকারে থাকিতেও রাজী থ'কিতে পারে। বাস্তবে সকল দ্রব্যেরই কিছু 
না কিছু পরিবর্তক বা! প্রতিযোগী দ্রব্য আছেই--উহারা ভাল বা কাছাকাছি 
পরিবঙক বা প্রতিযোগী না হইতে পারে। ফলে, বাস্তবে 'যে একচেটিয়া 
বাজার দেখা যায় উহ1 বিশ্তদ্ধ নহে । বাস্তবের একচেটিয়া বাজার কম- 
বেশি একচেটিয়া ভাবাপন্ন। 


একচেটিয়া! লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিভার বাজার 
( 110100170115610 00700000100 ) 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার-ছুইই চরম 
অবস্থা । বাস্তব ক্ষেত্রে উহার কোনটির সন্ধান মেলে না। যে সকল 
বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের উপর এই হ্ুইটি বাজার নির্ভরশীল উহাদের বাস্তবক্ষেত্রে 
একত্রে বড় একট! দেখা যায় না। 


৫২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


বাস্তব বাঞ্জারে নানা জটিলতাপূর্ণ একাধিক পরিস্থিতি দেখা যায়। 
উহাদের মধ্যে অধিকাংশ বাজারেই পাশাপাশি একচেটিয়! প্রভাব এবং 
প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা যায়। এইরূপ একচেটিয়া ভাবাপম্ন এবং 
প্রতিযোগিতার লক্ষণবিশিষ্ট বাজারকে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার 
বাজার বল! হয়। একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারের লক্ষণ ও 
বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মত হইল £ 

কে) এই বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার সংখ্যা অনেক 
থাকিলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের ন্যায় অগণিত বা অসংখ্য নহে। 

(খ) বাজারে পণ্যটির অনেক বিক্রেতা থাকিলেও ক্রেতার নিকট কোন 
বিক্রেতার পণ্য অপর কোন বিক্রেতার পণ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তক ব৷ প্রতিযোগী 
পণ্য নহে । আবার, ক্রেতার কাছে একজন বিক্রেতার পণ্য অপর কোন 
বিক্রেতার পণ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তকহীন বা! প্রতিযোগীবিহীন পণ্যও, নহে। 
অর্থাৎ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা যে পণ্য বিক্রয় 
করে উহাদের মধ্যে কম-বেশি মিল দেখা যায় কিন্তু উহার! সর্বাংশে এক- 
জাতীয় নহে । যেমন, কলিকাতা শহরে অনেক দর্জির দোকান আছে। 
উহ্থারা সবাই স্যুট তৈরি করিয়া থাকে। কিন্তু এক দৌকানের তৈরি 
স্যুট এবং আর এক দোকানের তৈরি স্যুট সম্পূর্ণ একজাতীয় নহে। 
উহাদের মধ্যে কম-বেশি মিল থাকিলেও সর্বাংশে মিল দেখা যায় না। 
একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতাগণ প্রায়-একরূপ 
পণ্য বিক্রয় করিলেও, প্রত্যেক বিক্রেতার পণ্যের কিছুটা পার্থক্য বা 
বৈশিষ্ট্য থাকে। পৃথকীকৃত পণ্য (10196151618650 7010010065 ) 
যোগানো! এই বাজারের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট । পণ্য পৃথকীকরণের (9:0000 
0176161902902. ) মাধ্যমেই প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার পণ্যের কিছু 
সংখ্যক অনুরক্ত করেত! সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। এই অন্ুরক্ত ক্রেতাগণের 
নিকট বিক্রেতা একচেটিয়া কারবারীর ন্যায়। সে যদি ইহাদের নিকট 
পণ্যের দাম সামান্য বেশিও দাবী করে, তাহা! হইলেও তাহার অনুরক্ত 
ক্রেতাগণ তাহার পণ্যের পৃথকীকৃত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া অপর 
কোন বিক্রেতার নিকট হইতে সন্তায় পণ্যটি কিনিতে যায় না! কিন্তু তাহা 
বলিয়া সে তাহার অনুরক্ত ক্রেতাগণের নিকট খুশিমত যে কোন দাম চাহিতে 
পারে না। কেনন!, বাজারে প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকায় এক বিক্রেতা 


বাজারের শ্রেণীবিভাগ ৫৩ 


আর এক বিক্রেতার অনুরক্ত ক্রেতাগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে । আবার 
বাজারে নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার প্রবেশেরও কোন বিশেষ 
বাধা নাই। ফলে, এই বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা পণ্য পৃথকীকরণের 
মাধ্যমে একচেটিয়। কারবারীর মত ইচ্ছামত যে দ্াম চাপাইবার চেষ্টা করে 
উহা বাজারের প্রতিযোগিতা কিছুটা! সীমিত করিয়! দেয়। 

গে) একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল 
এই বাজারে পণ্যের দামের উপর বিক্রয় ব্যয়ের (5611108 ০০5) প্রভাব 
থাকে । নিখুস্ত প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের কোন বিক্রয় ব্যয় নাই। 
একচেটিয়া বাজারেও বিক্রয় ব্যয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্ত 
একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতাকে তাহার 
অনুরক্ত ক্রেতাগণকে হাতে রাখিতে হয় ; আবার প্রতিযোগী বিক্রেতাগণের 
খরিদদারগণকেও নিজের পণ্যের দিকে টানিয়া আনিতে হয়। ইহার জন্য 
যথেষ্ট প্রচার-কার্ষধ ও বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশের প্রয়োজন হয়। এই বাবদ যে 
ব্যয় হয় উহাকে পণ্য বিক্রয়ের ব্যয় বলা হয়। এই পণ্য বিক্রয় ব্যয় অনেক 
সময় পণ্য উৎপাদন ব্যয়কেও ছাড়াইয়! যাইতে পারে । একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত 
প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা যখন পণ্যের দাম স্থির করে তখন উহা 
এমনভাবে ধার্ধ করা হয় যাহাতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় ব্যয় দুইই 
উঠিয়া আসে। দাম নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়ের সহিত বিক্রয় ব্যয়ও ধরিতে 
হয় বলিয়া! এই বাজারে পণ্যেরপ্দাম স্বভাবত বেশি হয়। 

অলিগোপলি (011802015 )১-এই বাজারের প্রধান বেশিষ্ট্য 
হইল £ (ক) ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য ; (খে) কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা মুষ্টিমেয় 
বা অল্প কয়েকজন মাত্র) (গ) নৃতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার 
বাজারে প্রবেশের পথ সীমাবদ্ধ (15560120650. 665 )। 

এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কতিপয় বলিয়! প্রত্যেক বিক্রেতার পণ্য 
যোগানের উপর বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। প্রত্যেক বিক্রেতা মোট পণ্য 
যোগানের একটি মোটা অংশ যোগান দিয়! থাকে । আবার বাজারে 
প্রতিযোগী বিক্রেতার সংখ্যা মুর্টিমেয় বলিয়া! তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও 
খুব তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে, প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার পণ্য 
বিক্রয় ও মুল্যনীতির সম্ভাবা প্রতিক্রিয়! অন্যান্য বিক্রেতাগণের পণা যোগান 
ও মূল্যনীতির উপর কিরূপ হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া নিজে 


৫৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


চূড়ান্তভাবে পণ্য যোগান ও মৃল্যনীতি ধার্ধ করে। এই বাজারে বিক্রেতা 
গণ পরস্পরের পণ্য বিক্রয়-নীতির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ 
ঘৃঙি রাখে। 

অলিগোপলি ছুই প্রকারের হইতে পারে-_বিশুদ্ধ (22: ) এবং 
পৃথকীকৃত (70171570190 )। বিশুদ্ধ অলিগোপলিতে বিক্রেতাগণ 
সর্বাংশে এক জাতীয় (10200557505 ) দ্রব্য যোগান দিয়া থাকে। 
এই প্রকার বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা যে পণ্যটি বিক্রয় করে উহ! ক্রেতাদের 
নিকট সম্পূর্ণ পরিবর্তক। আর যে বাজারে বিক্রেতাগণের পণ্যে বেশ 
মিল থাকিলেও সামান্য পার্থক্য দেখা যায় উহাকে পৃথকীকৃত অলিগোপলি 
বলা হয়। এই প্রকার বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতাগণ যে পণ্যটি বিক্রয় করে 
উহ! ক্রেতাগণের নিকট সম্পূর্ণ পরিবর্তক নহে। 


ডুয়োপলি (7002০01 )_ডুয়োপলির বৈশিষ্ট্য হইলঃ (ক) 
বাজারে বহু ক্রেত1 ; খে) কিন্তু উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা মাত্র 
দুইটি ; (গ) ছুইটি বিক্রেতা ছাডা আর অপর কোন বিক্রেতার বাজারে 
প্রবেশের বাধা থাকে। ডুয়োপলি অলিগোপলিরই একরপ প্রকারভেদ 
বলা চলে । 

ক্রেতার একচেটিয়া বাজার (110:015075 )-__সাধারণ 
একচেটিয়! (110202015 ) বাজার বলিতে যাহা বুঝায় ক্রেতার একচেটিয়া 
বাজার তাহার ঠিক বিপরীত অবস্থা । এই বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল £ (ক) 
বাজারে বহু বিক্রেতা ; খে) কিন্তু ক্রেতা মাত্র একটি । এই প্রকার বাজার 
বাস্তবে বড় একট! দেখা যায় না । শ্রমের বাজারে যদ্দি একমাত্র কোন মালিক 
একটি গোঠ্ঠীভুক্ত শ্রম নিয়োগ করেন তাহ! হইলে উহাকে ক্রেতার একচেটিয়া 
বাজার বল] চলে। একচেটিয়া বিক্রেতা যেমন ক্রেতাগণকে শোষণ 
(50101690105) করিয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ একচেটিয়া ক্রেতাও 
বিক্রেতাগণকে শোষণ করিয়া থাকে । 

ডুযোপসনি (700০5025 )_এই বাজার ডুয়োপলির সম্পূর্ণ 
বিপরীত বূপ। এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা 
মাত্র হুইটি | 

অলিগোপসনি (011£005025 )__অলিগোপলির সম্পূর্ণ বিপরীত 


বাজারের শ্রেণীবিভাগ ৫৫ 


অবস্থাকে অলিগোপসনি বলে। এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অগণিত, 
কিন্ত ক্রেতার সংখ্যা মাত্র কতিপয় বা মু্িমেয়। 


দ্বিপাক্ষিক একচেটিয্া বাজার (911965181 2101100015% )- 
এইবূপ বাজারে ক্রেতাও একজন, আবার বিক্রেতাও একজন । একজন 
ক্রেতা বলিতে এক ব্যক্তি বা একটি সংঘ হইতে পারে, আবার একজন বিক্রেতা 
বলিতেও এক বাক্তি বা একটি সংঘ বলা যায়। সাধারণত শ্রমের বাজারে 
এইবূপ অবস্থা দেখা যায়| কোন শিল্পের অধীন সমস্ত শ্রমিক একটিমাত্র শ্রমিক- 
সংঘের সভা হইতে পারে | তখন এই সংঘই শ্রমিক যোগানে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে এবং একমাত্র শ্রম বিক্রেতা হিসাবে নিষ্বোগকর্তার সহিত নিয়োগ ও 
মজুরি নীতি নির্ধাবণে বোঝাপড়া করিতে পারে । আবার একটি শিল্পের 
অধীন বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি একটি উৎপাদক সংঘে সংগঠিত 
হয় তাহা হইলে এই সংঘ সকল প্রতিষ্ঠানের হইয়া! শ্রমের নিয়োগ সম্পর্কে 
একমাত্র চাহিদাকারী হিসাবে মজুরিনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। এইবূপ 
শ্রমের চাহিদা ক্ষেত্রে যখন একটি মাত্র ক্রেতা এবং যোগানের দিকেও 
একটিমাত্র বিক্রেতা দেখা যায়, তখন শ্রমের এ বাজারকে দ্বিপাক্ষিক 
একচেটিয়া বাজার বলা হইয়৷ থাকে । 


৫ ভোগকারীর আচরণ-তত্ত 


€1196070 ০1 ০115101797 88108৬600৫7) 





ভোগকারীর আচরণ-তত্ব কাহাকে বলে? 

(5128৮ 15 €0৪ 4750:5 ০0৫ 00050:0961 1361781001 2) 
মাহুষের অভাব বোধ হইতেই সকল রকম অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 

সুত্রপাত। মানুষ অভাব পূরণ করে ভোগ দ্বারা । ভোগ হইল অর্থ- 
নৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি প্রধান অঙ্গ। ভোগকারী অভাব তৃপ্তির জন্য 
দ্রব্য কিংবা সেবা ক্রয় করিয়া থাকে । ভোগকারীর চাহিদাই অর্থনৈতিক 
কাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। 

ভোগকারীর চাহিদার পশ্চাতে বহু শক্তি কাজ করিয়া থাকে । 'ভোগ- 

কারীর চাহিদা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, ভোগকারী কেন, কখন, 
কতটা! পরিমাণ দ্রব্য ব৷ সেবা ক্রয় করিতেছে, সে তাহার আয় কি ভাবে 
বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য বা সেবার মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেছে__এই সকল বিভিন্ন 
প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ভোগকারীর ভ্ত্ব্য বা সেবা ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে যে 
সামগ্রিক ব্যবহারটির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই ভোগকারীর আচরণ-তত্ব। 
ভোগকারীর আচরণ-তত্বের উদ্দেশ্য ও বিষয়-বন্ত হইল তাহার চাহিদার 
পশ্চাতে কি কি শক্তি কি ভাবে কাজ করিয়া থাকে তাহার বিশ্লেষণ করা । 


(অভাব ও উহার বৈশিষ্ট্য ) 
(81005 220. 17511 ০17818.0651156105 ) 

অভাবপৃরণই ভোগকারিগণের লক্ষ্য। ইহার জন্য ভোগকারিগণ যে সকল 

দ্রব্য ও সেবাকার্ধ চাহিয়া থাকে এ চাহিদা! পূরণের জন্যই বিভিন্ন উৎপাদন- 

কারী প্রতিষ্ঠান অবিরত দ্রব্য ও সেবাকার্ধ উৎপাদন করিয়। চলিয়াছে। 

ভোগকারীর অভাবের তাড়নাতেই চাহিদার উৎপত্তি। অভাবের কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 

প্রথমত, ভোগকারীর অভাৰ সাধারণভাবে অগণিত। কোন একটি 

অভাব অগগশিত জিনিসের অভাব মিটিলে মানুষের আবার নূতন করিয়া 

অপর জিনিসের জন্ম অভাব বোধ হয়। শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে 


৫৮ অর্থবিষ্ঠার পরিচয় 


সঙ্গে মান্বষের অভাববোধ দিন দিনই বাঁড়িতেছে। মান্বষের আদিম জনক- 
জননী আদম-ইভের অভাব ছিল সীমাবদ্ধ» আজিকার নরনারীর অভাব 
সীমাহীন বলা চলে । 
দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে ভোগকারীর অভাব অফুরন্ত হইলেও কোন একটি 
না দ্রব্যের জন্য তাহার অভাব কিন্তু সীমাবদ্ধ । মান্ৃষের 
অভাববোধ সীমাবদ্ধ কোন একটি জিনিসের অভাববোধ সম্পূর্ণভাবে মিটিতে 
পারে। ধর, কোন এক ব্যক্তি সন্দেশ খাইতে ভালবাসে । 
কিন্ত তাহাকে যদি ক্রমশ একটির পর একটি সন্দেশ আহার করিতে দেওয়া 
যায়, তাহা হইলে শেষটায় এমন অবস্থ| আসিবে যখন তাহার সন্দেশ 
গ্রহণের আকাঙ্খা একেবারেই থাকিবে না। 
তৃতীয়ত, মানুষের কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিদ্বন্্বী (০0101961- 
€৮৪)। ভোগকারীর কোন একটি অভাব একাধিক দ্রব্য হইতে মিটিতে 
পারে। মানুষের পানের নেশ! চা বা কফি হইতে 
সা মিটিতে পারে। অতএব চা ও কফি একে অন্যের 
প্রতিছন্্বী। আবার, আমাদের খাগ্যসামগ্রীর অভাব, 
বাসস্থানের অভাব, শিক্ষার অভাব, আমোদ-প্রমোদের অভাব-_একটা 
অপরটার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পৃর্তিলাভের জন্য । 
চতুর্থতঃ মানুষের কিছু কিছু অভাব পরস্পর পরিপূরক (০০:17916176:0%- 
৪1) হিসাবে দেখা যায়। যেমন, আমাদের পড়াশুনা করিবার অভাব, 
কাগজ, কালি, কলম প্রভৃতির দ্বারা মিটিতে পারে। সুতরাং এই জিনিস 
কয়েকটি একে অন্যের পরিপৃরক্। সেইরূপ রুটি ও মাখন, মোটরগাডি ও 
পেট্রল পরস্পরের পরিপূরক | 


ভোগ ও উহার প্রকৃতি 
( ০00198171061020 2100. 165 ৪৮016 ) 
মান্বষের অভাব আছে বলিয়াই ভোগের প্রয়োজন হয়। আবার ভোগের 
প্রয়োজন হয় বলিয়াই উৎপাদন, বিনিময় ও বহু রকমের অর্থনৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপের প্রয়োজন হয়। মানুষের অভাব যত বাড়িবে ও বৈচিত্র্যময় হইবে 
উহা মোচনের জন্য ভোগ্য্রব্য ও সেবাকার্ধের প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্যও তত 
বাড়িবে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৃতন নৃতন রুচির বিকাশ 


ভোগকারীর আচরণ-তত্ব ৫৯ 


হইতেছে, আর অভাববোধও বাড়িতেছে। ফলে নিত্য নৃতন ভোগ্যন্্ব্যে 
প্রচলন ক্রমাগত বাড়িতেছে । 

কোন ব্যক্তির ভোগের ধরন প্রথমেই নির্ভর করে তাহার নিজস্ব শারীরিক 

প্রয়োজনের উপর | নিছক শরীর-রক্ষার তাগিদে তাহাকে 

৭ অনেকগুলি দ্রব্য ভোগ করিতে হয়। শরীর-রক্ষার 

নির্ভবশীল প্রয়োজনে কেকি দ্রব্য ভোগ করে তাহা! আবার দেশ, 

কাল ও সমাজের শ্রেণীগত পার্থক্যের উপর নির্ভর করে । 

ব্যক্তির ভোগের ধবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় সমাজের প্রভাব ও 
সামাজিক চাহিদা! দ্বারা । অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব রুচিবোধ, 
খেয়াল-খুশি ও স্বাধীন অভাববোধ আছে যাহ! দ্বারা তাহার ভোগ একটি 
নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু সমাজের প্রভাবকে মানুষ একেবারে 
অবজ্ঞা করিতে পারে না । যে সমাজে সে বাস করে উহার রুচিবোধঃ জীবন- 
যাত্রা সম্পর্কে ধারণ! প্রভৃতি তাহার অভাববোধকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
কবে। সামাজিক রুচি, আচার, প্রয়োজন প্রভৃতিব ভিত্তিতে অভাববোধের 
পার্থক্য হয়; আবার দ্রব্যের ও সেবাকার্ষেরও স্তর-বৈষম্য করা হয়। 
ভোগকারীর ভোগের ধরনই এই যে, উহ। সামাজিক অভাববোধ ও পছন্দ- 
ক্রমের সহিত সব সময়ই খাপ খাওয়াইয়া লইতে চেষ্টা করে। 

মানুষ দীর্ঘদিন ধরিয়া যে-সকল দ্রব্য ভোগ করিতে অভ্যস্ত সেগুলিকে 
সে সহজে তা?গ করিতে পাঁরে নাঁ। অভ্যন্ত জিনিসগুলি তাহার জীবনযাত্রার 
মান নির্দেশ করিয়া থাকে | ফলে, মানুষের ভোগের প্রকৃতি এই জিনিসগুলির 
উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে | 

কোন ব্যক্তির ভোগের ধরন বিশেষভাবে নির্ভর করে সমাজে সে যে 
যে গোঠীর (50০19] ৫:05 ) মধ্যে বসবাস করে বা মেলামেশা! করে 
সেই সেই গোষ্ঠীর অভাববোধ ও ভোগের ধরনের উপর । সেই সকল 
গোঠী যে-সকল ত্ত্রব্য ব্যবহার করে বা ভোগ করিতে চেষ্টা করে, সেই 
দ্রব্যগুলি সে ব্যবহার করিতেও চেষ্টা করে। সাধারণত প্রত্যেক ভোগ- 
কারীই নিজের গোষ্ঠী অপেক্ষা যে গোষ্ঠী সামাজিক দৃ্টিতে একটু উচুতে 
সেই গোষ্ঠীর ভোগের ধরন অনুকরণ করিতে চায়। এইরূপ যখন অপরের 
ভোগের ধরন অনুকরণ দ্বার] কোন ভোগকারীর ভোগের প্রকৃতি ধার্য হয়; 
তখন উহাকে বলা হয় প্রদর্শন প্রভাব (06200156960 66০) । 


৬০ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


পরিশেষে, ভোগের প্রকতি ভোগকারীর বর্তমান আয় দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয় | তাহার বর্তমান ভোগ আবার অনেক সময় অতীত আয়ের 
পরিমাণ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । ইহার কারণ এই যে, অতীত 
আয়ের সহায়তায় সে এমন একটা বিশেষ ভোগ-ধরনে অত্যন্ত হইয়া পড়ে 
যে পরবর্তাকালে সহজে সেই ধরন পরিবর্তন করিতে পারে ন|। 


ভোগ ও আয় 
(০02:501701)61010. 2120. 111001276) 

কোন ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে তাহার ব্যয় 
করিবার ক্ষমতার উপর। ব্যয়ের এই ক্ষমত| আবার নির্ভর করে তাহার 
আয়ের উপর । কিন্তু ভোগকারী দ্রব্যের উপর কতটা ব্যয় করিতে সমর্থ তাহ! 
কেবলমাত্র তাহার বর্তমান আয়ের উপরই নির্ভর করে না। নিকট অতীতে 
কতট! সর্বোচ্চ আয়ের স্তরে সে পোৌছিয়াছিল (৮০9.15-155€] ০৫ 100021 
19801750 17 (45 2০602 0256) তাহার উপরও তাহার ভোগ ব্যয় নির্ভর 
করে। নিকট অতীতে সর্বোচ্চ আয় স্তরে থাকাকালীন সে যে-সকল ভ্্রব্য 
ভোগ করিতে অভ্যন্ত ছিল বর্তমানে পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী সে সেই 
জিনিসগুলির ব্যবহার একেবারে বর্জন করিতে পারে না| তাহ। ছাড়া, 
অতীতে অর্জিত আয় হইতে ভোগকারী বর্তমান ভোগের প্রয়োজনেও কিছু 
অর্থ ব্যয় করিতে পারে। 

ভোগের ধরন ও ব্যয়-পদ্ধতি সম্পর্কে জার্খান পরিসংখ্যানবিদ্‌ এংগেল 
নিয়লিখিত কয়েকটি নিয়ম নির্দেশ দিয়াছেন | এই নিয়মগুলিকে এংগেলের 
ভোগ বিধি (72105561,5 142৬5 0 09250111196102) বলা হয় £ 

(১) ভোগকারীর আয়ের পরিমাণ যত কম হইবে খাগ্ভের উপর আয়ের 
শতাংশ (6:০5098) ব্যয় তত বেশি বৃদ্ধি পাইবে । যে ব্যক্তির আয় 
১০০ টাক! সে খাদ্যের উপর হয়তো! তাহার আয়ের ৮০ 
শতাংশ বায় করিবে । কিন্তু যে ব্যক্তির আয় ৫০০ 
টাক! সে খাদ্যের উপর &০ কি ৬০ শতাংশের বেশি ব্যয় করিবে না। এক- 
জন দরিষ্ত্র ব্যক্তি তাহার আয়ের অধিকাংশই থাগ্যের উপর ব্যয় করিয়! 
থাকে। সেই তুলনায় একজন ধনী ব্যক্তি তাহার আয়ের অনুপাতে দবিত্ত 
ব্যক্তি অপেক্ষা! অনেক কম অর্থ খাগ্যের উপর ব্যয় করে। 


এংগেলের ভোগবিধি 


ভোগকারীর আচরণ-তত্ত ৬১ 


(২) আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উপর ( আয় বৃদ্ধির 
অন্নপাতে) ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার আয় হ্রাস পাইলে এই ব্যয় কমিয়া যায় । 
(৩) ভোগকারীর আয় যে স্তরেই থাকুক না কেন পোশাক, বাডিভাভা, 
আলো, তাপ প্রভৃতির জন্য ব্যয়ের অনুপাত প্রায় একরূপ থাকে । 
| ভোগপ্রবণতা 


(70101515165 €0 0011502076) 


মানুষ আয় দ্বারা ভোগ ব্যয় করিয়া থাকে। এই ভোগের মাধ্যমেই 
অভাব তৃপ্ত করা সম্ভব হয়। আয় হইতে ব্যয় করিয়া ভোগকারীর 
অভাব তৃপ্ত করার এই যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ইহাকে ভোগপ্রবণতা বলে। 
ভোগের বিধি এই যে, যাহার আয় যত অল্প সে ভোগের উপর আয়ের 
অন্বপাতে তত বেশি অর্থ ব্যয় করে। আবার যাহার আয় যত বেশি সে 
ভোগের উপর আয়ের অন্থপাতে তত কম অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং বলা চলে, 
যাহাদের আয় অল্প তাহাদের ভোগপ্রবণতা। বেশি, আর যাহাদের আয় বেশি 
তাহাদের ভোগপ্রবণতা কম। ভোগপ্রবণতাকে আয়ের ভগ্রাংশ হিসাবে 
নিয়খিতভাবে প্রকাশ করা যায় £ 

কোন ব্যক্তির আয় যদ্দি ১০০২ টাকা হয়, এবং ভোগ ব্যয় ৭০২ টাকা 
হয়, তাহা হইলে তাহার ভোগপ্রবণতা হইবে চ্্-্ভত । ইহাকে 
গড়পড়তা ভোগপ্রবণতা! বলে। এখন যদি এই ব্যক্তির আয় ১০২ টাক! 
বাড়ে এবং উহার ফলে ব্যয় 'বৃদ্ধি পায় ৬২ টাকা তাহা হইলে ভোগকারীর 
প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইবে ৯% লক । ভোগপ্রবণতা ভোগের প্রকৃতি 
ও ভোগ কাঠামোর উপর নির্ভর করে। ভোগকারীর ভোগকাঠামোব 
সহজে পরিবর্তন ঘটে না বলিয়া! ভোগপ্রবণতাও হঠাৎ হাঁস-বৃদ্ধি পায় না। 
ভোগীর প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সভাবতই এক ( 2016) অপেক্ষা! কম হয়। 
কোন ভোগকারীর আয় ১০২ টাকা বাড়িলে তাহার ভোগ ব্যয়ও ১০২ টাকা 
বাড়ে না, উহা! ১০২ টাকা হইতে কিছু কম বৃদ্ধি পায়। 


ভোগকারীর আচরণ নির্ধারণের দুইটি ধারা 


(গ্রস0 40010901969 €0 0106 10666120111861010 0£ 
00115021067 736179,52001) 


ভোগকারী বাজারে কোন্‌ দ্রব্য কি দামে, কতটা পরিমাণ ক্রয় করিবে 


৬২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


এবং কি প্রকারেই ব| সে ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিবে এই সকল প্রশ্নের 
উত্তর ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করে। অর্থবিজ্ঞানিগণ ভোগকারীর 
এই আচরণ নির্ধারণে উপযোগ ধারণাটি ব্যবহার করিয়। থাকেন। অর্থাৎ 
উপযোগের ভিত্তিতেই ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় । 
ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণে ছুইটি পৃথক ধারা বা ব্যাখ্যা দেখিতে 
পাওয়া যায়। একটি অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত ব্যাখ্যা যাহাকে উপযোগ- 
তত্ব €( 06111 05০: ) বলা হয়। আর একটি আধুনিক ব্যাখ্যা যাহাকে 
পছন্দ-তত্ব (77€1515170 (1:01) বল! হয়। অবশ্য দুইটি ব্যাখ্যাতেই 
উপযোগের ভিত্তিতেই ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়। দুইটি 
ব্যাখ্যাই কতকগুলি মৌলিক অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এই অন্ুমানগুলির মধ্যে বিশেষ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই অনুমানগুলি হইল £ (ক) দুইটি ব্যাখ্যাতেই অনুমান করিয়! লওয়! হয় 
যেঃ ভোগকারী তাহার নিবিষ্ট আয় বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্ষের উপর 
বায় করে। (খ) বাজারে যে দামে সে বিভিন্নদ্রব্য ও সেবাকার্য ক্রয় 
করিবে তাহা! পূর্বেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে । সেই নির্ধারিত দামে ভোগ- 
কারী নিজের আয় অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন 
০ মধ্থেমিল পরিমাণ ক্রয় করে। (গ) ভোগকারী ইচ্ছ৷ করিলে 
তাহার নির্দিষ্ট আয় দ্বারা নির্ধারিত বাজার দামে দ্রব্যের 
বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণ ক্রয় করিতে পারে । (ঘ) দ্রব্য ও সেবাকার্য ক্রয়ের 
পশ্চাতে ভোগকারীর লক্ষ্যই হইল সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ কর।। প্রত্যেক 
ভোগকারী তাহার নির্দিষ আয় ও দ্রব্যের নির্ধারিত বাজার দাম অনুযায়ী 
বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এবূপভাবে ক্রয় করিবে যাহাতে তাহার পক্ষে 
সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হয় | 
উভয় ব্যাখ্যাতে উপরিউক্ত অনুমানগুলির মিল থাকা সত্বেও উহাদের 
মধ্যে মূলত পার্থক্য রহিয়াছে । ভোগকারী দ্রব্য বা সেবাকার্ষের উপযোগ 
হইতে তৃপ্তিলাভ করে। এই উপযোগ বাস্তবত পরিমাপ করা যায় কি না 
টির ার লইয়াই ছুই ব্যাখ্যার মধ্যে বিরোধ । অধ্যাপক 
তত্বকে পবিম,ণ ব'চক মার্শাল এবং উপযোগ তত্বের অন্যান্য সমর্থকগণ মনে 
উপযোগ-তত্ব বল! হয় করেন যে, দ্রব্য ও সেবাকার্ষের উপযোগ পরিমাপযোগ্য 
ভোগকারী কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে উহার বিভিন্ন একক হইতে কতটা 


ভোগকারীর আচরণ-তত্ব ৬৩ 


পরিমাণ উপযোগ লাভ করিবে তাহা অর্থের দ্বার! পরিমাপ কর! চলে। 
দ্রব্যেব বিভিন্ন এককের উপযোগ ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি পরিমাণবাচক সংখ্য। 
দ্বারা (০৪:01:28] 11010961) নির্দেশ কর! যায়। এই ভাবে ভ্রব্যের 
বিভিন্ন একক হইতে যে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায় উহাদিগকে 
যোগ করিলে এ যোগফল ভ্রব্য ক্রয়ের যে অবস্থায় সর্বাধিক হইবে সেই 
অবস্থাকেই ভোগকারীর সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থা বলিয়! নির্দেশ কর! চলে । 
পরিমাণবাচক সংখ্যা দ্বারা উপযোগ পরিমাপ করা! যায় বলিয়া মার্শালের 
উপযোগ-্তত্বকে পরিমাণ বাচক উপযোগ-তত্ব (017501চ 01 081011191 
06115) বলিয়। অভিহিত করা হয়| 
দ্বিতীয় তত্বটির প্রবক্তা হইলেন প্যারেটো, হিকৃস প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ । 
তাহাদের বক্তব্য এই যে, দ্রব্য ও সেবাকার্ষের উপযোগ পরিমাপযোগ্য 
নহে। যেহেতু উপযোগের পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব নহে, সেই হেতু 
দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয়ের কোন্‌ স্তরে সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ করা সম্ভব তাহাও 
সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে কোন দ্রব্যের বিভিন্ন এককের 
উপযোগ কত পরিমাণ তাহা জানিতে না পারিলেও, ভোগকারী অনায়াসে 
বলিতে পারে একটি কলার তুলনায় একটি আম তাহার 
রে ক কাছে বেশি পছন্দসই কিনা কিংবা আমের প্রথমটি 
বলা হয় অপেক্ষা দ্বিতীয়টি তাহার কাছে বেশি পছন্দসই কি না। 
অর্থাৎ ব্রিভিন্ন ভ্রবোর কিংবা একই দ্রব্যের বিভিন্ন 
এককের উপযোগের পরিমাণ কতটা তাহা পরিমাপ করা সম্ভব না হইলেও, 
ভোগকারী তাহার পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যের কিংবা একটি ভ্রবোর 
বিভিন্ন এককের গুরুত্ব নির্দেশ করিতে পারে। বিভিন্ন ভ্রুব্যকে কিংবা 
একই দ্রব্যের বিভিন্ন একককে সে তাহার পছন্দ অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় প্রভৃতি ক্রম (9:62) ধার্ধ করিয়া দিয়া একটি মনোগত তালিকা! প্রস্তুত 
করিতে পারে। এইভাবে যে দ্রবাটিকে বা দ্রব্যের একক সমফ্িকে সে 
সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে তাহা! কিনিলেই তাহার পক্ষে সর্বাধিক 
তৃপ্তিলাভ সম্ভব হইবে । এইভাবে দ্রব্যের গুরুত্ব বা ক্রমবাচক সংখ্যার 
(0:0139] 1101155 ) ভিত্তিতে উপযোগ বিশ্লেষণকে গুরুত্ববাচক 
উপষোগ-তত্্ব (4১০: ০£ 0:01991 115 ) বল! হইয়া ধাকে। 


৬৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


মার্শালীয় উপযোগ-তন্ব বা! পরিমাণগত 
উপযোগ-তস্ব 
(106 1121510911192. 06115 2105915 ০1 18501 ০৫ 
0০9103791 001:65 ) 


কোন দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকেই উপযোগ বলে। ভ্রব্যের 
এই অভাব পূরণের ক্ষমত| আছে বলিয়াই উহার চাহিদা দেখা দেয়। 
দ্রব্যের উপযোগ হইতেই উহার চাহিদার সৃষ্টি। মার্শাল এবং তাহার 
সমর্থকগণ মনে করেন যে, উপযোগ যদিও একটি মানসিক বিষয়, তথাপি 
উহার পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। ভোগকারী একটি 

০ দ্রব্য বা উহার একটি একক ক্রয়ের জন্ম যে দাম দিতে 
রাজী থাকে উহাই এ দ্রবোর বা দ্রব্য এককের পরিমাপক 

বলা যায়। টাকার উপযোগ অপরিবর্তনীয় ধরিয়। লইয়া, ভোগকারী 
যদি কোন দ্রব্যের দাম হিসাবে বেশি টাক] দিতে রাজী থাকে তাহা হইলে 
দ্রব্যটির উপযোগ তাহার কাছে বেশি হইবে, আর সে যদি কম টাকা দিতে 
রাজী হয় তাহা হইলে উহার উপযোগ তাহার কাছে কম হইবে । মার্শাল 
এবং তাহার সমর্থকগণের মতে, দামের সাহায্যে দ্রব্যের উপযোগ পরিমেয় | 


মোট উপযোগ . 
(19651 08125 ) 


কোন ভ্রব্যের উপযোগ বলিলে সাধারণত উহার মোট উপযোগ বুঝায় । 
যদ্দি কোন ভোগকারী বাজারে গিম্বা ১টি আম ক্রয় করে এবং উহ্থার উপযোগ 
যর্দি ২০ হয়ঃ তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, এক একক আম হইতে 
২০র সমান উপযোগ লাভ হইয়াছে । ভোগকারী যদি আমের এইরূপ 
তিনটি একক ক্রয় করে তাহা হইলে এ তিন একক হইতে ভিন্নভাবে যে 
'উপযোগ লাভ হইবে উহাদের যোগফলই মোট উপযোগ। একটি নির্দিষট 
সময়ে ভোগকারী একটি নিদিষ্ট দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করিয়া এ সকল 
এককগুলি হইতে যে পরিমাণ উপযোগসমষ্টি লাভ করিয়া থাকে; উহ্াই 
তাহার মোট উপযোগ । সুতরাং মোট উপযোগম্প্রথম এককের উপযোগ + 
দ্বিতীয় এককের উপযোগ + তৃতীয় এককের উপযোগ | 


ভোগকারীর আচরণ-তত্ব ৬& 
প্রান্তিক উপযোগ 
( 118752191 0621105 ) 
ভোগকারী কোন একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক কিনিতে কিনিতে এমন 
এক সীমায় পৌছিতে পারে যখন তাহাকে বিবেচনা করিতে হইতে পারে 
যে, এ দ্রব্যের আরও অতিরিক্ত একক ক্রয় বা ভোগ করা তাহার কাছে 
যথার্থ লাভের হইবে কি না। ভোগকারী এইভাবে দ্রব্য ক্রয়ের যখন প্রান্ত- 
সীমায় আসিয়া পডে তখন যে শেষ এককটি সে ক্রয় করে তাহাকে প্রান্তিক 
একক (2875109] 05৮) বলে। এই প্রান্তিক একক হইতে সে যে 
'উপযোগ লাভ করে তাহাই ভোগকারীর প্রান্তিক উপযোগ। প্রান্তিক 
উপযোগ হইল দ্রব্যের এক একক ক্রয় বা ভোগ বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে 
মোট উপযোগ যতটুকু অতিরিক্ত বাডে বা কমে। মনে কর, €টি আম 
হইতে কোন ভোগকারী &০ মাত্র/ মোট উপযোগ লাভ করে। সে 
যদি ৬টি আম হইতে €&« মাত্রা মোট উপযোগ পায়; তাহা হইলে একটি 
অতিরিক্ত আম হইতে সে যে ৫ মাত্রা বেশি উপযোগ লাভ করিবে উহাই 
তাহার কাছে প্রান্তিক উপযোগ | অনেকে আবার দ্রব্যের সর্বশেষ এককের 
উপযোগকেও প্রান্তিক উপযোগ বলিয়া! থাকেন। দ্রব্যের এককগুলি যদি 
খুব ্ষুদ্রভাবে ধর! হয়; তাহ! হইলে অতিরিক্ত এক একক অথবা সর্বশেষ 
একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগের মধ্যে বিশেষ একটা তফাৎ হয় না। সেই 
জন্য কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক অথব! সর্বশেষ একক হইতে প্রাপ্ত 
উপযোগকে প্রাস্তিক উপযোগ বল! চলে । এ 
অতএব, পরাস্িক উপযোগ- জব নাত সাদা নিব + 
মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ্ের সম্পর্ক 
(২619610016৮ /]068] 0611165 2100. 018152109] 00005) 
মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাহা 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় | কোন ভোগকারী যখন একটি ভ্রব্যের বিভিন্ন 
একক পর পর ক্রয় করিতে থাকে, তখন তাহার নিকট ভ্রব্টটির মোট 
উপযোগ ক্রমাগত বাড়িবে কিন্ত প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকিবে । মোট 


১. 1.0. 9778]] 03813859 10106] 001) ১৫০০ 


স্ 5138]] 01১80869175 09900 0৩:০189৩0 ০0: 1০077887760 ৬) 
[ ১-5507911 ০1১817865 ] 
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৬৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


উপযোগ বিভিন্ন একক হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগসমূহের সমান 
নিচের উদীহরণ হইতে সম্পর্কটি আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে । 


আমের সংখ্য মোট উপযোগ | প্রান্তিক উপযোগ 
১ ১৫ ১৫ 
ই ৮ ১৩ 
৩ ৩৮ ১০ 
৪ ৪৬ ৮ 
& ৫২. ৬ 
৬ ৫৭ ৫ 


উপরের উদ্বাহরণে আমর! দেখিতে পাই, ভোগকারী যখন ১টি আম ক্ুয় 
ব! ভোগ করে তখন সে ১৫ মাত্রার মোট উপযোগ এবং ১৫ মাত্রার প্রান্তিক 
উপযোগ লাভ করে । সে আর একটি আম যখন বেশি ভোগ করে ( অর্থাৎ 
যখন সে দ্বিতীয় আমটি ভোগ করে ), তখন আমের মোট উপযোগ হয় ২৮ 
মাত্র এবং প্রান্তিক উপযোগ ১৩ মাত্রা । তাহা হইলে বল| চলে যে, আম 
দুইটি হইতে প্রাপ্ত মোট উপযোগের পরিমাণ '(২৮ মাত্রা) £ প্রথম আমটি 
ভোগের প্রান্তিক উপযোগ ১৫ মাত্র! এবং দ্বিতীয় আমটি ভোগের প্রান্তিক 
উপযোগ ১৩ মাত্রার যোগফল বা! সমষ্টির সমান। এইব্পে [বে সংখ্যক 
আমের মোট উপযোগের পরিমাণ ১টি আমের প্রান্তিক উপযোগ + ২টি 
আমের প্রান্তিক উপযোগ +"**+ৈ সংখ্যক আমের প্রান্তিক উপযোগ । 
প্রান্তিক উপযষোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্কটি রেখাচিত্রের 
সাহায্যে এইভাবে দেখানো যায় £ 


রখ 


11 
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উপাযোগঠা কি 
€ 





ভোগকারীর আচরণ-তত্ব ৬৭ 


কোন ব্যক্তি যখন 04 একক আম ক্রয় বা ভোগ করে তখন সে 04 
3$71$ মাত্রার মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। আবার 
দ্বিতীয় একক আম 4345 ভোগ করিলে 4:4.57515 মাত্রার অতিরিক্ত 
উপযোগ লাভ করিবে । 4১4.5735]45 মাত্রাই তাহার দুইটি আম ভোগের 
প্রান্তিক উপযোগ | আর দুইটি আম হইতে প্রাপ্ত মোট উপযোগের পরিমাণ 
হইবে 04273$713 4+4.345735145 1 35 এবং ৪ বিন্দু যোগ করিলে 
110 একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা পাওয়! যাইবে । 

উপরের আলোচনা হইতে আমর! এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি ষে, 
ভোগকারী যতই ভোগের একক ক্রয় বা ভোগ বৃদ্ধি করে, ততই দ্রব্যটির 
অতিরিক্ত একক হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে । এইভাবে 
প্রান্তিক উপযোগ কেন কমিতে থাকে তাহা ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের 
বিধি দ্বার! বুঝানো! হয় । 


ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ্ের বিধি 
(14 ০06 10117111115111115 1121211091 [06111 ) 


ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির সারমর্ধ এই যে, একটি ভ্রব্যের যত 
অধিক পরিমাপ আমর! ভোগের জন্য পাই, ততই এ দ্রব্যের উপযোগ আমাদের 
কাছে ক্রমাগত কমিতে থাকে । ভোগকারী প্রথম যখন একটি দ্রব্য ব্যবহার 
করিতে শুরু করে তখন উহা! তাহার অতি প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করিয়! 
থাকে; উহা! হইতে সে যথেষ্ট উপযোগও লাভ করে। কিন্তু এঁ দ্রব্যের 
পুঁজি সে যতই বৃদ্ধি করিতে থাকে (এবং আর কোন অবস্থার যদি 
পরিবর্তন না! হয়) ততই দ্রব্যের উপযোগ ক্রমান্বয়ে তাহার কাছে হাস 
পাইতে থাকিবে । যেমন, দারুণ গ্রীষ্মে এক গেলাস শীতল পানীয় হইতে 
তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করে। কিস্তু তাহাকে যদি একই রকমের 
দ্বিতীয় গেলাস পানীয় দেওয়! হয় তাহা হইলে উহার উপষোগ প্রথম গেলাসের 
তুলনায় কম হুইবে। এইরূপ গেলাসের পর গেলাস একই রকম পানীয় 
হইতে উপযোগ এ ব্যক্তির নিকট ক্রমাগত হাস পাইবে। 

মাহ ভোগের জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়! উহ] হইতে যে উপযোগ লাভ 
করে তাহা অর্থমূল্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়। কোন দ্রব্যের বিভিন্ন এককের 
জন্য সমান অর্থমূল্য দিতে আমরা নারাজ | দ্রব্যের প্রথম একক যর্দি 


৬৮ অর্থবিস্ভার পরিচয় 


সর্বাধিক উপযোগ দান করে তাহা! হইলে উহার জন্য আমর! সর্বোচ্চ অর্থমূল) 
দিই। যতই ভ্রব্টটির অতিরিক্ত একক ক্রয় করিতে থাকি, ততই অতিরিক্ত 
উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে এবং আমরা অর্থমূল্যও ক্রমাগত কম দিতে 
থাকি। দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রমাগত ক্রয় করিতে করিতে শেষে এমন 
একটি এককে আসিয়া উপস্থিত হই, যখন উহার অতিরিক্ত একক উপযোগ- 
বিহীন বলিয়া! মনে হইতে পারে । যে শেষ একক অবধি আমরা দ্রব্যটি ক্রম্ন 
করিতে প্রস্ত, উহাকে দ্রব্যের প্রান্তিক একক (2.8181191 0:01 ) বলা 
হয়, এবং দ্রব্যের এ প্রান্তিক একক হইতে যে উপযোগ লাভ করা যায়, 
তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়। নিম্নে একটি চিত্রাঙ্কন দ্বার! ক্ষীয়মাণ 
উপষোগের বিষয়টি নির্দেশ করা হইল £ 





তু /দি 21 ৪ 2 % 
জ্ব্যের বিতিন একক ৮» 


0%. অক্ষরেখা চাহিদা দ্রব্যের বিভিন্ন একক নির্দেশ করে এবং 0 
অক্ষরেখা দাম ও উপযোগ নির্দেশ করে। ক্রেতা প্রথম একক দ্রব্য 
04 ক্রয় করিতে 4৮ দাম দিতে ইচ্ছুক? দ্বিতীয় একক দ্রব্য 44, ক্রয় 
করিতে 4374 দাম দিতে ইচ্ছুক | এবং তৃতীয় একক দ্রব্য 4,545 ক্রয় 
করিতে 4৯৮5 দাম দিতে রাজী | প্রথম এককের দাম 4 অপেক্ষা দ্বিতীয় 
এককের দাম 425 কম? আবার দ্বিতীয় এককের দাম 4১7 অপেক্ষা 
তৃতীয় এককের দাম 4১৯৮১ আরও কম। সুতরাং, প্রথম এককের উপযোগ 
অপেক্ষা দ্বিতীয় এককের উপযোগ কম, তেমনি দ্বিতীয় একক অপেক্ষা 
তৃতীয় এককের উপযোগ আরও কম। ৮৮: এবং 7১৪ বিন্দু যোগ 
করিলে যে 70 বক্ররেখা পাওয়া যাইবে উহাই ক্ষীয়মাণ উপযোগ রেখা । 


ভোগকারীর আচরশ-তত্ব ৬৯ 


ক্ষীয়মাণ উপযোগের বিধিকে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধি 
(1497 06 101101015101106 119:61091 00115 ) বলিলেই ভাল হয়। 
কেন না, কোন ব্যক্তি যতই একটি ভ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করিতে থাকে 
ততই তাহার কাছে অতিরিক্ত একক হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের মাত্র 
কমিতে থাকে । 


ক্ষীয্মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিথিটির অনুমিত 
শর্তাবলী ও ব্যতিক্রম 
(45501091960125 2100. 1410016960205 02 6135 14 ০01 
1011011015101105 11091051179. 07611165 ) 

ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধিটির প্রয়োগে অনেক বাধা ও ব্যতিক্রম 
দেখা যায়। যে সকল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া এই নিয়মটি গড়িয়! 
উঠিয়াছে উহ! সর্বথ! সত্য ও বাস্তব নহে | 

প্রথমত, নিয়মটির ব্যাখ্যানে অনুমান করা হয় যে, ভোগী দ্রব্যের বিভিন্ন 
একক উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে । যদি দ্রব্যের বিভিন্ন একক 
অতান্ত ্ষুত্র পরিমাণের হয়, তাহ! হইলে ভ্রব্যের পুঁজি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
অতিরিক্ত উপযোগ হাস না পাইয়া বাঁডিতে থাকিবে । যেমন, কয়লার বিভিন্ন 
একক যদি অত্যন্ত ক্ষুপ্র পরিমাণ হয়, তাহা! হইলে কয়লার পুঁজি বাডিলে 
উহ্বার অতিরিক্ত উপযোগ হাস না পাইয়া! বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। 

দ্বিতীয়ত, এই নিয়মের আর একটি অনুমান এই যে, ক্রেতা বা ভোগকারীর 
আচরণ, ব্যবহার, রুচি বা প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন ধর! হয় নাঁ। যদি 
একজন লোক অতিমাত্রায় মদ খায়, তাহা! হইলে তাহার স্বাভাবিক রুচি ৰা 
প্রকৃতি বদলায়--তখন গেলাস গেলাস মদ খাইলেও অতিরিক্ত মদের 
উপযোগ তাহার কাছে হাস পায় না । 

তৃতীয়ত, এমন অনেক জিনিস আছে, যথা, প্রাচীন মুদ্রা» বিভিন্ন দেশের 
ডাকটিকিট ইত্যাদি যেগুলির ক্ষেত্রে এই বিধি খাটে না| প্রাচীন মুদ্রা বা 
ডাকটিকিট সংগ্রহের পরিমীণ যতই বাড়ুক না কেন; উহার উপষোগ ক্রেতার 
নিকট ক্রমাগত হাস না পাইয়া বাড়িতেই থাকে । 

চতুর্থত, ভোগী যদি কোন নির্দিউ সময়ের মধ্যে ভ্রব্যটি ব্যবহার করে 
তবেই কেবল এই বিধিটি প্রযোজ্য হইবে । যদি দিনের মধ্যে কেহ দুইবার 


৭৩ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


মাত্র আহার করে, একবার বেল! ১১ টায় আর একবার ৪ টায়, তাহা হইলে 
তাহার কাছে খাছ্ের দ্বিতীয় এককের উপযোগ হাস পাইবে না। 

পঞ্চমত, অনেকে বলেন যে, নিয়মটি সঠিক ভিত্তির উপর গঠিত নহে। 
কোন জিনিসের চাহিদার পরিমাণ ও উপযোগ কেবলমাত্র এ জিনিসের 
বাজার দামের উপর নির্ভর করে না-ব্যবহার্য অন্রান্ত দ্রব্যের পরিমাণ ও 
উহাদের বাজার মুল্যের উপরও উহা! বিশেষভাবে নির্ভরশীল । কোন 
ভোগীই পৃথকভাবে এক একটি ভ্তব্য ক্রয় বা ব্যবহার করে না। 
. আমরা যদি একটি ভ্ব্যই ক্রমাগত ক্রয় করিতে থাকি, তাহা হইলে অন্য দ্রব্য 
ক্রয় করিতে আমাদের অর্থের টান পড়িবে । কিন্তু এই মতবাদটিও সম্পূর্ণ 
ঠিক নহে। কেন না, কোন দ্রব্যের জন্য যদি আমর অর্থমূল্য নাও দিই আর 
এ ভ্রব্যের পরিমাণ ব্যবহার যদি ক্রমাগত বাড়াইয়! যাওয়| ধায়, তাহা! হইলেও 
উহার ক্রমিক উপযোগ হাস পাইবে | 

ষষ্ঠত, এই বিধির আর একটি ব্যত্যয় এই যে, জিনিসেরষ্টুউপযোগের 
পরিমাণ অর্থমূল্য দিয়! সঠিক ভাবে পরিমাপ করা যায় না। কোন জিনিসের 
উপযোগ ভোগীর মানসিক ধারণার উপর নির্ভর করে। অর্থমূল্য হইল 
বাস্তব মাপকাঠি । উপযোগের মত মানসিক পদার্থকে অর্থের বাস্তব মাপকাঠি 
দ্বারা সঠিক পরিমাপ কর! চলে না। একটি জিনিসের বিভিন্ন একক হইতে 
ক্রেতা কত বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ লাভ করে সেগুলি আমর! তুলনা 
করিতে পারি, কিস্ত পরিমাপ করিতে পারি না। 

পরিশেষে, এই বিধিটির বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, ইহা শুধু 
নির্দেশ দেয় কেমন করিয়া পুঁজি বৃদ্ধির ফলে ক্রমিক উপযোগ হাস পায়। 
কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়” ভোগীর কাছে দ্রব্যের উপযোগ হাঁস-বৃদ্ধি 
শুধু উহার পুজি পরিমাণের হাস-রদ্ধির উপর নির্ভর করে না, অন্য লোকের 
পুজি পরিমাণ দ্বারাও ভোগীর নিকট দ্রব্যের উপযোগ নির্ধারিত হুইয়! থাকে । 
যেমন, কোন শহরে ছুইজন প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রাহক প্রতিযোগী আছে। উহাদের 
দ্বিতীয় ব্যক্তির সংগ্রহ যদি হারাইয়! যায়, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির সংগ্রহের 
ক্রমিক উপযোগ তাহার পুঁজি পরিমাণের হাঁস-বৃদ্ধির অপেক্ষা! না রাখিয়া 
ঘতঃই বৃদ্ধি পাইবে । 

কিন্ত ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির অনুমিত শর্তগুলি অবান্তব 
হইলেও এবং বিধিটির নান] ব্যতিক্রম থাকা সত্বেও ভোগকারীর ভ্রব্য ক্রয় 


ভোগকারীর আচরণ-তত্ব ৭১ 


ও ভোগ সম্পর্কে ইহা মৌলিক সত্যের সন্ধান দিয়! থাকে । অধিক দ্রব্য 
ক্রয় বা ভোগে ভোগকারীর নিকট কেন উহার প্রান্তিক উপযোগ কমিয়! 
যায় এবং কেন দাম না কমিলে সে উহা আর কিনিতে রাজী হয় না, সে 
প্রশ্নের সন্ধান এই বিধিটি প্রদান করিয়া থাকে। পরে আমরা দেখিব, 
চাহিদার নিয়মেরও (14 01 10508220 ) মূল ভিত্তি হইল ক্ষীয়মাণ 
প্রান্তিক উপযোগ বিধি । 


ভোগকারীর ভারসাম্য 
(0০005010615 74010111011) ) 

ভোগকারী পরিবার বা ব্যক্তির আয় সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাহার অভাব 
অনস্ভ। এই সীমিত আয় দ্বারা ভোগকারী কি ভাবে তাহার অভাব ভাল 
ভাবে পূরণ করিতে পারে তাহাই তাহার সমস্য! । ভোগকারী তাহার 
নির্দিউ আয় যখন বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্ষের উপর ব্যয় করে, তখন তাহার 
লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করা । ভোগীর ভারসাম্য সেই ক্ষেত্রেই 
হইয়াছে বল! যায়, যেখানে সে সীমাবদ্ধ আয় বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বণ্টন 
দ্বারা সর্বাধিক উপযোগ লাভ করে। ভারসাম্যের ক্ষেত্রে পৌছিলে 
ভোগকারী আর বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে আয় বণ্টনের পরিবর্তন দ্বারা উপযোগ 
বৃদ্ধি করিতে পারে না। 


একটিমাত্র দ্রব্য ক্রুয্বের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য 
(00150101915 75010110120 আ0, 021 (50103109001 ) 
যদি ভোগকারী তাহার আয় একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে তাহ! 
হইলে কি ভাবে সে সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি লাভ করিবে? একটি মাত্র 
ভ্রব্য বা সেবাকার্ধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্যের শর্ত কি? 
আমরা উপযোগের আলোচন! প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, ভোগকারী একটি 
দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে, ততই তাহার কাছে উহার প্রান্তিক 
উপযোগ কমিতে থাকিবে । আবার দ্রব্টটি যত কম পরিমাণে কিনিবে, 
ততই উহার প্রান্তিক উপযোগ বাড়িতে থাকিবে । ভ্রব্যটির কতটা পরিমাণ 
সে ক্রয় করিবে তাহা উহার প্রান্তিক উপযোগের দ্বার! স্থির করিতে হয় । 
যদি সে মনে করে ভ্রব্যটির অতিরিক্ত এক একক (প্রান্তিক একক ) ক্রয় করা 
লাভজনক; তবেই সে অতিরিক্ত এক একক ক্রয় করিবে । ভ্ব্যটির অতিরিক্ত 
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এক একক ক্রয় ভোগকারীর নিকট লাভ্জনক কিন! তাহা সে উহার 
বাজার দাম দিয় বিবেচনা! করিয়া! থাকে । অর্থাৎ সে ভ্রব্যের অতিরিক্ত 
এক একক এবং উহার বাজার দাম মিলাইয়া দেখিয়া তবে এঁ অতিরিক্ত 
একক ভোগ করিবে । যতক্ষণ পর্ধস্ত সে দেখিবে যে, দ্রব্যের অতিরিক্ত 
এক এককের উপযোগ উহার বাজার দামের তুলনায় বেশি ততক্ষণ সে উহা 
কিনিতে থাকিবে | এই ভাবে দ্রব্টটির অতিরিক্ত একক ক্রয় করার ফলে 
উহার প্রান্তিক উপযোগ কমিতে কমিতে একসময় বাজার দামের সহিত 
সমান হইয়। পড়িবে । দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, ভ্রব্টির প্রান্তিক উপযোগ ও 
বাজার দাম যে ক্ষেত্রে সমান হইবে, তাহাই ভোগকারী বা ক্রেতার 
ভারসায্যের শর্তভ। সুতরাং, ভোগকারী সর্বাধিক তৃপ্তি বা উপযোগ লাভের 
জন্য নির্দিষ্ট দামে সেই পরিমাপ ভ্তব্য ক্রয় করিবে, যতটা ক্রয় করিলে দ্রব্যটির 
দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হয়| গাণিতিক ভাষায় ভোগকারীর 
ভারসাম্যের এই শর্তটি এই ভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ 
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ভোগকারীর প্রতিটি ভ্্ব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই এই শর্তটি সমান ভাবে 
প্রযোজ্য । পার্শস্থ রেখা- 
চিত্রের সাহায্যে দ্রব্যের 
দাম ও উহার প্রান্তিক 
উপযোগের সম্পর্ক এবং 
ভারসাম্য অবস্থায় 
ভোগকারীর দ্রব্য ক্রয় 
ও ভোগের পরিমাণ 
ব্যাখ্যা করা হইল £ 
092. অক্ষটি দ্রব্যের 
ক্রেয় ও ভোগের পরিমাণ 
এবং 0 অক্ষটি দ্রব্যের 
ণ ৭ ০ খ ₹. দাম ও প্রান্তিক উপযোগ 
দ্রব্য ক্রয় এবং ভোগের পরিমাণ 7” নির্দেশ করিতেছে । 
দ্রব্যটির বাজার দাম 0৮। ভ্রব্যটির দাম নির্দিষ্উ। পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
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বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা! থাকায় কোন একজন ভোগকারীর 
স্্ব্য ক্রয়ের তারতম্যের ফলে বাজার দামের পরিবর্তন হয় না। ঢু 
হইল ভোগকারী বা| ক্রেতার নিকট স্ত্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের রেখা । 
ভোগকারী 090 পরিমাণ দ্রব্য কিনিয়াই থামিয়া যাইবে, উহার বেশি 
কিনিবে না) কেন না, 90 পরিমাণ ভ্ত্রব্য কিনিলেই ভ্রব্টটির বাজার দাম 
ও ইহার প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হইবে । 00 পরিমাণ ভ্রব্য 
কিনিলে সে 90২4 মোট উপযোগ বা! তৃপ্তিলাভ করিবে । 00 পরিমাণ 
ভ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রই ভোগকারীর ভার-সাম্যের অবস্থা । ভোগকারী 00 
পরিমাণের চেয়ে কেন বেশি কিংবা কম দ্রব্য কিনিতে পারে না তাহা সহজেই 
দেখান যায়| 

মনে কর; ভোগকারী ০ দ্রব্য কিনিল। এ ক্ষেত্রে দ্রব্টির দাম 
উহার প্রান্তিক উপযোগ [০ অপেক্ষা অধিক হইবে । ভোগকারী ষদি 
0 দ্রব্য কেনে তাহা হইলে 1২8০ পরিমাণ উপযোগ হারাইবে__ 
মোট উপযোগ এই পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সুতরাং, ভোগকারী 092 
এককের বেশি দ্রব্য ক্রয় করিবে না। 

আবার মনে কর, ভোগকারী 014 একক ভ্ত্রব্য কিনিল। এক্ষেত্রে 
দ্রব্যটি হইতে সে ষে প্রান্তিক উপযোগ পাইবে তাহা উহার বাজার দামের 
চেয়ে অধিক হইবে । সুতরাং 011 একক দ্রব্য কিনিয়াই সে থামিয়া যাইবে 
না। মোট উপযোগ বৃদ্ধি করিবার আশায় সে আরও অতিরিক্ত 10০) একক 
স্বব্য কিনিবে। অতএব ভোগকারী 0 পরিমাণের কম এবং 0 
পরিমাণের বেশি অর্থাৎ 90 পরিমাণ দ্রব্য কিনিবে। এই 00 পরিমাণ 
দ্রব্য কিনিলেই ভারসাম্যের শর্ত, দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান 
হইবে । 


ছুইটি বা ততোধিক দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য ই 
অম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি 
(500111012800 10 চ্ঘ০ 01 10101 £০9009 
[49 06 77001-70951109] 0011105) 


বাস্তব জগতে কোন ভোগকারীই কেবলমাত্র একটি দ্রব) ক্রেয়ে তাহার 
আয় ব্যয় করে না। সে তাহার সীমাবদ্ধ আয় দুই বাঁ ততোধিক ভ্রবচ 
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ক্রয়ে ব্যয় করিয়! থাকে । ভোগকারীর সমস্যা হইল, সে বিবিধ ভ্্ব্য ও 
সেবাকার্ধষের উপর যে নির্দিষ্ট আয় বণ্টন করে তাহা কোন্‌ নীতিদ্বারা 
কিভাবে স্থির করিবে । এই প্রশ্মের উত্তর খুঁজিয়! বাহির করিতে হইলে 
ভোগকারীর আচরণ সম্পর্কে নিয়লিখিত কয়েকটি অনুমান ধরিয়া লইতে 
হয়ঃ (১) প্রত্যেক ভোগকারীর একটি নিক্িউ পরিমাণ আয় আছে। 
সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের সমস্তট! সে বিভিন্ন ভ্ব্য ও সেবাকার্ষের নির্দিষ্ট 
সংমিশ্রণ € ০615232 00123192179.02022 0: 80003 8120 561৮:065) ক্রয় 
করিতে ব্যয় করে। 

(২) যে সকল ভ্রব্য ও সেবাকার্য বাজারে সে ক্রয় করিবে উহারা 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ (21151 01525115) | 

(৩) বাজারে ভোগকারী ব1 ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য | বাজারে দ্রব্যের 
দাম নিদিষ্ট রহিয়াছে_কোন ক্রেতা নির্দিষ্ট দামে যত খুশি ভ্রব্য একক ক্রয় 
করিতে পারে। কিন্তু তাহার ক্রয়ের ফলে দ্রব্যের দামের পরিবর্তন 
হয় না। 

(৪) প্রত্যেক ভোগকারী বা পণ্য ক্রেতাকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন 
(15619291) বলিয়া! ধরিয়া লওয়া হয়। এইরূপ ক্রেতার লক্ষ্য হইতেছে, 
তাহার নির্দিউ আয় বিবিধ ভ্রব্য ও সেবাকার্ধের নির্দিষ্ট সংমিশ্রণ ক্রয়ে 
এমনভাবে ব্যয় করা যাহাতে সে সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তিলাভ করিতে 
সক্ষম হয়। * 

এই পরিবেশ ধরিয়া লইয়া কোন ভোগকারী যখন বাজারে বিবিধ দ্রব্য 
কিনিতে শুরু করে, তখন সে স্বভাবতই মিলাইয়া দেখে বিভিন্ন দ্রব্য কিনিয়া 
সে কতটা পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতেছে । মনে কর, ক্রেতা 
বাজারে আম ও কল! এই দুইটি মাত্র দ্রব্য ক্রয় করিতেছে । ক্রেতার মোট 
আয় ২০ টাকা! এবং আম ও কলা প্রতিটি ফলের বাজার দাম যথাক্রমে ২০ 
পয়সা ও ১০ পয়সা | ক্রেতা তাহার আয়ের প্রথম ২০ পয়সা দ্বারা একটি 
আম বা দুইটি কলা কিনিতে পারে। সে যদি দেখে যে দুইটি কলা হইতে 
প্রাপ্ত উপযোগ অপেক্ষা একটি আম হইতে প্রাপ্ত উপযোগ বেশি? ত্কাহা 
হইলে ২০ পয়স! ব্যয় করিয়া সে একটি আমই কিনিবে। কিন্তু সে যতই 
অতিরিক্ত একক আম কিনিতে থাকিবে, ততই ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের 
বিধি অনুসারে অতিরিক্ত আম হইতে প্রাপ্ত উপযোগ (প্রান্তিক উপযোগ ) 
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কমিতে থাকিবে । তখন আবার তাহার কাছে কলার উপযোগ বাড়িতে 
থাকিবে । এইভাবে ক্রেতা বিচার করিয়া দেখিবে, আম ও কলার উপর 
সে যে শেষ টাকাটি ব্যয় করে তাহা হইতে যথাক্রমে প্রাপ্ত উপযোগের 
পরিমাণ কতটা | সেযদি দেখে আমের উপর শেষ টাকাটি ব্যয় করার 
ফলে প্রাপ্ত উপযোগ কলার উপর শেষ টাকাটি ব্যয়িত হওয়ার ফলে প্রাপ্ত 
'উপযোগের তুলনায় কম, তাহা হইলে স্বভাবতই সে আমের উপর এক টাকা 
ব্যয় কমাইয়া৷ কলার উপর এক টাকা ব্যয় বাড়াইয়া দিবে । অর্থাৎ যদি তুলনা- 
মূলকভাবে আম ক্রয়ে এক একক ব্যয়ের উপযোগ (যাহাকে আম ক্রয়ে 
টি নীতি ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়) কলা ক্রয়ে এক 
প্রয়োগ একক ব্যয়ের উপযোগ (যাহাকে কলা! ক্রয়ে ব্যয়ের 
প্রান্তিক উপযোগ বল] যায়) হইতে কম হয়; তাহ! 
হইলে ক্রেতা দ্রব্য দুইটি ক্রয় ব্যাপারে ব্যয়ের ধরন পরিবর্তন করিবে। সে 
কম প্রান্তিক উপযোগসম্পন্ন দ্রব্য, আমের উপর ব্যয় কমাইয়! উহার পরিবর্তে 
অধিক প্রান্তিক উপযোগসম্পন্ন দ্রব্য কলার উপর ব্যয় বাড়াইতে থাকিবে । 
এইভাবে ক্রেতা পরিবর্তকতার বিধি (0:2110015 0: 5219961:6105) প্রয়োগ 
দ্বারা যে ভ্রব্টটির ( আমের ) প্রান্তিক উপযোগ কমিয়! গিয়াছে উহ! ক্রয়ের 
পরিমাণ হাস করিবে এবং যে ভ্রব্যটির ( কলার ) প্রান্তিক উপযোগ বাড়িয়া 
গিয়াছে উহা! ক্রয়ের পরিমাপ বৃদ্ধি করিবে। দ্রব্য ছুইটির উপর ব্যয়ের 
পরিবর্তন ততক্ষণ চলিতে থাকিবে যতক্ষণ ন! ছুইটি দ্রব্যের উপর ব্যয়িত 
অর্থের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হয়। এই অবস্থায় পৌছিলে 
ক্রেতা আর দ্রব্য দুইটি ক্রয়ের পরিমাণ অর্থাৎ দ্রব্য ছুইটির উপর ব্যয়ের 
কোন পরিবর্তন করিবে না। ইহাই ক্রেতার ভারসাম্যের অবস্থা । 
এই অবস্থাতেই ক্রেতা! দ্রব্য ছুইটি ক্রয়ে তাহার নির্দিউ আয় এমনভাবে 
বণ্টন করিয়া দেয় ষে, প্রত্যেকটি ভ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থ হইতে সে সমান 
প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে এবং ছুইটি ভ্রব্যের সংমিশ্রণ হইতে সর্বাধিক 
'উপযোগ লাভ করে। সুতরাং বলা চলে যে, ক্রেতা বা ভোগকারীর 
ভোগসাম্যের অবস্থা সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিদ্বার| নির্ধারিত হয়। 


৭৬ অর্থবিদ্তার পরিচয় 


রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা বা 
সম-প্রান্তিক বিধির বিশ্লেষণ 
( 1019£12171792:00 1501596209:0501 06 00:1501010185 5002]1- 
02020 01 1427 04 720017078151778] 001165 ) 


কি ভাবে সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি প্রয়োগের মাধ্যমে ভোগকারী 


পণয ক্রুয় ব্যাপারে ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিতে পারে তাহা নিচের রেখাচিত্র 
দ্বারা বুঝানো যায় £ 


উপযোগ "৮ 
15182158 - 





০ 


হ 
মোট আম্ম 


চিত্রে 90 রেখা ক্রেতার মোট আয় নির্দেশে করিতেছে । ০ হইতে 
ডান দিকে আম ক্রয়ের ব্যয় এবং 0: হইতে বামদিকে কল! ক্রয়ের 
ব্যয় নির্দেশ করিতেছে । 00» রেখার উপর যে কোন বিন্দু ধরিলে উহা 
আম ও কল৷ ক্রয়ে ভোগকারীর আয় কতটা পরিমাণ ব্যয়িত হইয়াছে 
দেখানো যায় | [14 আম ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ রেখা এবং 
1:4১, কল৷ ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ রেখা । 0 বিন্দুতে দুইটি 
ভ্রব্যের উপর ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। সুতরাং, ক্রেতা যদি 


ভোগকারীর আচরণ-তত্ব ৭৭ 


আমের উপর ০0০ পরিমাণ আয় ব্যয় করে এবং কলার উপর 00 
পরিমাণ ব্যয় করেঃ তাহা হইলে তাহার মোট উপযোগ সর্বাধিক হইবে 
এবং সে ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিবে। কিন্তু 3 না হইয়া যদি 0 বিন্দু 
মোট ব্যয়ের ভাগ নির্দেশ করে, তাহা হইলে ক্রেতা 00 পরিমাণ অর্থ 
আম ক্রয়ে এবং 00 পরিমাণ অর্থ কলা ক্রয়ে ব্যয় করিবে । এক্ষেত্রে 
আম ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপয়োগ 720 কলা ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক 
ভপযোগ 7২0 অপেক্ষা অধিক হইবে | এই অবস্থায় সম-প্রান্তিক উপযোগ 
বিধিটি খাটিবে না এবং ক্রেতার উপযোগও সর্বাধিক হইবে না। সুতরাং, 
কেবলমাত্র আম ক্রয়ে ভোগকারী 00 আয় ব্যয় করিলে এবং কলা৷ ক্রয়ে 
(080 আয় ব্যয় করিলেই ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা! স্থাপিত হইবে এবং এই 
অবস্থায় আম ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ কল! ক্রয়ে ব্যয়িত 
অর্থের প্রান্তিক উপযোগের সহিত পরস্পর সমান হইবে । 

লক্ষণীয় এই যে, আমের প্রান্তিক উপযোগকে আমের দাম দিয়া ভাগ 
করিলেই আম ক্রয়ে ব্যয়িত টাকার প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যায়। 
সেইরূপ কলার প্রান্তিক উপযোগকে কলার দাম দিয়া ভাগ করিলে কলা 
ক্রয়ে ব্যয়িত টাকার প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং, ভোগকারীর 
ভারসাম্যের শর্তটি বা সমপ্প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি নিম্নলিখিত সমীকরণ 
দ্বার নির্দেশ করা যায় £ 


আমের প্রান্তিক উপযোগ্ন . কলার প্রান্তিক উপযোগ.. 
আমের দাম কলার দাম 


ক্রেতার ভারসাম্যের আর একটি শর্ত আছে । সে বিভিন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণ 
ক্রয়ে তাহীর আয় এমনভাবে ব্যয় করিবে ঘে উহা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হইয়া 
ষায়। ভারসাম্যের এই দ্বিতীয় শর্তটি নিয়লিখিত সমীকরণ দ্বারা নির্দেশ 
করা যায় £ 

ক্রেতার মোট আত্ম -আমের উপর মোট ব্যয়+কলার উপর 
মোট ব্যয় 

সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কেবল যে ছুইটি মাত্র ভ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য তাহা নহে । ভোগকারী যখন ছুইএর অধিক দ্রব্য বা সেবাকার্ধ 


১১ 


৮ 00 ০17419778০0. 10 ০£8909198 
ই দিনত হিজরত: ঢ7766 ০2 81180757796 0£138159108 


৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


ক্রয়ে তাহার আয় ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দেয় তখনও ভারসাম্যের অবস্থায় 
পৌঁছিতে হইলে বিভিন্ন দ্রব্য সংমিশ্রণের উপর ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ 
পরস্পর সমান হওয়! প্রয়োজন | অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ব্যয় হইতে 
প্রাপ্ত উপযোগ উহাদের দামের সহিত সমানুপাতিক হয় । 


সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধির সমালোচনা 
(০2360501510. 0£ 6115 149 0 1011-7012511791 00111) 


সমপ্প্রীস্তিক উপযোগ বিধির দ্বার! ক্রেতার ভারসাম্যের যে বিশ্লেষণ করা 
হয় তাহা নিয়লিখিত একাধিক কারণে সমালোচিত হইয়াছে £ 

প্রথমত; ক্রেতার পক্ষে সকল অবস্থায় সৃক্মভাবে সম-প্রান্তিক উপযোগ 
বিধিটি রক্ষা করিয়] দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভবপর নহে । যদিও ক্রেতাকে বিচার- 
বুদ্ধিসম্পন্ন ধরিয়া লওয়৷ হইয়াছে, তথাপি বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় দ্বার! প্রত্যেকটি 
দ্রবা হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে হইলে বাজার সম্পর্কে 
ক্রেতার যেরূপ সঠিক ধারণ! থাকা প্রয়োজন তাহা অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতার 
কার্ষত থাকে না। 

খ্বিতীয়ত, সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি প্রয়োগ দ্বারা ক্রেতার ভারসাম্য 
স্থাপন করিতে হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের এককগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভাজ্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । কিন্তু বাস্তব জগতে ভোগকারীকে এমন 
অনেক দ্রব্য কিনিতে হয় যাহাদের একক মোটেই ক্ষুদ্র ও বিভাজ্য নহে। 
বাড়ি, গাড়ি, রেফ্রিজারেটার, টেলিভিসন প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের 
এককগুলি ক্ষুত্র ক্ষুত্র অংশে ভাগ করা যায় না| এই সকল ত্ত্রব্য ক্রয়ের 
ক্ষেত্রে সুক্ষ্মভাবে পরিবর্তকতার বিধি প্রয়োগ দ্বার! বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক 
উপযোগের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করিয়! ভারসাম্য অবস্থায় পৌছান সম্ভব নহে। 

তৃতীয়ত, সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির সমীকরণে ধরিয়৷ লওয়! হইয়াছে 
যে, বাজার দাম, ক্রেতার রুচিবোধ, দ্রব্যের পছন্দ ক্রম প্রভৃতি বেশ কিছুদিন 
পর্যস্ত অপরিবতিত রহিয়াছে। এ অনুমানটিও বাস্তবত সম্পূর্ণ সত্য হইতে 
পারে না। 

কিন্ত এই সকল বিরুদ্ধ সমালোচন] সত্তেও বল! চলে যে, সম-প্রাস্তিক 
উপযোগ বিধিটি ক্রেতা বা ভোগকারী কিভাবে তাহার আয় বিভিন্ন দ্রব্য 
ক্রয়ে ব্যয় করিবে সে সম্পর্কে মোটামুটিভাবে নির্দেশ দিয়! ধাকে। 


ভোগকারীর আচরণ-তত্ব ৭৯ 
মার্শালীয উপযোগ-তত্বের ভিত্তিতে চাহিদা-রেখার নির্ণয় 


(10911901012. 01 6 106170800. 00155 012, 009 1092515 ০0: 005 
11821511211181) 00115 41815 915) 

মার্শাল ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ এবং সম-প্রাস্তিক উপযোগ--এই ছুইটি 
বিধির উপর ভিত্তি করিয়া ভোগকারীর নিকট কোন দ্রব্যের চাহিদার 
প্রকৃতি বা চাহিদা-রেখা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ক্ষীয়মাণ 
প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য অবস্থার যদি কোনরূপ 
পরিবর্তন না হয়, তাহ! হইলে ভোগকারী কোন একটি দ্রব্যের যত অধিক 
পরিমাণ ক্রয় বা ভোগ করিতে থাকিবে তাহার নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগ 
ততই কমিতে থাকিবে । সমপ্প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে এই দেখা! যায় 
ষে, ভোগকারী তাহার নির্দি আয় বিভিন্ন দ্রব্য সংমিশ্রণের উপর এমনভাবে 
ব্যয় করে যাহাতে প্রত্যেক দ্রব্যটির উপর ব্যয়ের শেষ একক হইতে সে 
সমপরিমাণ উপযোগ লাভ করিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ভ্রব্যের উপর 
ব্যয় হইতে প্রাপ্ত উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক হয় । 

মনে কর, কোন ভোগকারী আম ও কল! এই ছুইটি দ্রব্যের উপর তাহার 
সমস্ত আয় ব্যয় করিয়া ভারসাম্য অবস্থা! লাভ করিয়াছে । সুতরাং সে এই 
দুইটি দ্রব্যের উপর ব্যয় করিয়া যে প্রান্তিক উপযোগ লাভ কবিয়াছে তাহা 
নিচের সমীকরণ দ্বার! প্রকাশ করা যায় £ 

ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ ' 
আমের প্রান্তিক উপযোগ _ কলার প্রান্তিক উপযোগ 

আমের দাম কলার দাম 

এখন ধরা যাক, বাজারে আমের দাম কমিল, কিন্তু কলার দাম একই 
রহিল। আমের দীম কমিবার ফলে ক্রেতা! পূর্বে যতটা আম কিনিত তাহা! 
এখন কম ব্যয়ে কিনিতে পারিল | অর্থাৎ আমের দাম কমিবার দরুণ তাহার 
আয়ের সবটা ব্যয় হইল না, আগের পরিমাণ আম কেন! সত্বেও তাহার হাতে 
কিছু টাকা রহিয়! গেল। আমের দাম কমিবার ফলে ভোগকারীর আয় বৃদ্ধি 
ঘটিল। ইহাকে দামের আয় প্রভাব (£000109 €০৩০৮) বলে। এখন এই 
বধিত আয়ের সমস্তটা ব্যয় না করা পর্যন্ত সে নৃতন ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিতে 
পারিবে না। আমের দাম কমিবার ফলে ভোগকারীর হাতে যে টাকা 
খাচিয়া গেল এ টাক। কিভাবে ব্যয় করিলে সে নৃতন ভারসাম্য অবস্থায় 


৬০ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


পৌছিবে? আমের দাম সন্ত হওয়ায় ভোগকারীর নিকট উহার প্রান্তিক 
উপযোগ উহার দাম অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়িবে । ফলে, কলার তুলনায় 
আম হইতে অধিক উপযোগ পাওয়া যাইবে বলিয়! সে কলা বেশি না কিনিয়া 
আমই বেশি কিনিতে থাকিবে । অর্থাৎ আমের দাম হাস পাইবার ফলে 
ভোগকারী আমই বেশি করিয়া কিনিতে থাকিবে । ইহাকে দামের পরিবর্তক 
প্রভাব (50050100001 9৪০ ) বলে । এইভাবে আমের দাম কমিবার 
দরুণ তাহার যে আয় বুদ্ধি পাইয়াছে তাহা দিয়া আম কিনিবার ফলে আমের 
প্রান্তিক উপযোগ হাস পাইয়া দামের সহিত সমান হইয়া! পডিবে | তখন 
ভোগকারী নৃতন এক ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিবে যে অবস্থায় সে কম দামে 
বেশি পবিমাপ আম কিনিবে । 

উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যদি ক্ষীয়মাণ 
প্রান্তিক উপযোগের বিধি এবং সম-প্রাস্তিক উপযোগ বিধি কার্ধকর হয়; তাহা 
হইলে কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ভোগকারী উহ অধিক পরিমাণে কিনিয়া 
থাকে এবং দাম বাডিলে কম পবিমাপে কিনিয়া থাকে | চাহিদার এই 
সাধারণ নিয়মের ভিতিতেই মার্শাল চাহিদা-রেখা! নির্ণয় করিয়াছেন । তাহার 
বিশ্লেষণ অনুসারে কোন ভ্রব্যের চাহিদা-রেখা বাম হইতে ডানদিকে নিয়গামী 
হয়। নিচে চিত্র বারা মার্শালীয় চাহিদা-রেখা অঙ্কন করা হইল £ 


ভোগকারীর আচরণ-তত্ত ৮১ 


04. অক্ষরেখা আমের পরিমাণ এবং 0 অক্ষরেখা আমের দাম ও 
প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করিতেছে। পূর্বে 0৮. দামে ভোগকারী 0 
পবিমাণ আম কিনিয়া ৮ বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থা লাভ করিয়াছিল। এই 
অবস্থায় সে আম হইতে 71 পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিয়াছিল। 
এখন আমের দাম কমিয়া 90 হইল | দাম কমিবার দরুণ ভোগকারী 0 
পরিমাণ আম কিনিয়া ? বিন্দুতে নৃতন ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিল এবং 
বর পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিল। ৮ ও % বিন্দু যোগ করিলে 
যে চ]. রেখা পাওয়া যায় উহাই আমের প্রান্তিক উপযোগ-রেখা । এই 
রেখাটি হইতে বুঝা যায় যে, ক্রেতা যতই বেশি আম কিনিয়াছে ততই আমের 
প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া গিয়াছে। ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ-রেখাই 
ভোগকারীর নিকট আমের চাহিদা-রেখা | চাহিদারেখার ঢাল 
(51926) খণাত্রক (0০890: ); অর্থাৎ রেখাটি বামে উপর হইতে 
ডানদিকে ক্রমশ নামিতে থাকে । ভ্রব্যের দাম কমিবার দরুণ চাহিদার 
পরিমাণ বাড়ে বলিয়াই চাহিদা-রেখা বাম হইতে "ডানদিকে নিয়গামী হয়। 


মার্শালীয় উপযোগ-তত্বের ক্রটিবিচ্যুতি 
(10665065 ০0৫ 006 1191917911121 001165 410815919 ) 


অধ্যাপক মার্শাল ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধি ও সম-প্রান্তিক উপযোগ 
বিধির ভিত্তিতে ভোগকারীর আচরণ ও চাহিদার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বু সমালোচন! হইয়াছে । নিচে উপযোগ-তত্বের 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি উল্লেখ করা হইল £ 

(১) মার্শাল দ্রব্য ও সেবাকার্ষয হইতে যে উপযোগ লাভ করা যায় 
তাহার পরিমাণগত পরিমাপ দ্বারা ভোগকারীর চাহিদা বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন । তিনি অর্থকে উপযোগ-পরিমাপের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন । কিন্ত উপযোগ মনোগত ধারণা | ইহা অর্থের মানদণ্ড দ্বারা 
পরিমাপ করা সম্ভব নহে । আমরা বলিতে পারি না ষে, কোন ভোগকারী 
একটি দ্রব্যের প্রথম একক হইতে ২০ মাত্রার উপযোগ* দ্বিতীয় একক হইতে 


১ মাত্রার উপযোগ লাভ করিয়াছে । উপযোগ অপরিমেয় (::02- 
03 ৮.6 


৮২. অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


109.50::91016 ) বলিয়! উহার ভিত্তিতে রচিত মার্শালীয় চাহিদার বিশ্লেষণও 
সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত নহে । 

(২) উপযোগ-তত্বের আর একটি প্রধান গলদ এই যে, ইহা! গুরুত্ব বা 
স্তরবাচক সংখ্যা (0111281 701211921 55565120 ) ব্যবহারের পরিবর্তে 
পরিমাণবাচিক সংখ্যা (02:2108] 1230011021 5560 ) ব্যবহার দ্বার! 
উপযোগ প্রকাশ করিয়াছে । পরিমাণবাচক সংখ্যা ব্যবহার করিয়! 
দ্রব্যের বিভিন্ন এককের উপযোগ যোগ বা বিয়োগ দ্বারা মোট উপযোগ এবং 
প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করা হইয়াছে । কিন্তু গুরুত্ব বা স্তরবাচক সংখ্যা 
দ্বারা উপযোগ নির্ণয় করিতে যাহারা পক্ষপাতী ত্বাহারা বলেন, উপযোগ যোগ 
বা বিয়োগ করা যায় না । বিভিন্ন এককের উপযোগ তুলনা করিয়া বলা যায়, 
কোন্‌ একক হইতে বেশি এবং কোন্‌ একক হইতে কম উপযোগ পাওয়া 
যাইতেছে, কিন্তু কতটা বেশি ব! কতটা কম তাহা! বলা যায় ন1। 

(৩) মার্শালীয় উপযোগ-তত্বে ভোগকারী একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয় করিয়! 
উহা! হইতে যে উপযোগ লাভ করে তাহ! পৃথকন্ভাবে পরিমাপ করিবার চেষ্টা 
করা হুইয়াছে। ক্রেতার নিকট অন্যান্য দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে ধরিয়া লইয়া, একটি দ্রব্য হইতে সে যে উপযোগ লাভ 
করিতেছে তাহ! নির্ণয্ন কর! হইয়াছে । কিস্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোন ভোগকারী 
একটিমাত্র দ্রব্য কিনিয়া ভোগ করিতেছে দেখা যায় না। ভোগকারী 
একযোগে একাধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়! থাকে |, এই দ্রব্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
নহে, উহার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি দ্রব্যের উপযোগ বিচ্ছিন্নভাবে 
পরিমাপ করা যায় না| আমের উপযোগ পরিমাপ করিতে হইলে কলা 
কিংবা অন্য কোন ফলের উপযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উহা! করিতে হয়। 

৫) উপযোগ-তত্বে ধরিয়। লওয়া হইয়াছে যে, ভোগকারী যখন একটি 
ব্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করে তখন তাহার আয় বা অর্থের প্রাস্তিক 
উপযোগে কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই অন্ুমানটি অবাস্তব । কেন ন।» 
কোন দ্রব্যের অধিক পরিমাপ ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোগকারীর আয় ব! অর্থের 
স্বল্পতা ঘটে এবং সেইজন্য তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগও বাড়িয়া 
থাকে | ধরা যাক, কোন এক ভোগকারীর আয় ২৫২ টাকা এবং প্রতিটি 
আমের বাজার দাম ১২ টাকা । সেযষদি একটি আম ক্রয় করে তাহা হইলে 
তাহার হাতে বাকী আর রহিল ২৪২ টাকা । অর্থের পরিমাণ এই ভাবে 


ভোগকারীর আচরণ-তত্ব ৮৩ 


কমিয়া গেলে উহার উপযোগ তাহার কাছে বৃদ্ধি পাইবে । মার্শালের 
আলোচনায় দামের এই আয়-প্রভাবের স্থান স্পষ্ট করিয়৷ নির্দেশ করা 
হয় নাই। 

(৮) এমন অনেক সামগ্রী আছে যাহার চাহিদা উপযোগ-তত্ব ঘার! 
বিশ্লেষণ করা যায় না। বাড়ি, গাড়ি, রেডিও প্রভৃতি সামগ্রী সুত্র ক্ষুত্ 
এককে বিভক্ত করা সম্ভব নহে। এইরূপ যে সকল সামগ্রীর এককগুলি 
অবিভাজ্য ও বৃহৎ উহাদের ক্ষেত্রে ক্রয়ের পরিমাণ সামান্য কম-বেশি করিয়া 
প্রান্তিক উপযোগের সূষ্গ্ম পরিমাণগত হিসাব করা চলে না। 

(৬) পরিশেষে, কোন দ্রব্যের দাম কমিবার দরুপ যে আয্ম-প্রভাব এবং 
পবিবর্তক-প্রভাব দেখ! যায় উপযোগ-তত্বে তাহা যথাযথ গুরুত্বের সহিত 
বিশ্লেষণ করা হয় নাই। অবশ্ট কোন ভ্রব্যের মূল্য সম্তা হইলে 
উহার পরিবর্তক প্রভাব চাহিদার উপর কি ভাবে আসিয়া পডে তাহা 
এই তত্ব আলোচনা করিয়াছে। কিন্ত মার্শাল আয়-প্রভাব এবং পরিবর্তক- 
প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বিচার করেন নাই। কোন 
স্রব্যের দাম কমিলে ভোগকারীর চাহিদা কতটা আয়-প্রভাব এবং কতটা 
পবিবর্তক-প্রভাব দ্বার! প্রভাবান্বিত হয় তাহ! তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই। 

কিন্তু মার্শালের উপযোগ-তত্বের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত বিরূপ সমালোচনা- 
গুলি কর! হইলেও তাহার সমর্থনে ছুই একটি কথ! বল! চলে । মার্শাল 
তাহার বিশ্লেষণে প্রধানত আতশিক ভারসাম্য (08062] 60111012020 ) 
পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি ভোগকারীর একটি ভ্রব্যের 
চাহিদ| নির্ণয়ের ব্যাখ্যানই প্রধানত দিয়াছেন। সেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি 
যদি তাহার মোট আয়ের অতি সামান্ম অংশ একটি দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, 
তাহা! হইলে ভ্রব্যটির বিভিন্ন একক ক্রেয় কর! অত্বেও অর্থের প্রান্তিক উপযোগ 
তাহার কাছে বাড়িবে না বলিয়া ধর! যায়। আবার দ্রব্যটির দাম 
পরিবর্তনের ফলে আয়-প্রভাবও যংসামান্য হইবে। 

কিন্ত তথাপি মার্শালীয় উপযোগ-তত্বের অন্যান্য ক্রুটির জন্ম সম্প্রতি 
একাধিক অর্থনীতিবিদ তোগকারীর আচরণ ও চাহিদা বিশ্লেষণের একটি 
বিকল্প তত্ব (4165:190৮5 0250:5 ) প্রদান করিয়াছেন । ওই তত্বটিকে 
পছন্দ-তত্ব বলিয়! অভিহিত করা হইয়াছে। 


৬ | পছন্দ-তত্তব ঃ নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ 
(175 91505751805 1179০19 : 117011609191)09 
(০০817৬০ £7513515 ) 





আধুনিক একাধিক অর্থনীতিবিদের মতে "মার্শাল প্রবত্তিত উপযোগ-তত্ব 

দ্বার ভোগকারীর আচরণ ও চাহিদার প্রকৃতি নির্ণয় কর] সম্ভব নহে। 
উপযোগ একটি মানসিক ধারণ! বলিয়া উহ! পরিমাপ করা যায় না। কোন 
একটি দ্রব্যের চাহিদাকে বিচ্ছিন্ন ও অন্য নিরপেক্ষভাবে ৫0. 15091202013) 
বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। কিন্ত উপযোগ পরিমেয় না হইলেও তুলনীয় 
(০0251991801) | আমের চাহিদ] নির্ণয় করিতে হইলে অন্যান্য ফলের 
চাহিদার সহিত তুলন! করিয়া তবে নির্ণয় করিতে হয়। ভোগকারীর 
নিকট বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদ| পৃথকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। সেইজন্য 
একটি ভ্রব্যের চাহিদ| পৃথকভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও বিভিন্ন দ্রব্যের 
মধ্যে ভোগকারীর কি অন্থ্‌পাত পছন্দ তাহা নির্ণয় কর। যায়। আমের চাহিদা 
বিচ্ছিন্নভাবে নির্ণয় কর। না গেলেও আম ও কলা! কিংবা অন্যান্য ফলের 
মধ্যে ভোগকারী কি অন্বপাতে পছন্দ করিবে তাহা নির্ধারণ করা যায়। 
ভোগকারীর এই পছন্দের অন্থপাত বা ক্রম (5০21১ ০0৫ [916661:611০6) 
মনোগত ধারণা নহে । ভোগকারীর পছন্দের ক্রম তাহার বাহ্যিক আচরণে 
প্রকাশ পায়, এবং ইহা উপযোগের তুলনায় অধিক বাস্তব। সেইজন্য 
সম্প্রতি অনেক অর্থনীতিবিদুই উপযোগ অপেক্ষা পছন্দের আপেক্ষিকতার 
ধারণার মাধ্যমে ভোগীর আচরণ ও চাহিদার প্রকৃতি বিশ্লেষণের পক্ষপাতী । 
এই পছন্দ-তত্ব বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসাবে তাহারা নিরপেক্ষতা-রেখার 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন । 


নিরপেক্ষতা-রেখা 
(1001665161006 ০৫1৮5 ) 
নিরপেক্ষতা-রেখার ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন অর্থনীতিবিদ এজওয়ার্থ। 
পরে প্যারেটো এই ধারণাটির আরও ব্যাপক বিশ্লেষণ করিয়| চাহিদার প্রকৃতি 
নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি হিকস্‌্; এযালেন, স্যামুয়েলসন প্রমুখ 


৮৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


অর্থনীতিবিদূগণের অবদানের ফলে নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ অর্থবিগ্যায় 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে । 

নিরপেক্ষতা-রেখার ধারণাটি এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত 
হইয়াছে যে, ভোগকারীর একটি দ্রব্যের ভোগ হইতে প্রাপ্ত উপযোগের সহিত 
অপর একটি দ্রব্যের ভোগ হইতে প্রাপ্ত উপযোগের তুলনা করা যায়। সে 
দ্রব্য দুইটির প্রত্যেকটি হইতে কতটা পরিমাণ উপযোগ লাভ করে তাহ। অবশ্য 
বলিতে পারে না; কিন্তু সে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে দ্রব্য দুইটির মধ্যে 
কোন্টি হইতে বেশি উপযোগ অথবা কোন্টি হইতে কম উপযোগ লাভ করা 
যায়। সে তাহার পছন্দ বা পক্ষপাত অনুযায়ী বলিতে পারে, কোন্‌ দ্রব্টটি 
তাহার নিকট বেশি পছন্দ; আর কোন্‌ ভ্রব্যটি কম পছন্দ । সে তাহার পছন্দ 
অনুযায়ী বাছিয়া লইতে পারে কোন্‌ দ্রব্য কতটা 
পরিমাণে ক্রয় করিবে । এইভাবে প্রত্যেক ভোগকারী 
তাহার পছন্দ অনুযায়ী ছুই বা ততোধিক দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ (০০:- 
10110905092) স্থির করে | ইহাকে ভোগীর পছন্দক্রম বা পক্ষপাতক্রম (9০216 
০: 7১15051515025) বলে। ভোগীর পছন্দক্রম বলিতে দুই বা ততোধিক 
দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ বুঝায় যাহার প্রত্যেকটি হইতে সে সমান উপযোগ 
বা তৃপ্তি লাভ করে। দ্ুই বা ততোধিক দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণই সে 
সমানভাবে পছন্দ করে । এইরূপ বিভিন্ন সংমিশ্রণের সে যে কোনটি পছন্দ 
করিতে পারে । সে যদি একটি সংমিশ্রণ পছন্দ করে তাহা হইলে অন্যান্য 
সংমিশ্রণ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে ; কেন না! সকল সংমিশ্রণেরই 
মোট উপযোগ সমান। নিচে আম ও কমলালেবু এই ছুইটি ভ্রব্যের 
বিভিন্ন কাল্পনিক সংমিশ্রণ ধরিয়া লইয়া একটি তালিকা রচনা করা হইল। 
এই সংমিশ্রণগুলির প্রতি ভোগকারীর সমান পক্ষপাত ব| নিরপেক্ষতা; কোন 
একটির প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নাই । আম ও কমলালেবুর এইরূপ বিভিন্ন 
সংমিশ্রণ সম্বলিত তালিকাকে ভোগকারীর নিরপেক্ষতা সূচী (20৭1- 
£6151106 501)501116 ) বলা হয়। পু 


ভে।গকারীর পছন্দক্রম 


আম কমলালেবু 
প্রথম সংমিশ্রণ ৩০ ৫ 
দ্বিতীয় * ২৪ ৭ 


তৃতীয় ৮. ২ ৮ 
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কমলালেবু --* তা 


উপরের চিত্রে 05. অক্ষরেখা কমলালেবু এবং ০ অক্ষরেখা আমের 
সংখ) বা পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে । 4 বিদ্দু দিয়া প্রথম সংমিশ্রণ ৩০টি 
আম ও পাঁচটি কমলালেবু) ট বিন্দু দিয়া দ্বিতীয় সংমিশ্রণ ২৪টি আম 
ও ৭টি কমলালেবু, ০ বিন্দু দিয় তৃতীয় সংমিশ্রণ ২০টি আম ও নটি 
কমলালেবু, 7 বিন্দু দিয়া চতুর্থ সংমিশ্রণ ১৬টি আম ও ১২টি কমলালেবু, 
1 বিন্দু দিয়া পঞ্চম সংমিশ্রণ ১৫টি আম ও ১৩টি কমলালেবু এবং চট বিন্দু 
দিয়া ষষ্ঠ সংমিশ্রণ ১২টি আম ও ১৭টি 'কমলালেবু প্রকাশ করিতেছে । 


রর অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


&? 0) 6270, এও ঘর বিন্বুগুলিকে পরস্পর যোগ করিলে ঘে রেখা 
পাওয়া যায় উহ্াই ভোগকারীর নিরপেক্ষতা-রেখা | 
নিরপেক্ষতা-রেখা এই রেখাকে নিরপেক্ষতা-রেখা বলা হয় এই কারণে যে, 
কাহাকে বলে? এই রেখার উপর যে কোন বিন্দু হইতে আম ও কমলা- 
লেবুর যে কোন সংমিশ্রণ ধর! হউক না কেন উহার 
উপযোগ ভোগকারীর নিকট জমান। কোন একটি বিন্দুতে নি্দিউ সংমিশ্রণের 
উপব তাহার কোন বিশেষ পক্ষপাত নাই। নিরপেক্ষতা-রেখার উপরে 
বিভিন্ন বিন্দু ছুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করিয়া থাকে এ 
সংমিশ্রণের প্রতোকটি হইতে একই সমান মোট উপযোগ পাওয়া যায় । অনেকে 
নিরপেক্ষতা-রেখাকে সম-উপযোগ রেখাও (05০-0611165 ০1055) বলিয়! 
থাকেন। ইহাকে সম-উপযোগ রেখা বলিবার কারণ এই যে, রেখাটি সম- 
উপযোগসম্পন্ন বিন্দুগুলি যুক্ত করিয়৷ অঙ্কন কর! হয়। নিরপেক্ষতা-রেখাকে 
দুই বা ততোধিক দ্রব্যের সমান উপযোগ বিশিষ্ট বিভিন্ন সংমিশ্রণ যে সকল 
বিন্দু দিয়া গঠিত হয় সেই বিন্দুগুলিব সঞ্চারপথ বলা যায় ।১ 


নিরপেক্ষতা-মানচিন্র 
(1100165191106 119) 
উপরে আম ও কমলালেবুর সম-উপযোগবিশিষ্ট বিন্দুগুলি পরস্পর 
যোগ করিয়া একটি নিরপেক্ষতা-রেখা অঙ্কন কুর! হইয়াছে । যদি পরপব 
এইরূপ একাধিক নিরপেক্ষতা-রেখা অস্কন করিয়া ভোগকারীর পছন্দের 
বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করা হয় তাহা হইলে সেই চিত্রকে নিরপেক্ষতা-মানচিত্র 
বলা চলে। পূর্বের চিত্রে দেখানো হইয়াছে, ভোগকারীর নিকট ৩০টি আম 
ও €টি কমলালেবু ২৪টি আম ও ৭টি কমলালেবু; ২০টি আম ও ৯টি কমলা- 
লেবু প্রভৃতি সংমিশ্রণগুলির প্রত্যেকটি সমান উপযোগ বা তৃপ্থি বহন করে। 
কিত্ত সে যদি ৩০টি আমের সহিত ৫টি কমলালেবুর পরিবর্তে ৩০টি আম ও 
৭টি কমলালেবুর সংমিশ্রণ পছন্দ করে তাহা! হইলে ইহা 4 বিন্দুর সংমিশ্রণ 
অপেক্ষা তাহার কাছে অধিক পছন্দনীয় হইবে । আবার ২৪টি আমের 
সহিত ৭টি কমলালেবুর পরিবর্তে সে যদি ২৪টি আম ও ৯টি কমলালেবুর 


১, 4455 100166161506 00156 18 0106 10008 ০0৫ 70769 62০1) ০6 %/12101) 16100655765 
2 0011600/92 0£ 001051709010169 91 8206 60081 8021105 00 & 0510100121 ০006412860 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষত|-রেখা বিশ্লেষণ ৮৯ 


সংমিশ্রণ পছন্দ করে তাহা হইলে ইহা ? বিন্দুর সংমিশ্রণ হইতে অধিক পছন্দসই 
হইবে । তেমনি ২০টি আম ও ৯টি কমলালেবুর পরিবর্তে সে যদি ২০টি আম 
ও ১২টি কমলালেবুর সংমিশ্রণ পছন্দ করে তাহা হইলে ইহা ০ বিন্দুর সংশ্রমিণ 
হইতে অধিক আকর্ষণীয় হইবে । 
নিচের চিত্রে আম ও কমলালেবুর নূতন সংমিশ্রণগুলি যথাক্রমে সাজানো 
হইল। ৮১৫, £ বিন্দুতে নৃতন সংমিশ্রণগুলি পরস্পর সমান উপষোগ- 
সম্পন্ন। এই বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করিলে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা 
পাওয়া যায়। দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা 1০ প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা 10 
হইতে ডানদিকে উর্ধেব বসিবে। 
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় 
নিরপেক্ষতা-রেখার উপর 
অবস্থিত বিভিন্ন সংমিশ্রণগুলি 
প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখার উপর 
অবস্থিত বিভিন্ন সংমিশ্রণের 
তুলনায় ভোগকারীর নিকট 
বেশি আকর্ধণীয়। এইভাবে 
ভোগকারীর পছন্দ অনুযায়ী 
আরও বেশি উপযোগসম্পন্ন 
সংমিশ্রণের ভিতিতে ডানদিকে 
উচৃতে একাধিক নিরপেক্ষতা- 
রেখা আকা চলে। আবার 
একইভাবে কম উপযোগসম্পন্ন 
সংমিশ্রণের ভিত্তিতে বামদিকে 
ও নিচে একাধিক নিরপেক্ষত|-রেখা আকা! যায়। এইভাবে যখন একাধিক 
নিরপেক্ষ-রেখাচিত্র অঙ্কন কর হয় তখন উহাকে নিরপেক্ষতা-মানচিত্র কিংবা 
নিরপেক্ষতা-রেখাসমূহের পরিবার (7810115 ০ 10016616170 ০0:৮5) 
ৰল। হইয়া থাকে । | 
ক্ষীযমাণ প্রান্তিক পরিবর্তনের হার 
0010525851715 108182021 7৪65 ০৫509816200) 
নিরপেক্ষতা-রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে নিচের দিকে নামিতে থাকে । 





কিমলালেরু ০ 


৯৩ অর্থবি্ভার পরিচয় 


ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভোগকারী যদি একটি ভ্রব্য অধিক পরিমাণে 
ভোগ করিতে চায় তাহা| হইলে অপর ব্রব্টি কম পরিমাণে ভোগ করিতে 
হইবে। তাহা না হইলে ছুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ হইতে প্রাপ্ত মোট 
উপযোগ সমান হইবে না। মনে কর, ভোগকারীর নিকট কফি ও 


সিগারেটের নিয়লিখিত বিভিন্ন সংমিশ্রণ সমান পছন্দসই । 

কফির পেয়ালা সিগারেট পরিবর্তনের হার 
প্রথম সংমিশ্রণ ৪ ২৫ 
দ্বিতীয় » ২০ ১ পেয়ালা £ « সিগারেট 
তৃতীয় * ৬ ১৬ ১ পেয়ালা £ ৪ সিগারেট 
চতুর্থ » ৭ ১৩. ১ পেয়াল! £ ৩ সিগারেট 
পঞ্চম » ৮ ১১. ১ পেয়াল! £ ২ সিগারেট 


প্রথম সংমিশ্রণ হইতে ভোগকারী ৪ পেয়াল| কফি ও ২৫টি সিগারেট 
ভোগ করে। সে যর্দি এক পেয়াল! বেশি কফি ভোগ করিতে চায় তাহা 
হইলে তাহাকে ৫টি সিগারেটের ভোগ ছাড়িয়! দিতে হইবে । অর্থাৎ এখন 
সে ৫টি সিগারেটের সহিত এক পেয়াল! কফি বিনিময় করিল। এক কাপ 
অতিরিক্ত কফির উপযোগ এখন তাহার কাছে &টি সিগারেটের সমান । 
সুতরাং এ ক্ষেত্রে বলা চলে ষে, কফির সহিত সিগারেটের পরিবর্তন হার 
১:৫। ভোগী যদি আরও বেশি কফি ভোগ করিতে চায় তাহ! হইলে 
তাহাকে উহার পরিবর্তে সিগারেটের ভোগ বা দিতে রাজী হইতে হইবে। 
কিন্তু পূর্বে যেমন তাহাকে এক পেয়াল! অতিরিক্ত কফি ভোগ করিতে ৫টি 
সিগারেটের ভোগ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এখন অতিরিক্ত এক পেয়ালা 
কফি ভোগ করিতে কম সংখ্যক সিগারেটের (অর্থাৎ ৪টি সিগারেটের ) 
ভোগ কমাইতে রাজী হইতে হইবে । ইহার কারণ এই যে, সে যতই 
অতিরিক্ত পেয়ালা কফি ভোগ করিবে; ততই কফির প্রান্তিক উপযোগ তাহার 
কাছে কমিতে থাকিবে এবং যত বেশি সংখ্যক সিগারেটের ভোগ ত্যাগ 
করিবে, ততই সিগারেটের প্রান্তিক উপযোগ তাহার নিকট বাড়িতে থাকিবে। 
সেইজন্য এ ক্ষেত্রে কফির সহিত সিগারেটের বিনিময় বা পরিবর্তন হার ১ ঃ ৪ 
হইবে | অর্থাৎ এক পেয়ালা কফি এখন ৫টি সিগারেটের পরিবর্তক নহে, 
এক পেয়ালা কফি এখন ৪টি সিগারেটের পরিবর্তক। এখন কফি ও সিগারেটের 
মধ্যে পরিবর্তনের হার হাস পাইয়াছে। তাহা হইলে হুইটি দ্রব্যের মধ্যে 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখ। বিশ্লেষণ ৯১ 


প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করা যায় £ ভোগকারী 
তাহার মোট উপযোগ অক্ষুণ্ন রাখিয়া, একটি দ্রব্যের 
পিপি ভোগ যে পরিমাণ ত্যাগ করিয়া অপর একটি ভ্রবোর 
যে ক্ষুত্র অতিরিক্ত একক ভোগ করিতে রাজী থাকে 
তাহাই ভ্ত্ব্য হ্ইটির মধ্যে পরিবর্তনের প্রাচন্তক হার বা পরিবর্তনের অনুপাত 
(712:22779] [265 0 51050100000 01 50056020010 7২৪00 )। 
উপরের সারণীতে আমরা! দেখি যে, দ্বিতীয় সংমিশ্রণে কফি ও সিগারেটের 
পরিবর্তনের হার ১ £ &, তৃতীয় সংমিশ্রণে ১২৪১ চতুর্থ সংমিশ্রণে ১ £ ৩ 
ইত্যাদি । ইহা! হইতে বুঝা! যায় যে, ভোগী যতই অতিরিক্ত পেয়ালা কফি 
ভোগ করিতে চাহিবে ততই সিগারেট ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে । আবার 
কফি ভোগের পরিমাণ বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে কফির প্রান্তিক উপযোগ 
হাস পাইবে ; অপর দিকে সিগারেট ভোগ যতই সে বাদ দিবে ততই 
সিগারেটের প্রান্তিক উপযোগ তাহার নিকট বৃদ্ধি পাইবে । অর্থাৎ ভোগী 
যতই অতিরিক্ত একক কফি গ্রহপ করিবে ততই দিগারেটের পরিবর্তে কফির 
বিনিময় হার কমিতে থাকিবে । এই ভাবে কফি ও সিগারেটের মধ্যে 
বিনিময় হার হ্াসকে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তনের হার অথবা ক্ষীয়মাণ 
প্রান্তিক পরিবর্তন- 
যোগ্যতা (701- 
100. 211 351) 317 
1 21 5110591] 
২৪৮০ ০01 
১1051000101 
01: 10)11701101511- 
1175 11257- 
1091 50050160- 
29111 ) বলা 
হয়। 
রেখাচিত্রের সাহাযো ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তনের হার আরও সুস্পউভাবে 
বুঝানো যায় | 
চিত্রে [০ নিরপেক্ষতা-রেখার ? বিন্দুতে ভোগকারী ০৮২ পরিমাণ 





রি অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


কফি এবং 1২৮ সংখ্যক সিগারেট ভোগ করে। 10 নিরপেক্ষতা- 
রেখার উপর ৮এর নিকট অবস্থিত পু আর একটি বিন্দু। ইহা দ্বারা বুঝা 
যায় ভোগকারী অতিরিক্ঞ 2২ পরিমাণ কফির জন্য 2২7 সংখ্যক সিগারেট 
ভোগ বাদ দিতে রাজী হইলে তাহার মোট উপযোগ সমান থাকিবে । 


সুতরাং ওকে কফি ও সিগণরেটের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার 
বলা যাইতে পারে [নু আবার পু" বিন্দুর ঢাল (1০৩) নির্দেশ 


করে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, £ বিন্দু £এর অতি সন্নিকটে অবস্থিত । 
অর্থাৎ ভোগকারী কফির যে অতিরিক্ত একক গ্রহণ করিয়াছে তাহা অতি 
কুদ্র। তাহা হইলে বল! চলে যে, [' রেখা ? বিন্দুতে স্পর্শক (62285) 
40তে আসিয়। মিলিবে। সুতরাং নিরপেক্ষতা-রেখার কোন বিন্দুতে 
প্রান্তিক পরিবর্তনের হার এ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল দ্বার নির্দেশ করা 
যায়।১ নিরপেক্ষতা-রেখা যতই বাম দিক হইতে দক্ষিণে নিচে নামিতে 
থাকিবে ততই কফির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং সিগারেটের সংখ্যা হাস 
পাইবে। অর্থাৎ তখন ভোগকারী অতিবিক্ত কফির জন্য স্বল্পতর সিগারেট 
বাদ দিতে রাজী হইবে । এই অবস্থাতে কফি ও সিগারেটের মধ্যে প্রান্তিক 
পরিবর্তনের হার হ্থাস পাইতে থাকিবে । সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষতা-বেখাব 
বিন্দৃগুলিতে স্পর্শকের ডালও ক্রমশ কমিতে থাকিবে । 


নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্য 
( 010819.005115005 01 71070610265 ০01 0106 1170176721106 (00116 ) 
নিরপেক্ষতা-রেখার নিয়লিখিত বৈশিষ্ট দেখা যায় : 
(১) নিরপেক্ষত1-রেখার ঢাল নিম়্মুখী, উহ! বাম হইতে দক্ষিণে নিচের 
দিকে নামে | সেইজন্য এই রেখার ঢাল খণাত্বক (25896৮5) | 
১. গণিতের সাহায্যে £ ও 5 এই ছুইটি দ্রব্যের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার এইভাবে 
প্রকাশ কর] যায় £ 
-- £১ 
২5১---5১ 
[ এখানে 24২3) হইল 3 ও * এই ছুইটি দ্রব্যের প্রাস্তিক পরিবর্তনের হার; -2১ 
হইল) ভ্রব্য ত্যাগের পরিমাণ । 2% হইল £ দ্রব্য ভোগের অতিরিক্ত সামান্ত ক্রীত পরিমাণ ] 


পছন্া-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখ। বিশ্লেষণ ৯৩ 


নিরপেক্ষতা রেখা কেন উপর হইতে নিচে নামে এবং বাম দিক হইতে 
ডানদিকে অগ্রসর হয় তাহা এইভাবে ব্যাখ্যা করা য্যনং ভোগকারী মোট 
উপযোগ অক্ষুণ্ন রাখিয়া যদি একটি দ্রব্যের সামান্য বেশি ভোগ করিতে চায় 
তাহা হইলে অপর ভ্রব্যটির ভোগ কিছুটা অবশ্ঠাই ত্যাগ করিতে হইবে । একটি 
ভ্রব্যের সামান্য বেশি ভোগ করিতে চাহিয়া অপর দ্রব্যটিরও যদি পূর্বেকার 
পরিমাণ সে ভোগ করিতে চাহে তাহা হইলে ভ্রব্য দুইটির এই সংমিশ্রণ 
হইতে তাহার পূর্বের তুলনায় অধিক মোট উপযোগ লাভ হইবে | এ অবস্থায় 
সে একই নিরপেক্ষতা-রেখার উপর থাকিতে পারিবে না । 

ভোগী একটি দ্রব্যের কিছুটা ভোগ ত্যাগ করে বলিয়া নিরপেক্ষতা-রেখা 
উপর হুইতে নিচে নামে; আবার অপর একটি ভ্রব্যের কিছুটাও অধিক 


পরিমাণে ভোগ করে বলিয়া নিরপেক্ষতা-রেখ! বাম হইতে ডানদিকে নামে । 
রেখাটির ঢাল (5109) যে 


খণাত্বক তাহারও ইহাই র্‌ 
কারণ । নিরপেক্ষতা-রেখা বাম 
হইতে দক্ষিণে উর্ধ্বসুখে 
অগ্রসর হইতে পারে না অর্থাৎ 
'নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল ধনাত্বক রর 
(00516) হইতে পারে না। 
উধ্বমুখী নিরপেক্ষতা-বেখা 
অঙ্কিত করিলে এ&ঁ রেখার উপর 
বিভিন্ন বিন্দুতে ভ্বব্যের যে ভিন্না ০ ্ 
সংমিশ্রণ গঠিত হইবে তাহা 9 
সম-উপযোগসম্পন্ন হইতে পারে না। উপরের চিত্রে একটি উর্ধবমুখী ধনাত্মক 
নিরপেক্ষতা-রেখা জাকিয়া দেখানো! হইল যাহা গ্রহণযোগ্য নহে। 

চিত্রে নিরপেক্ষতা-রেখার 4, ও ০ বিন্দুতে কমলালেবু ও 
বিস্কুটের যে তিনটি বিভিন্ন সংমিশ্রণ গঠিত হইয়াছে ভোগকারীর নিকট 
উনারা সমান পছন্দসই হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় ০ 
বিন্দুতে ভ্রব্য দুইটির সংমিশ্রণ হইতে যে উপযোগ লাভ হইবে ৪ বিন্দুর সংমিশ্রণ 
হইতে তাহা অপেক্ষা বেশি উপযোগ লাভ হইবে $ আবার 4 বিন্দুর সংমিশ্রণ 
8 বিন্দুর সংমিশ্রণ হইতে আরও বেশি উপযোগসম্পন্ন হইবে । ইহার কারণ 


1০ 


৯৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


এই যে, ০ বিন্দুতে যে জংখ্যক বিছ্কুট ও কমলালেবুর সংমিশ্রণ গ্রহণ করা 

হইয়াছে, ৪ বিন্দুর সংমিশ্রণে দুইটি ভ্রব্যকে আরও অধিক সংখ্যায় ধরা 

হইয়াছে। আবার 4 বিন্দুর সংমিশ্রণে ভ্রব্য দুইটির সংখ্যা ৪ বিন্দুর সংমিশ্রণ 

অপেক্ষা আরও বেশি সংখ্যায় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু একই নিরপেক্ষতা- 

রেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন সংমিশ্রণের উপযোগ অসমান হইতে 
পারে না । সেইজন্য উত্বসুখী ধনাত্বক নিরপেক্ষত|-রেখাও অসম্ভব । 

আবার, নিরপেক্ষতা-রেখা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইতে পারে না। 

নিচের চিত্রে একটি কাল্পনিক সমান্তরাল নিরপেক্ষত|-রেখা আকিয়! দেখানো 

যায় যে, ইহা বাস্তবত অসম্ভব। চিত্রে কাল্পনিক নিরপেক্ষতা-রেখা 

আকিয়! উহার উপয় 4, 7 ও 

০ বিন্দুতে কমলালেবু ও বিস্কুটের 

তিনটি বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখানো 

| «8৪ ০ 1০ হ্ইয়াছে। এই তিনটি সংমিশ্রণ 

র্‌ হইতে ভোগকারীর সমান উপযোগ 

লাভ করার কখা। কিন্তু চিত্রে 

স্পউই দেখা যায় যে 4. বিন্দুর 

' অংমিশ্রণের তুলনায় 73 বিন্দুর 

ৰ £ সংমিশ্রণ হইতে বেশি উপযোগ 

এবং ৪ বিন্দুর সংমিশ্রণের তুলনায় 

০ বিন্দু হইতে বেশি উপযোগ লাভ হইতেছে । অতএব নিরপেক্ষতা-রেখা 

সমান্তরাল হইতে পারে না। আবার, নিরপেক্ষতা-রেখা উল্লম্ব হইতে পারে 

না, তাহাও একইভাবে দেখানো] যায়। 

উপরের আলোচন! হইতে এই সিদ্ধাস্তে আসা যায় যে, নিরপেক্ষতা-রেখা 
যখন উর্ধ্বগামী নহে, কিংবা সমান্তরাল নহে কিংবা উল্লম্ব নহে, তখন ইহা! 
অবশ্যই বাম হইতে দক্ষিণে নিয়গামী হইবে । 

(২) নিরপেক্ষতা রেখার আর একটি বৈশিষ্টা এই যে, ইহা 0 বিন্দুর 
দিকে (যে বিন্দু হইতে অক্ষদ্বয়ের উতদ্তব হইয়াছে) সাধারণত উত্তল (০০৩৩) 
হুইবে | এই বৈশিষ্ট্যের মূলে রহিয়াছে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তন হারের 
কার্যকারিতা । ভোগকারী যখন একটি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 
তখন তাহাকে অবশ্ঠই অপর একটি দ্রব্যের ভোগ কমাইতে হয়। যখন সে 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখ! বিশ্লেষণ ৯৫ 


একটি দ্রব্যের ভোগ কমাইয়।! অপর একটি দ্রব্যের ভোগ বাড়াইতে থাকে 
তখন প্রথম দিকে, সে যে ভ্রব্টির ভোগ কিছুট! বাড়াইতে চায় তাহার 
পরিবর্তে অপর দ্রব্যটির ভোগ অধিক পরিমাণে ত্যাগ করিতে রাজী হয়। 
যে দ্রব্টির ভোগ সে কমাইতে থাকে উহার পরিমাণ তাহার নিকট ক্রমশ 
হাস পাইতে থাকায় ভ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ বাড়িতে থাকে । ফলে; পরের 
দিকে এই দ্রব্যটি অপর দ্রব্যের বিনিময়ে সে কম দিতে চাহিবে । নিরপেক্ষতা- 
রেখা ০ বিন্দুর দিকে কেন উত্তল হয় নিচে চিত্র দ্বারা আরও স্পষ্টভাবে 
দেখানো যায় £ 





উপরের চিত্রে 30 আপেল 4১৪ কফির বিনিমেয় 
[017 আপেল ০7 কফির বিনিমেয় 
০ আপেল ৫ কফির বিনিষেয় 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আপেলের বিভিন্ন একক 730০; 0 ও মে 
পরস্পর সমান। অর্থাৎ 90-70-1707 কিন্ত 4৯৯০০ । 
ইহা হইতে স্প্উই বুঝা যায় যে, কফি ও আপেলের মধ্যে বিনিময় বা 
পরিবর্তনের হার সকল ক্ষেত্রে সমান নহে কিন্তু এই হার ক্রমহাসমান। এই 
্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তন হারের দরুণই নিরপেক্ষতা রেখা! 9 বিন্দুর দিকে 
উত্তলু। রেখাটি যদি 0 বিন্দুর দিকে অবতল (০০০৪৩) হইত কিংবা 
উঠ হইত. তাহা হইলে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তনের হার প্রযোজ্য 
শা। 


৯৬ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


নিরপেক্ষতা-রেখা সাধারণত ০ বিন্দুর দিকে উত্তল হইলেও কোন কোন 
ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখ! যায়। যে সকল ভ্রব্য একে অপরের সম্পূর্ণ 
পরিবর্তক (06606 52105010165) কিংবা একে অপরের পরিপূরক 
(90715705069: )১ উহাদের ক্ষেত্রে ভোগীর নিরপেক্ষতা-রেখা ০ বিন্দুর 
দিকে উত্তল হইবে না | 

(৩) নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল বেখাটির উপরের দিকে বেশি এবং নিচের 
দিকে কম। 

এই বৈশিষ্ট্যটিও ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপাদন হারের সাহায্যে বুঝানো! যায়। 
উপরের চিত্রে দেখা যায় যতই নিরপেক্ষতা-রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে নিচে 
নামিতে থাকে, ততই কফি ত্যাগের অনুপাত কমিতে থাকে এবং আপেল 
ভোগের অন্থপাত বাড়িতে থাকে। ইহার কারণ নিরপেক্ষতা-রেখাটি যখন বাম 
হইতে দক্ষিণে নিয়মুখে নামিতে থাকেঃ তখন উহার ঢাল রেখাটির উপর দিকে 
বেশি এবং নিচের দিকে কম হয়। 

(৪) ছুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা কখনে| পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ করিতে 
পারে না। 

ইহার কারণ এই যে, প্রত্যেকটি রেখ! ভোগকারীর পছন্দের একটি বিশেষ 
স্তর নির্দেশ করে। তাহার পছন্দের বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন নিরপেক্ষতা-রেখা 
দ্বার নির্দেশ করা যায়। যদ্দি একটি নিরপেক্ষতা-রেখা অপর একটি 
নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছেদ করিতে পারিত তাহা হইলে ছেদবিন্দুতে দুইটি 
রেখায় অবস্থিত বিন্দুই সমান পছন্দের স্তর নির্দেশ করিত। কিন্তু ছুইটি 
নিরপেক্ষতা-রেখ! ভোগকারীর পছন্দের দুইটি বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করিয়া 
থাকে। নিচের চিত্র দ্বারা দেখানো যায়, কেন দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা 
পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ করিতে পারে ন]। 

[03 এবং [08 দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখ! | [08 রেখাটি [০5 রেখার 
তুলনায় ভোগীর নিকট অধিক পছন্দের স্তর নির্দেশ করে | 10৪ রেখার উপর ৮ 

5 দ্রব্যের 91 একক ও গর ভ্রব্যের ০9০ এককের সংমিশ্রণ 10২ 

রেখার উপর বব বিন্দু হইতে লব্ধ 4 দ্রব্যের 0924 একক ও দ্রব্যের 0. 
একক সংমিশ্রণের তুলনায় অধিক উপযোগ বা তৃপ্তি প্রদান করে। যদি ছুইটি 
রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তাহা হইলে ছেদবিন্দু দুইটি রেখার উপরই 
পড়িবে । এখন বৈ ও 5 বিন্দু একই নিরপেক্ষতা-রেখ! 10০:-এর উপর অবস্থিত 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ ৯৭ 


থাকায় এ দ্রব্যের 911 একক ও ডর দ্রব্যের 97২ এককের সংযিশ্রণ 
এবং £& দ্রব্যের 9:74 একক ও 
দ্রব্যের 9% এককের সংমিশ্রণ 
হইতে ভোগকারী সমান পরিমাণ ০. 
উপযোগ লাভ করিবে । আবার, 
সেইরূপ ৮ বিন্দু ও ৪ বিন্দুএকই 
নিরপেক্ষতা-রেখা [05-এর উপর 
অবস্থান করায় 4 দ্রব্যের 081 
একক ও ঠ দ্রব্যের ০9৫ এককের 
ংমিশ্রণ এবং 2 দ্রব্যের 01477 
একক ও % দ্রব্যের ০৭ এককের 
সংমিশ্রণ সমান উপযোগ দান করিবে | ইহার অর্থ এই যে, 4 দ্রব্যের 94 
একক ও ৬ দ্রব্যের 9৮২ এককের সংমিশ্রণ এবং £ দ্রব্যের 981 একক ও ৬ 
দ্রব্যের 90 একক সমান উপযোগসম্পন্ন__যাহা মোটেই সম্ভবযোগ্য নহে । 
অতএব এই সিদ্ধান্তে আস] যায় যে, একটি নিরপেক্ষতা-রেখা অপর একটি 
নিরপেক্ষতা-রেখার হয় দক্ষিণে উপরের দিকে নতুবা বামে নিচের দিকে 
অবস্থান করিতে পারে, কিন্তু উহারা পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ করিতে 
পারে না। 

(৫) পরিশেষে, একই ন্বিরপেক্ষতা-রেখা মানচিত্রে দক্ষিণে ও উপরের 
দিকে অবস্থিত রেখার উপর নির্দিষ্ট সংমিশ্রণগুলি ভোগকারীর নিকট 
অপেক্ষাকৃত অধিক পছন্দসই এবং অধিক তৃপ্তি প্রদান করিয়! থাকে । আবার, 
বামে ও নিচের দিকে অবস্থিত রেখার উপর নির্দিষ্ট সংমিশ্রণগুলি ভোগকারীর 
নিকট অপেক্ষাকৃত কম পছন্দসই এবং কম তৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকে । 





দ্বাম-রেখ। বা বাজেট-রেখ। ঃ ভোগকারীর আয় ও দাম 
(51206 0: 3002 14715 £ 0011500061 11300206 2100. 711059 ) 

ভোগকারীর চাহিদা ও ভোগের ভারসাম্য নির্ধারণ করিতে হইলে 
কেবলমাত্র তাহার নিরপেক্ষতা-মানচিত্র বিশ্লেষণই যথেষ্ট নহে। কেন না, 
নিরপেক্ষতা-রেখাগুলি কেবলমাত্র তাহার পছন্দের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে 


নির্দেশ দিয়া থাকে । ভোগীর চাহিদা ও ভারসাম্য অবস্থা নির্ণয় করিতে 
0.8.7 


৯৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


হইলে নিরপেক্ষতা-মানচিত্রে তাহার আয় ও ভ্রব্যগুলির আপেক্ষিক দামের 
পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়। 

কোন নির্দিষউ সময়ে ভোগকারীর আয় সীমাবদ্ধ । যে দামে সে বাজারে 
্রব্যগুলি ক্রয় করে উহাও নির্দিষ্ট, পূর্বেই নির্ধারিত হইয়া! গিয়াছে । সে 
তাহার নির্দিষউ আয় সমস্তটা ব্যয় করিয়া দুই না! ততোধিক দ্রব্যের কি কি 
সম্ভাব্য সংমিশ্রণ কিনিতে পারে তাহার নির্দেশ পায় দাম-রেখা অথবা 
বাজেট-রেখা হইতে | এই রেখাকে আয়-দাম রেখা (12002971105 
14109 ) $ অথব! ভোগ-সম্ভাবনা রেখাও ( 00280111001011-9951011165 
[70 ) বল! হয়| ধরা যাক, ভোগকারী তাহার সম্পূর্ণ আয় আম ও 
কমলালেবু ক্রয়ে বায় করে। তাহার মোট আয়কে 7, আমের সংখ্যাকে 
2. এবং কমলালেবুর সংখ্যাকে £, আমের দামকে ৮% এবং কমলালেবুর 
দমকে 72) দ্বারা নির্দেশ করা হইল। তাহা হইলে তাহার নির্দিষ্ট আয 
দ্বারা আম ও কমলালেবুর কোন্‌ কোন্‌ সংমিশ্রণ সে ক্রয় করিতে পারে তাহা 
নিয়লিখিত বাজেট সমীকরণ দ্বারা (088 5890107. ) প্রকাশ 
করা যায় £ 

[৮5079472059 

আমরা ভোগীর আয়ের পরিমাণ কতট! জানি না) আম ও কমলালেবুর 
বাজার দাম কত তাহাও জানি না। তবে ভোগী যদি তাহার সমস্ত আয় 
আম অথবা কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয় করে, তাহা হইলে আম বা কমলালেবু 
কতটা পাওয়া যাইবে তাহা জানিতে পারা যায়। সে যদি সমস্ত আয় আম 
ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে যতটা আম পাওয়া যায় তাহার সংখা. 





মোট আয় 
আমের মূল্য 
অর্থাৎ সল্ট 
সেইরূপ সে যদি সমস্ত আয় কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা! হইলে 
ততটা কমলালেবু পাওয়! যায় তাহার সং গা 


] 
অর্থাৎ মু 
কিন্তু বাস্তবে কোন ভোগকারী তাহার আয় কোন একটিমাত্র দ্রব্যের 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ ৯৯ 


উপর ব্যয় করে না) সে আম ও কমলালেবু দ্বইই কিনিবে। ভোগকারীর 
পছন্দের স্তর ও দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম না জানা! পর্যস্ত আমরা সঠিকভাবে 
বলিতে পারি না] ষেঃ কোন্‌ দ্রব্যের কতটা সংখ্যা কিনিব। কিন্তু ভ্্ব্য- 
দুইটির কি কি সংখ্যা তাহার পক্ষে কেনা সম্ভব, ভোগকারীর বাজেট 
সমীকরণ-রেখা তাহার নির্দেশ দিতে পারে | নিচে জ্যামিতিক রেখাচিন্রের 
সাহায্যে বাজেট সমীকরণ-রেখ! অঙ্কন করা হইল £ 


কমলালেবু ৮ 


25৮ আম-৯ 
উপরের চিত্রে & ভোগকারীর বাজেট-রেখা । 43 রেখার উপর 
বিন্বগুলি, নির্দিউ দামে ভোগকারী তাহার সমস্ত আয় ব্যয় করিয়া আম 
এবং কমলালেবুর কোন্‌ কোন্‌ সংমিশ্রণ ক্রয় করিতে পারে তাহা 
দেখাইতেছে | সুতরাং বাজেট-রেখ! হইল+ ভোগকারী তাহার নির্দিষ্ট আয়ের 
দ্বারা নির্দিষ্ট দামে ছুই বা ততোধিক দ্রব্যের যে বিভিন্ন সম্ভাব্য সংমিশ্রণ 
কিনিতে পারে, উহাদের সঞ্চারপথ ।১ তাহার আয় দ্বারা কেবল আম 


কিনিলে আমের পরিমাণ চু কিনিবে, ইহা সু. রেখার উপর নির্দেশ কর! 
হইয়াছে ৷ আবার+ তাহার আয় দ্বারা কেবল কমলালেবু কিনিলে কমলালেবুর 
পরিমাণ টু কিনিবে, তাহা & রেখার উপর নির্দেশ করা! হইয়াছে 


04 
এখন বাজেট-রেখা £র ঢাল হইল-ঢ। কিন্তু সমস্ত আয় কমলালেবু, 


১, প)6 ৮9086611768 10)6 19০99 ০৫ ৪11] 00881616 ০০020101090009 ০৫ 
০0170001068 ৪৮ 61/60 01068, 00৪৮ ০20 ৮6 0০081১৮ ৬100) ৪ 81550 20069 
1০02, * 


১০০ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 
কিনিতে ব্যয় করিলে যে পরিমাণ কমলালেবু পাওয়! যায় তাহার সমান 
হইল 041 অর্থাৎ ০৬ 

সেইরূপ সমস্ত আয় আম ক্রয়ে ব্যয় করিলে যে পরিমাণ আম পাওয়া 
যায় তাহার সমান হইল 98 | অর্থাৎ 08. | সুতরাং 4 বাজেট- 


004. . 2 
রেখার ঢাল." 098+ 717- % 
- 

অতএব বাজেট-রেখার ঢাল আম ও কমলালেবুর মুল্যের অনুপাত 
নির্দেশ করে। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে; বাজেট-রেখার অবশ্থিতির পরিবর্তন 
ঘটিতে পারে। যদি দ্রব্যের দাম নির্দিউ থাকে আর ভোগকারীর আয় 
বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বাজেট-রেখা পুরাতন বাজেট-রেখার দক্ষিণে ও 
উপরে সরিয়! যাইবে এবং পুরাতন রেখার সমান্তরাল হইবে । 

দামের পরিবর্তন ঘটিলেও বাজেট-রেখা সরিয়া যাইবে । ভোগকারীর 
আয় যর্দি অপরিবতিত থাকে, এবং কমলালেবুর দামে যদি কোন পরিবর্তন 
না| ঘটে, তাহা হইলে আমের দাম কিছুটা কমিলে সে আগের তুলনায় 
বেশি পরিমাণ আম কিনিতে পারিবে । * ইহার ফলে পুরাতন বাজেট- 
রেখা জরিয়া ডান দিকে ও নিচে সরিয়া যাইবে। কিন্তু যেহেতু সে 
আপেলের পরিমাণ বেশি কিনিবে, আর কমলালেবুর পরিমাণ আগের 
মতই কিনিবে সেইহেতু বাজেট-রেখাটি ( ৯৯ পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ ) 4 হইতে 
সরিয়া যাইবে না, কিন্তু উ হইতে দক্ষিণে ও নিচে সরিয়া যাইবে । এখন 
ক্রেতার নূতন বাজেট-রেখা হইবে 4785 এবং আমের দাম কমিবার দরুণ 
সে মোট 05 পরিমাণ আম কিনিবে। 

পছন্দ-তত্বের ভিত্তিতে ভোগকারীর ভারসাম্য নির্ণয় 
(1050600017090101 01 00115110675 10011110110) 00 (116 
08515 ০: 71661510008 /1960: ) 

ভোগকারীর লক্ষ্যই হইল, তাহার বাজেট নির্দিউ আয় নির্দিউ দামের 

একাধিক দ্রব্যের সংমিশ্রণের উপর ব্যয় করিয়া সর্বাধিক সম্ভব উপযোগ বা 


পছনা-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ ১০১ 


তৃপ্তি লাভ করা। সর্বাধিক সম্ভব উপযোগবিশিষ্ট সংমিশ্রণট খুঁজিয়া 
বাহির করিতে তাহাকে পরিবর্তনের নীতি ( 21172010015 ০0£ 5100900- 
(00) ব্যবহার করিতে হয়-_একটি দ্রব্যের ভোগ কমাইয়া অপরটির ভোগ 
বাভাইয়! সেই সংমিশ্রণটি বাহির করিতে হয় যাহা তাহার নিকট সর্বাধিক 
সম্ভব উপযোগসম্পন্ন। যখন সে এই সংমিশ্রণটি খুঁজিয়া বাহির করিতে 
সক্ষম হয়, তখন আর পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, সে 
ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিয়! যায়। এখন নিরপেক্ষতা-রেখা হাতিয়ারটি 
(65510 ) ব্যবহার করিয়া ভোগকারীর ভোগসামা কি ভাবে নির্ধারণ 
করা! যায় তাহা নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে আলোচন! করা৷ যাইতে পারে £ 





উপরের নিরপেক্ষতা-মানচিত্রে বাজেট-রেখা বা দাম-রেখা! 43 স্থাপন 
করা হইয়াছে । বাজেট-রেখা ১নং নিরপেক্ষতা-রেখা 1০*কে £₹ ও 5 
বিন্দৃতে ছেদ করিয়াছে এবং ২নং নিরপেক্ষতা-রেখা! [০*কে 7 ও ২ বিন্দুতে 
ছেদ করিয়াছে । কিন্তু ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখা! [০$কে স্পর্শক রেখারূপে 
(0585০) ৮ বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে । আর নং নিরপেক্ষতা-রেখা 
[০ বাজেট-রেখার বাহিরে অবস্থান করিতেছে । এখন ৪নং রেখায় অবস্থিত 
কফি ও সিগারেটের বিভিন্ন সংমিশ্রণই ভোগকারীর নিকট সবচেয়ে অধিক 
পছন্দসই হওয়ার কথ! ; কেন না চারিটি নিরপেক্ষতা-বরেখার মধ্যে 1০+ রেখাটাই 
সবচেয়ে দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে । কিন্তু রেখাটি বাজেট-রেখার বাহিরে 


১০২ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


বলিয়া ( অর্থাৎ তাহার আয় যথেষ্ট নহে বলিয়া ) এই রেখার উপর অবস্থিত 
সংমিশ্রণ ভোগকারীর কিনিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং, এই সংমিশ্রণগুলির 
মধ্যে কোন একটি কিনিয়! ভোগকারী সর্বাধিক উপযোগ লাভ ব! ভারসাম্য 
অবস্থায় পৌঁছিতে পারে না । আবার ১নং নিরপেক্ষতা-রেখা 10:-এর উপর 
অবস্থিত ও ৪ বিন্দুর সংমিশ্রণগুলির কোনটি হইতেও সে সর্বাধিক 
উপযোগ লাভ করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, ১নং নিরপেক্ষতা- 
রেখাটি সবচেয়ে বামে অবস্থান করার দরুণ ভোগকারীর সর্বনিয় পছন্দের 
স্তর নির্দেশ করিতেছে । আবার ২নং নিরপেক্ষতা-রেখার 
ছইটি জব্যের ক্ষেত্রে উপর অবস্থিত [+ ও ২ বিন্দুর সংিশ্রপ ছুইটি হইতেও 
ভোগী সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিতে পারে না। 
কেন না, এই রেখাটির চেয়ে তৃতীয় নিরপেক্ষতা-রেখাটি আরও দক্ষিণে অবস্থান 
করিয়া উচ্চতর পছনের স্তর নির্দেশ করিতেছে । তৃতীয় নিরপেক্ষতা-রেখাটিই 
ভোগকারীর বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ পছন্দ-স্তর নির্দেশ করিতেছে । সুতরাং 
তাহার আয় সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করিয়। ৮ বিন্দূতে অবস্থিত সংমিশ্রণ ক্রয় 
করিলেই সে ভারসাম্য পৌছিতে পাবিবে। ? বিন্দুই ভোগকারীর ভার- 
সাম্য বিন্দু। এই বিন্দুতে সে 024 পরিমাণ কফি ও 21%.ধৃরিমাণ সিগারেট 
কিনিয়া সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি লাভ করিবে । 
ভোগীর ভারসাম্যের অবস্থা গণিতের সাহায্যে সংক্ষেপে এই ভাবে বুঝানো 
যায়। উপরের চিত্রে বাজেট-রেখা ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখ! 10কে ৮ বিন্দুতে 
স্পর্শ করিয়াছে । সুতরাং ৮ বিন্দুতে নিরপেক্ষতা-রেখাটির 
ছোরীর ভারসামোয় ঢাল হইল কফি ও সিগারেটের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের 
হারের সমান। [ ৯২ পৃষ্ঠা ভ্রষউব্য ]। আবার 
বাজেট-রেখা নিরপেক্ষতা-রেখার স্পর্শক বলিয়! ৮ বিন্দৃতে হুইটি রেখার ঢালও 
পরম্পর সমান। ৮ বিন্দুতে বাজেট-রেখার ঢাল কফি ও সিগারেটের 
মূলোর অন্ুপাতের সমান [ ১০০ পৃষ্ঠা ভ্রষ্ব্য ]| সুতরাং, ভোগকারীর 
তারসাম্যের শর্ত এই ভাবে নির্দেশ করা যায় ঃ ভোগকারীর ভারসাম্য সেই 
বিন্দৃতে স্থাপিত হয় যেখানে দুইটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার 
ও উহাদের মুল্যের অনুপাত সমান । গাণিতিক ভাষায় ভোগ্কারীর 


80755 12 
সারসাম্যের শর্ত হইল £ বত ১ 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখ! বিশ্লেষণ ১০৩ 


[ 11২5 হইল প্রান্তিক পরিবর্ভনের হার, ঠ হইল কফি, ড্র হইল 
সিগারেট এবং ০ হইল দাম | ] 
এতক্ষণ আমরা ছুইটি ভ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগীর ভারসাম্য কি ভাবে 
নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি । এই বিশ্লেষণ দুইএর অধিক 
বহু দ্রব্যের ক্ষেত্রেও চলিতে পারে। যখন বহু 
চি ্রব্যের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা হুয় তখন একটি রেখা ছারা! 
একটি দ্রব্য নির্দেশ করিতে হইবে, আর একটি রেখা 
দ্বারা ভোগকারীর আয় নির্দেশ করিতে হইবে। নিচে চিত্রের সাহায্যে 
বু দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য কি ভাবে নিরূপিত হয় 
দেখানো হইল £ 


0 অক্ষরেখা কফি নির্দেশ করিতেছে এবং 0% অক্ষরেখ! ভোগকারীর 
আয় নির্দেশ করিতেছে । গোড়াতে 4 বিন্দুতে ভোগকারীর হাতে ০4 
পরিমাণ আয় আছে এবং সে উহার কিছুই কফি ক্রুয়ে ব্যয় করিতেছে না। 
সে তাহার আয়ের কিছুটা ছাড় দিয়া £ বিন্দুতে গেল এবং কিছু পরিমাপ 
কফি কিনিল। 4 বিন্দুর চেয়ে চ বিন্দু ভোগকারীর নিকট অধিক 
পছন্ানীয় হইবে ) কেন না, 4 বিদ্দু হইল ১নং নিরপেক্ষতা-রেখার উপর আর 
২ বিন্দু হইল নং নিরপেক্ষত|-রেখার উপর | সে যদি ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখায় 
অবস্থিত ৮ বিন্দুতে যায় তাহা হইলে তাহার উপযোগ আরও বৃদ্ধি পাইবে; 


১০৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


কেন না, এই রেখাটি ১নং ও ২নংএর তুলনায় উচ্চতর পছন্দ-স্তর নির্দেশ করে। 
আবার, সে যদি 2 ও ৪ বিন্দুতে সরিয়া যাঁয় তাহা হইলে ক্রমশ কম 
উপযোগ পাইতে থাকিবে । ভোগকারীর পক্ষে ভারসাম্য অবস্থা হইবে 
? বিন্দু। ৮ বিন্দুতে সে 40 পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া 0 পরিমাঁপ 
কফি লাভ করিবে । 


আস্ম-প্রভাব 
(10100176 17760) 
আয়-ভোগ রেখা (1000106-0011501771961012. 0016 ) 


ভোগকারী যে সকল দ্রব্য ক্রয় করে উহাদের দাম যদ্দি অপরিবর্তিত 
থাকে তাহা হইলে তাহার আয় বাড়িলে দ্রব্যের ভোগ বাড়িয়া যাইবে, 
আবার আয় কমিলে দ্রব্যের ভোগ কমিয়! থাকে । আয় বৃদ্ধির ফলে 
ভোগকারী উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়া যাইতে পারে। আয় 
পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার যে ভোগ পরিবর্তন ঘটে উহাকে আয়-প্রভাব 
বল1 হয়। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম যদি একই থাকে, আর ভোগীর আয় 
পরিবর্তন ঘটিয়া তাহার ভোগের পরিবর্তন ঘটে, তবেই তাহ! আয্ম-প্রভাব । 
আয়-প্রভাব আর এক প্রকারে ঘটিতে পারে । কোন দ্রব্যের দাম কমিলে 
ভোগী একই পরিমাণ টাকা ব্যয়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। 
দ্রব্যটির দাম কমিবার ফলে যদিও তাহার অর্থ আয় একই থাকে, কিন্ত 
তাহার প্রকৃত আয় বাড়িয়া! যায় যাহার ফলে তাহার আধিক অবস্থা পূর্বের 
চেয়ে সচ্ছল হয়। এইভাবে দ্রব্যের দাম কমিবার দরুণ ভোগীর প্রকৃত আয় 
ষখন বৃদ্ধি পায় তখন উহাকে আয়-প্রভাব বলা হয়। এইরূপ দুই প্রকার আয়- 
প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য এই ষে, প্রথম প্রকার আয়-প্রভাবের ক্ষেত্রে ভোগকারী 
তাহার অর্থ আয় বৃদ্ধির ফলে উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়! যাইতে 
সক্ষম হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার আয়-প্রভাবের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম কমিয়! 
যাইবার দরুণ ভোগকারীর যে প্রকৃত আয় বাড়ে তাহার ফলে সে উচ্চতর 
নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়া ,যাইতে পারে না। পরপৃষ্ঠায় রেখা-চিত্রের 
সাহায্যে আয়-প্রভাব প্রকাশ করা হইল £ 

চিত্রে 9: বেখাঘ্বারা কফি এবং 0 রেখাদ্বারা ভোগকারীর 


পছন্দ-তত্ব : নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ ১০& 


অর্থ আয় নির্দেশ করা হইয়াছে । (0$ রেখাছ্বারা আর একটি ভ্্ব্যও 
নির্দেশ কর! চলে )। ভোগকারীর আয় যতই বাড়ে ততই তাহার বাজেট- 
রেখা দক্ষিণে ও উপরের দিকে সরিয়া যায়। 4.3) 42:32) 48:85 





প্রভৃতি বাজেট-রেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল ; কেন নাঁ, কফির দাম নির্দিষ্ট 
ধরিয়া লওয়৷ হইয়াছে, কেবলমাত্র ভোগীর আয় বাঁড়িতেছে অনুমান কর! 
হইয়াছে । বাজেট-রেখা দক্ষিণে ও উপরের দিকে সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ভোগীও উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছে। 
2, ৮৮ ও চ% বিন্দুগুলি যোগ করিলে 10০০ রেখাটি পাওয়! যাইবে। 
উহাকে আয়-ভোগ রেখা (00010)6-05017501071)61013 
00:৮৪) কিংবা বায়-ভোগ রেখা (2200512016015- 
092.51016100. 0০:৮৪) বলা হয়। ভ্রব্যগুলির দাম নির্দি আছে 
ধরিয়া লইলে ভোগকারীর আয় বৃদ্ধির ফলে তাহার ভোগের উপর কি 
প্রতিক্রিয়৷ বা পরিবর্তন ঘটে আয়-ভোগ রেখা সেই সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া 
থাকে ।১ 
আয়-ভোগ রেখা সাধারণত ডানদিকে উপরের দিকে উঠিতে থাকে । 
ইহার কারণ এই যে, ভোগীর আয় বৃদ্ধির ফলে (আর ভ্রবোর মূল্য যদি 
অপরিবদ্তিত থাকে ১, ছুইটি .দ্রব্যের ভোগই তাহার কাছে বৃদ্ধি পায়। 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে, আয়-ভোগ রেখা কিছুটা 


১.8600161 904 [75286 :1100076 ০০084030000 ০05 9১05৪ 1)0৩/ ০01)30100- 
0০0 158065 60 01১90861076 10০0176 51367) 02063 0৫ ৮০৮১ ৪০০৫৪ 216 81৮61) 200 
০০0030806, 


আয়-ভোগ রেখ! 


১০৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


উপরের দিকে উঠার পর উপরে বামদিকে কিংবা নিচে ডানদিকে বীঁকিয়া 
যাইতে পারে (5109 079৮78205 6০ ৮2 156 ০: 91095 ৫0সম2- 
৪:05 6০ 61 15176) | আয়-ভোগ রেখার এই 
আয়-প্রভাবের 

প্রকারভেদ আকৃতি দেখিয়া! আয়-প্রভাবের প্রকারভেদ করা চলে। 
আয়-ভোগ রেখা যখন ডানদিকে সামনে উপরের দিকে 
উঠে তখন উহাকে ধনাত্মক আয়-্রভাব (09:৮৩ 1000295 ০6০৮) 
বলা হয়। এইরূপ আয়-প্রভাবের তাৎপর্য এই যে, ভোগকারীর আয় বৃদ্ধির 
সহিত সে ছুইটি দ্রব্যের ভোগই বাড়াইয়া দেয়। সাধারণত স্বাভাবিক বা 
উৎকৃষ্ট (10011759] 01: 50991201) দ্রব্যের ভোগের বেলাতেই চাহিদার 
প্রকৃতি এইরূপ হইয়! থাকে । এই অবস্থা পূর্বের চিত্রে দেখানো যায় যদি 
দুইটি অক্ষরেখা দ্বারা দুইটি দ্রব্য নির্দেশ করা হয়। আয়-ভোগ রেখা 
যখন কিছুটা উপরের দিকে উঠার পর উপরে বামদিকে মোড় লইতে থাকে 
তখন উহাকে খণাত্বক আয়-প্রভাব:( 28290%5 20009178 65০৮) বলা 
হয়। এইরূপ আয়্-প্রভাবের তাৎপর্য এই যে, ভোগকারী তাহার আয় 
বৃদ্ধির সহিত একটি দ্রব্যের ভোগ বা ক্রয় কমাইয়া দেয়, আর একটি ভ্রব্যের 
ক্রয় বাড়াইয়! দেয়। এই ভাবে ভোগকারীর আয় বৃদ্ধির ফলে যে ব্রব্যের 
ক্রয় কমিয়! যায় তাহাকে নিকৃষ্ট (2:610£) দ্রব্য এবং যে দ্রব্যের 
ক্রয় বাড়িয়! যায় তাহাকে উৎকৃষ্ট (91107) দ্রব্য বলা হয়। এইরূপ 

খণাত্বক আয়-প্রভাব নিচের রেখাচিত্রে দেখানো হইল £ 





পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখ! বিশ্লেষণ ১০৭ 


পূ্বপৃষ্ঠার চিত্রে আয়-ভোগ রেখা বামে উপরের দিকে মোড় লইয়াছে। 
ইহার তাৎপর্য এই যে, ভোগী তাহার আয় বৃদ্ধির সহিত কলার পরিমাণ কম 
কিনিতেছে এবং আমের পরিমাণ বেশি কিনিতেছে। এখানে কল! তাহার 
নিকট নিকৃষ্ট দ্রব্য এবং কলার ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব খণাত্বক । আবার আয়- 
ভোগ রেখা যখন দক্ষিণে নিচের দিকে নামে তখনও উহাকে খণাত্বক আয়- 
প্রভাব বলা চলে। নিচের রেখাচিত্র দ্বারা এই ধরনের আয়-প্রভাবও 





দেখানো যায়। উপরের চিত্রে আয়-ভোগ রেখা ডানদিকে নিচে বাঁকিয়া 
গিয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, ভোগকারী তাহদর আয় বৃদ্ধির সহিত আমের 
পরিমাণ পূর্বের চেয়ে কম কিনিতেছে আর কলার পরিমাপ বেশি কিনিতেছে। 
এখানে আমের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব খণাত্মক। 

বিশেভাবে লক্ষণীয় এই যে, আয়-প্রভাবের পরিমাণ নির্ভর করে ভোগ- 
কারী বা ক্রেতা তাহার আয়ের কত অংশ ভ্রব) ক্রয় করিতে ব)য় করে তাহার 
উপর | ক্রেতা যদি তাহার আয়ের অতি অল্প অংশই ভ্রব্টির উপর 
ব্যয় করে, তাহা হইলে দামের পরিবর্তনের ফলে আয়-প্রভাব বিশেষ অনুভূত 
হইবে না। 


পরিবর্তন-গ্রভাব 
(50090006010 ০) 


ছইটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটিলে 
ভোগকারী ভ্ত্ব্য হুইটির ভোগের পরিমাণ অদল-বদল করিতে বাধ্য হয়। 


১০৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


সে তখন ভোগের পরিমাণ এমন ভাবে অদল-বদল করে যাহাতে তাহার 
আয় একই থাকে- বাড়েও না, কমেও না। একটি দ্রব্যের দাম যদি বাড়ে 
এবং আর একটির কমে, তাহ| হইলে ভোগকারী তাহার মোট উপযোগ 
অক্ষুণ্ন রাখিয়া দ্রব্য দুইটির ভোগ যে কম-বেশি করে তাহাকে দামের পরিবর্তন- 
প্রভাব &বলে। দাম কমিবার ফলে যে ভ্রবাটি অপেক্ষাকৃত সন্ত] হয় 
ক্রেতা স্বভাবতই সেই ভ্্রব্যটি অধিক পরিমাণে কিনিবে। সে অপেক্ষাকৃত 
দামী ভ্রব্যটির স্থলে সম্তা দ্রব্যটি পরিবর্তন করিবে। জিনিসের আপেক্ষিক 
দাম পরিবর্তনের ফলে, এই ভাবে যখন অপেক্ষাকৃত চড়া দামের জিনিসটি 
কম পরিমাণে এবং সন্তা দামের জিনিসটি বেশি পরিমাণে ক্রয় করা হয় 
তখন তাহাই পরিবর্তন-প্রভাব | পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে সে বেশি দামের 
জিনিসটির পরিবর্তে কম দামের জিনিসটি বেশি করিয়া ভোগ করে। নিচে 
রেখাচিত্রের সাহায্যে ভোগীর পরিবর্তন-প্রভাব দেখানো হইল £ 





উপরের চিত্রে 4.8 ভোগকারীর মুল বাজেট-রেখা এবং ৮ মূল ভারসাম্য 
বিন্দু। ভোগকারী 9, একক কলা এবং 0%$ একক আম ক্রয় করিয়! 
সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিয়াছে । মনে কর, কলার ও আমের আপেক্ষিক 
দামের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমের দাম চড়া হইয়াছে এবং কলার দাম সম্তা 
হইয়াছে? কিন্তু ভোগীর আয় একই সমান রহিয়াছে । আমের দাম চড়া 
হইবার ফলে তাহার যেমন আয় কমিল, তেমনি কলার দাম সম্তা হইবার 
ফলে তাহার আয় বাড়িল। ইহাকে ভোগকারীর আয়ের ক্ষতিপূরণমূলক 
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পরিবর্তন ( 00101960986106 %21286101 10. 00115011115 1710010 ) 
বলে। 

কিন্ত ভোগকারীর আয় সমান থাকার দরুণ সে একই নিরপেক্ষতা-রেখার 
উপরই রহিল, অথচ দাম পরিবর্তনের ফলে তাহাকে নূতন এক ভারসাম্য 
অবস্থা লাভ করিতে হইল | উপরের রেখাচিত্র হইতে বুঝা যাইবে যে, কলার 
দাম সন্তা হওয়ায় এবং আমের দাম বেশি হওয়ায় ভোগকারীর নৃতন বাজেট- 
রেখা! হইল 453 | এই বাজেট-রেখা নিরপেক্ষতা-রেখাকে 25 বিন্দুতে 
স্পর্শ করিল। এখন সে আমের 0* একক ও কলার 052 একক 
কিনিলে ভারসাম্যে পৌঁছিয়া সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিতে পারিবে। 
দুইটি দ্রব্যের ভোগের আপেক্ষিক পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলেও ভোগকারী 
কিন্তু একই নিরপেক্ষতা-রেখায় অবস্থান করিবে । সে কেবল মূল ভারসাম্য 
বিন্দুর পরিবর্তন করিয়া নৃতন ভারসাম্য বিন্দুতে পৌছিবে। 

দাম-প্রভাঁব 
(71205 17506 ) 

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভোগকারীর আয় অপরিবর্তিত রহিয়াছে 
এবং সে যে ছুইটি দ্রব্য কিনিতেছে তাহার একটির দামে কোন পরিবর্তন 
ঘটে নাই, অথচ আর একটির দাম কমিয়াছে, তাহা! হইলে ভোগকারীর প্রকৃত 
আয়, ভোগের পরিমাণ ও ভার-সাম্যের অবস্থার যে পরিবর্তন দেখা যায় 
তাহাকেই দাম-প্রভাব বলে। ভোগকারীর উপর দাম-প্রভাবের প্রতিক্রিয়া 
কিভাবে হুইতে পারে নিচের চিত্রের সাহায্য তাহ! নির্দেশ করা হইল ' 





১১০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


ূ্বপৃষ্ঠার চিত্রে ভোগকারীর প্রথম বাজেট-রেখা ছিল 48 এবং ভারসাম্য 
বিন্দু ছিল ৮ ষে ভারসাম্য অবস্থায় 9 একক কলা এবং ০২ একক 
আম কিনিয়াছিল। কলার দাম কমিবার ফলে; উহা! কিনিবার ক্ষমতা! 
বাড়িয়! ফাড়াইল 07, অথচ আমের দাম অপরিবন্তিত থাকায় আম কিনিবার 
ক্ষমতা] 04. রহিয়া গেল। নৃতন বাজেট-রেখা হইল 493 এবং উহা ২নং 
নিরপেক্ষতা-রেখাকে ৮£ বিদ্দুতে স্পর্শ করিল। চঃই নৃতন ভারসাম্যের 
বিন্দু। এই বিন্দুতে ভোগকারী 085 একক কল! ও 0৫£ একক আম 
কিনিল। এইভাবে কলার দাম যদি আরও সন্ত! হয় তাহ! হইলে উহা! 
কিনিবার ক্ষমত| আরও বাড়িয়! যাইবে৯ নৃতন বাজেট-রেখা 488 ৩নং 
নিরপেক্ষতা-রেখাকে স্পর্শ করিয়া ৪ বিন্দুতে ভোগকারীর ভারসাম্য 
স্থাপন করিবে । ৪ বিন্দূতে ভোগকারী 04 একক আম ও 08 একক 
কলা ক্রয় করিয়া সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিবে। 
1১৮8 এবং 78 বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করিলে যে 
রেখাটি পাওয়া যাইবে উহাকে দাম-ভোগ রেখা (0910 00190001012 
০:৮৪) বল! হয় । এই দাম-ভোগ রেখার সাহায্যেই দাম-প্রভাব দেখানো 
হইয়া থাকে। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দাম-প্রভাবকে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন- 
প্রভাবের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়৷ হিসাবে বিশ্লেষণ করা হইয়! থাকে । 

মনে কর; একটি দ্রব্যের দাম কমিয়াছে* অপরটির দাম অপরিবততিত 
রহিয়াছে । এ ক্ষেত্রে ভোগকারীর প্রক্কৃত আয় বাড়িয়া যাইবে যাহার ফলে 
সে উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখায় উঠিতে পারিবে এবং যে ভ্রব্যটির দাম সন্ত] 
হইয়াছে তাহা অধিক পরিমাণে ক্রয় ও ভোগ করিতে পারিবে । ইহাই 
হইল একটি দ্রব্যের দাম কমিবার দরুণ চাহিদার উপর আয়-প্রভাব। 

আবার, একটি দ্রব্যের দাম কমিলে, এবং অপর ভ্রবোর দাম অপরিবতিত 
থাকিলে, ভোগকারীর উপর পরিবর্তন-প্রভাবের প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। 
সে যখন দেখে একটি ভ্রব্য অপরাপর ভ্ত্রব্য কিংব! অর্থ আয়ের তুলনায় সস্তা 
হইয়াছে তখন সে স্ভাবত দামী ভ্রব্যের বদলে সন্ত ভ্রব্যটি পরিবর্তন করিবে | 
পরিবর্তন-প্রভাবের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে দ্রব্যের দাম সম্তা| হইলে ভোগীর 
এ দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া! যায়। আয্ম-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব উভয়ে 
মিলিতভাবে যে দাম-প্রভাব ঘটাইয়া চাহিদার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে-_ 


দীম"ভোগ রেখ! 


পছনা-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ ১১১ 


এই দ্বাম-প্রভাবের কতটা আয়-প্রভাবের দরুণ এবং কতটা পরিবর্তন-প্রভাবের 
দরুণ তাহা নির্দেশ করা যায়। দাম-ভোগ রেখা হইতে 

দাম-প্রভাবের উপর -প্রভাঁব 
আল-প্রভাব ও পরিবর্তন. আয় ও পরিবর্তন-প্রভাব পৃথক পৃথকভাবে 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়া! দেখানো যায়। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি 





প্রথমে ভোগকারীর ভারসাম্য বিন্দু ছিল £২ এবং এই বিন্দুতে সে 03 
পরিমাণ কলা ও £২5% পরিমাণ আম ক্রয় করিয়াছিল । এখন যদি কলার 
দাম হাস পায় তাহা হইলে ভোগকারীর মূল বাজেট-রেখ! 4.3 সরিয়া গিয়া 
403॥ হইবে | এই অবস্থায় তাহার নৃতন ভারসাম্য নং নিরপেক্ষতা-বেখায় 
২ বিন্দুতে স্থাপিত হইবে । এখানে দেখা যাইতেছে যে, কলার দাম হাস 
পাওয়ায় কলা ক্রয়ের পরিমাণ 0204 হইতে বাড়িয়। 04%এ দীড়াইয়াছে। 
অর্থাৎ কলার দাম কমিবার দরুণ কলা! ক্রয়ের পরিমাণ 45205 বাড়িয়াছে। 
ইহাই দাম-প্রভাব | কলার দাম হাস পাইবার ফলে এই যে দাম-প্রভাব ঘটিল 
তাহ! অংশত আয়-প্রভাবের দরুণ, অংশত পরিবর্তন-প্রভাবের দরুণ। কতটুকু 
আয়-প্রভাবের দ্রূণ এবং কতটুকু পরিবর্তন-প্রভাবের দরুণ এখন তাহাই 
দেখানো হইতেছে । মনে রাখা প্রয়োজন যে» মূল ও নৃতন ভারসাম্য বিন্দু 
ঢ. ও ঢ২ঃ যোগ করিলে দাম-ভোগ রেখা পাওয়া যায় । ধরা যাক? কলার 
দাম হাস পাওয়ার ফলে ভোগকারীর প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে 
তাহার বাজেট-রেখা ডানদিকে সরিয়া 4:11এ গিয়া দীড়াইল। এই নূতন 
বাজেট-রেখ! মুল বাজেট-রেখার সমাস্তরালভাবে ২নং নিরপেক্ষতা-রেখা 


১১২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


[0ঞতে £: বিন্দুকে স্পর্শ করিল। ২ ও গু বিন্ুকে যোগ করিলে ক্রেতার 
আয়-ভোগ রেখা পাওয়| যায়। ২ ও“ বিন্দুর মধ্যে দৃরত্টুকুই কলার 
দাম কমিবার দরুণ আয়-প্রভাব | অর্থাৎ ভোগকারীর দাম-প্রভাব ১508 
এর মধ্যে আয়-প্রভাবের দরুণ অতিরিক্ত ক্রয় হইতেছে এছ । আর বাকি 
5৪ হইতেছে পরিবর্তন-প্রভাবের দরুণ জতিরিক্ত ক্রয় । মনে রাখিতে 
হইবে যে, আয়-প্রভাবের দরুণ ভোগকারীকে নিচে অবস্থিত নিরপেক্ষতা- 
রেখা হইতে উচ্চতর রেখায় সরিয়া যাইতে হয়। আর পরিবর্তন-প্রভাবের 
ফলে ভোগকারীকে একই নিরপেক্ষতা-রেখার উচু বিন্দু হইতে নিয়তর 
বিন্দুতে সরিয়া আসিতে হয়। উপরের মানচিত্রের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে 
আসা! যায় £ 

দাম-প্রভাব -আয়-প্রভাব + পরিবর্তন-প্রভাব 

দাম-প্রভাব এটি 

আয়-প্রভাব টি € ১ 

পরিবর্তন-প্রভাব »" 53 
দ্রাম-ভোগ রেখাটি (2০০) দাম পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়। অর্থাৎ দাম-প্রভাব 
নির্দেশ করিয়। থাকে । 

আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবের মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব 


(00701651006 06 1025011706010, 06562012100 17750 
৪270 51056168020 727606) 


মার্শালীয় উপযোগ-তত্বের একটি প্রধান গলদ এই ষে, ইহা পরিবর্তন-প্রভাব 
ও আয়-প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে নাই। কোন দ্রব্যের দাম 
কমিলে উহার চাহিদার পরিমাণে যে বৃদ্ধি ঘটে, উহার কতটা পরিবর্তন- 
প্রভাবের দরুণ আর কতটাই বা আয়-প্রভাবের দরুণ, তাহার বিশ্লেষণ 
মার্শালের তত্বে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন দ্রব্যের দাম কমিলে উহার 
চাহিদার পরিমাণ বাড়ে, নিরপেক্ষতা-রেখার তত্ব কেবল তাহার সন্ধানই 
দেয় না; চাহিদা বৃদ্ধির পরিমাণ কতটা পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে এবং কতটা 
আয়্-প্রভাবের ফলে তাহারও সন্ধান দিয়া থাকে । আয্ন-প্রভাব ও পরিবর্তন- 
প্রভাবের সম্মিলিত ফল যে দাম-প্রভাব; নিরপেক্ষতা-রেখা তত্বে তাহার 
সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলে । ভোগকারীর চাহিদার উপর দাম-প্রভাবের (91106 
59606) মোট প্রতিক্রিয়া কিভাবে উহার ছুইটি উপাদান (50200235229) 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ ১১৩ 


পরিবন্তন-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের কার্ধকারিতার দরুণ দেখা দেয় তাহা এই 
তত্বে পৃথকভাবে জানিতে পারা যায়। সুতরাং কোন দ্রব্যের চাহিদার উপর 
দাম-প্রভাবের কি প্রতিক্রিয়। তাহা স্পভাবে জানিতে হইলে পরিবর্তন- 
প্রভাব ও আয়-প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য সবতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করার বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। 

এই দুইটি প্রভাবের মধ্যে পরিবর্তন-প্রভাব সকল অবস্থাতেই অর্থাৎ 
যে কোন রকম ভ্তরব্যের বেলায় ধনাত্বক ; কেন না, দামী দ্রব্যের তুলনায় 
সন্ত] দ্রব্য পরিবর্তক হিসাবে কেন! হইয়। থাকে । যেত্রব্যটির দাম কমে 
নাই তাহার তুলনায় যে ভ্রব্যটির দাম কমিয়াছে উহার চাহিদার পরিমাণ 
বভাবতই বাড়িয়া থাকে । কিন্তু আয়্প্প্রভাব সর্বদা ধনাত্বক নাও হইতে 
পারে। দ্রব্য অনুযায়ী আয়-প্রভাব ধনাত্মক, খণাত্মক কিংবা একেবারে 
শূন্য হইতে পারে । উৎকৃষ$ট কিংবা স্বাভাবিক (521801 01 11017)2] ) 
দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্বরক হইতে বাধ্য। এই সকল ভ্রব্যের 
দাম কমিলে আয্ম-প্রভাবের দরুণ ক্রেতার মোট চাহিদ। বাড়ে। কিন্ত 
ক্রেতা যদি কোন ভ্রব্যকে নিকৃষ্ট (2:5130£ ) মনে করে, তাহা হইলে 
আয়-প্রভাব খণাত্বক হইয়া! থাকে | এই ধরনের দ্রব্যের বেলায় দাম 
কমিবার ফলে ক্রেতার প্রকৃত আয় বাড়িলেও চাহিদার পরিমাণ কমিতে 
দেখা যায়। অন্যান্য দ্রব্যের বেলায় ফেক্ষেত্রে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও 
চাহিদার পরিমাণে কোন হ্াস-বৃদ্ধি দেখ! দেয় না, সেখানে আয়-প্রভাৰ 
শূন্য (55:০)। এই সকল ভ্রব্যকে নিরপেক্ষ (05051) দ্রব্য 
বল! হয়। 

স্বাভাবিক কিংবা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন-প্রভাব ও আয়- 
প্রভাব ছুই-ই ধনাত্মক হয়। কিন্তু নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন-প্রভাব 
ধনাত্মক হইলেও আয়-প্রভাব খণাত্রক হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 
খণাত্বক আয়-প্রভাব ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের চেয়ে বেশি জোরদার 
হইতেও দেখা যায়। এই সকল দ্রব্যের বেলায় দাম কমিলে ভ্রব্যটির চাহিদ। 
হাস প্রায়। তবে খণাত্বক আয়-প্রভাবের দরুণ চাহিদা যতটা হাস পাইতে 
পারিত, ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে কার্যত ততটা হ্থাস পায় না। এই 
সকল ভ্রব্যকে “গিফেন দ্রব্য? (04660 £০০৭৪ ) বলে। 


০.০.--৪ 


১১৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 
পছন্দ-তস্বের ভিত্তিতে চাহিদা-রেখা নির্ণয় 


(10615801010 ০06 0115 106107200. 001৩ 01 6105 108515 
01518161106 41172015 ) 

কোন ব্যক্তির চাহিদা-রেখা দ্বারা এই নির্দেশ পাওয়! যায়; সে বিভিন্ন 
দামে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের কতটা পরিমাণ ক্রয় করিবে। পছন্দ-তত্বের ভিত্তিতে 
বা নিরপেক্ষতা-রেখার ব্যবহার দ্বারা ভোগকারীর নিকট একটি দ্রব্যের 
চাহিদা-রেখা নির্ণয় করা যায়। ক্রেতার দাম ভোগ-রেখা (71205 
0025010106100. ০0৭) হইতে দেখানো যায়, সে বিভিন্ন দামে একটি 
দ্রব্যের কত পরিমাণ ক্রয় করিবে । ক্রেতা বাস্তব জীবনে বহু দ্রব্য ক্রয় 
করিয়া থাকে | বহু দ্রব্যের চাহিদ| নির্ণয় করিতে হইলে নিচের চিত্রে 
ভূমিতলের রেখা 0ঠকে কফি ধরিয়া লইয়া অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত 
আছে অনুমান করিতে হইবে । লম্ব অক্ষ 0৬ দ্বারা ভোগকারীর অর্থ আয় 
নির্টেশ করিতে হইবে, যাহা সে কফি ক্রয়ে ব্যয় কবিবে | 





কফি-_-* 


উপরের চিত্রে 102) [09 ও 108 ভোগকারীর তিনটি ক্রমোচ্চ 
নিরপেক্ষতা-রেখ! নির্দেশে করিতেছে । কফির দাম ক্রমশ কমিয়! যাওয়ার 
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ফলে ভোগকারী তাহার সমস্ত আয়-বায় দ্বারা যথাক্রমে 0» 073 ও 0735 
পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে সক্ষম | যথাক্রমে অধিক পরিমাপ দ্রব্য কেনার ফলে 
তাহার বাজেট-রেখা হইবে 43১ 435 ও 2১881 এই বাজেট-রেখাগুলি 
যথাক্রমে ১নং, ২নং ও ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখাগুলিকে ২, 15 ও 5 বিস্দুতে 
স্পর্শ করিবে । 12, 2 ও 25 বিন্দুগুলিকে পরস্পর যোগ করিলে কফির 
জন্ম ভোগকারীর দ্াম-ভোগ রেখা পাওয়া যায়। এখন 43 বাজেট-রেখার 
ঢাল- ইহার তাৎপর্য এই যে, ভোগকারী যখন প্রথমবারে [454 
পরিমাপ অর্থ আয় ব্যয় দ্বারা 92. পরিমাণ কফি কিনিতেছে, তখন কফির 
এক এককের দাম জানিতে হইলে [4:4কে 0 দ্বারা ভাগ করিতে হইবে । 
সেইরূপ যখন 0 পরিমাণ কফি কিনিতেছে তখন এক একক কফির 





দাম 0৮৯, এবং যখন 928 পরিমাণ কফি কিনিতেছে, তখন এক একক 


1434 
কফির 05 | 


এখন এক একক কফি নির্দেশ করিবার জন্য 02 অক্ষরেখার উপর 
1 বিন্দুর ভান পাশে ঃ বিন্দু নির্দেশ করা! গেল। সেইরূপ একই দূরত্ব 
লইয়া 48 বিন্দুর পাশে ২৪ এবং এগ বিন্দুর পাশে ও বিন্দু শির্দেশ করা। 
যায়! এখন 2:1২এর দাম নির্দেশে করিতে হইলে 4.3 বাজেট-রেখার 
সমাস্তরাল করিয়! 3 বিন্দু হইতে একটি রেখা টানিলে উহা 150 রেখার 
£॥ বিন্দুতে মিলিত হইবে। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে, ]'% বিন্দুতে বাজেট- 
রেখা ঞ&এর ঢাল 02 পরিমাণ কফির উপর 144১ পরিমাণ অর্থ ব্যয় 
নির্দেশে করে । ঠিক সেইরূপ 2২২ বিশ্দৃতে 37২২ রেখা! ও 25২ পরিমাণ 
কফির উপর 7350 পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দিতেছে | অর্থাৎ বলা 
চলে যে, 2:55 দামে (ইহাই এক একক কফির দাম ) 05$ পরিমাণ কফি 
কেন! হইয়াছে । আবার, 7 বিন্দু হইতে 4১8: বাজেট-রেখার সমান্তরাল 
করিয়। 78২ রেখা! এবং 7৪ বিন্দু হইতে 4738 রেখার সমান্তরাল করিয়া 
৮87২৪ রেখ! টানিলে দেখ! যায় যে, 5828 দামে 945 পরিমাণ এবং 78409 
দামে 09৪ পরিমাণ কফি কেন! হইয়াছে । এখন 7$, ৪ ও 7১৪ বিশ্ুগুলি 
যুক্ত করিলে 101 চাহিদা-রেখা পাওয়া যাইবে । 


১১৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 
পছন্দ-তত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখ। পদ্ধতির মুল্যাস্ন 


(05810262920 ০: 0505 71569151105 ৮1501 01 11101091:6190 
০0:6 41501211015 ) 

আধুনিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে পছন্দ-তত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখা পদ্ধতি 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার কর! হইয়৷ থাকে । অধ্যাপক হিকস্‌ ভোগকারীর 
চাহিদা নির্ণয়ে এই পদ্ধতিকে প্রচলিত উপযোগ-তত্বের বিকল্প ব্যাখ্যান হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এবং আরও অনেক অর্থনীতিবিদ দাবী করেন যে, 
নিরপেক্ষতা-রেখা পদ্ধতিটি প্রাচীন উপযোগ-তত্ব হইতে নিয়লিখিত একাধিক 
কারণে উৎকৃষ্টতর £ 

প্রথমত; পছন্দ-তত্বে উপযোগ সম্পর্কে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ধারণা 
গ্রহণ কর! হইয়াছে । মার্শালীয় উপযোগ-তত্বের ভিত্তি হইল যে, উপযোগ 
অর্থের মাধ্যমে পরিমাণগতভাবে পরিমাণ করা । কিন্তু পছন্দ-তত্বে বল! 
হইয়াছে যে, উপযোগ সম্পূর্ণভাবে মনোগত ধারণা, ইহা পরিমাণগতভাবে 
পরিমাপ করা যায় না । উপযোগ অপরিমেয়, কিন্তু তুলনীয় । বিভিন্ন দ্রব্যের 
কিংবা একই দ্রব্যের বিভিন্ন এককের উপযোগ পরিমাণ করা যায় ন| বটে, 
কিন্তু উহাদের পরস্পর তুলনা কর! যায়। উহাদের তুলনা করিয়া ভোগ- 
কারীর পছন্দক্রম অনুযায়ী চাহিদা নির্ণয় করা যায়। উপযোগের এই 
ধারণাই অধিকতর বাস্তবধর্মী | 

দ্বিতীয়ত, মার্শালীয় উপযোগ-তত্বে ভোগকারীর নিকট একটিমাত্র দ্রব্য 
বা সেবাকার্ধের উপযোগ ব! চাহিদ| বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কর] হইয়াছে। 
কিন্তু পছন্দ-তত্বে ভোগকারীর নিকট দ্বই বা বহু দ্রব্যের চাহিদা বিশ্লেষণ 
করায় অধিকতর বাস্তবসম্মত হইয়াছে । 

তৃতীয়ত, মার্শালীয় উপযোগ-তত্বে বহুসংখ্যক ও সংকীর্ণ শর্তাবলী ধরিয়া 
লইয়া উপযোগ ও চাহিদার ব্যাখ্যান করা হইয়াছে । সেই তুলনায় পছন্দ- 
তত্বের অনুমিত শর্তগুলি সংখ্যায় কম ও অসংকীর্ণ। যেমন, মার্শালের 
উপযোগ-তত্বে ধরিয়া লওয়া! হইয়াছে যে; ভোগকারী যত পরিমাণ ভ্রব্য 
ক্রয় করুক না কেন তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ অপরিবতিত 
থাকিবে । মার্শাল এই শর্ত ধরিয়া লইয়া দাম পরিবর্তনের ফলে 
যে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব ঘটিয়া থাকে তাহা সুস্প$উভাবে 
পৃথক করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু পছন্দ-তত্বে এই শর্ত গ্রহণ 
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না করায় আয়-প্রভাবের ও পরিবর্তন-প্রভাবের পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা 
পড়িয়াছে। ইহা অধিকতর বাস্তবসম্মত হুইয়াছে। 

চতুর্থত, মার্শাল তাহার উপযোগ-তত্বের সাহায্যে চাহিদার সীমিত 
ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহার তত্ব-দ্বারা চাহিদার সকল রকম পরিবর্তন 
ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই তুলনায় পছন্দ-তত্বে চাহিদার অধিকতর ব্যাপক 
ও সাধারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । পছন্দ-তত্ব দ্বারা ভোগকারীর চাহিদার 
যে কোন রকম পরিবর্তনের ব্যাখ্যান করা যায়। উদাহরণঘ্বরূপ বলা যায় 
যে, মার্শালের চাহিদার নিয়ম “গিফেন দ্রব্যের চাহিদীর বিশ্লেষণ করিতে 
পারে না। কেন একটি দ্রব্যের দাম কমিলেও ভোগকারী এ দ্রব্য বেশি 
ক্রয় করে না-_-এই প্রশ্্রের উত্তর মার্শালের তত্বে পাওয়া! যায় না। কিন্ত 
গছন্দ-তত্ব এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। এই তত্বে বল হইয়াছে ষে, কোন 
দ্রব্যের দাম কমিবার ফলে পরিবর্ভন-প্রভাব যদ্দি ধনাত্মক হয় এবং আয়- 
প্রভাব অপেক্ষাকৃত অধিক খণাত্বক হয়ঃ তাহা! হইলে ভোগকারী এ ভ্রব্যটি 
কম কিনিবে। 

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য পছন্দবাচক নিরপেক্ষতা-তত্ব পরিমাণ- 
বাচক উপযোগ-তত্ব হইতে উন্নততর বলিয়| দীবি করা হইলেও অনেকে 
আবার পছন্দ-তত্বের একাধিক বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। 

প্রথমতঃ অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, নিরপেক্ষতা-তত্বের নিজস্ব কোন 
অভিনবত্ব নাই। রবার্টসন, আর্ম্টরং প্রভৃতি অর্থবিজ্ঞানিগণ মন্তব্য করিয়াছেন 

যে, নিরপেক্ষতা-তত্ব উপযোগ-তত্ব ছাড়া নৃতন কিছু 

পছন্দবাচক  নহে। মুলত ইহা উপযোগের অঙ্গসঙ্জা। 

১১৮৬ প্রচলিত ধারণা ও সমীকরণের নুহ কেবলমাত্র 
নৃতন কয়েকটি ধারণা ও সমীকরণ প্রবর্তন করিয়াছে। 

উপযোগের পরিবর্তে নিরপেক্ষতা-তত্ব পছন্দ” কথাটি ব্যবহার করিয়াছে। 
১১২১ ৩ প্রভৃতি পরিমাণবাচক সংখ্যার (০8::017191 10010102 5:506107) 
দ্বারা উপযোগ পরিমাপ করিবার পরিবর্তে নিরপেক্ষতা-তত্ব ১ম, ২য়» ওয় প্রভৃতি 
গুরুত্ব বা স্তরবাচক সংখ্যা (01:012191 10101701091 5৮9০10) দ্বারা ভোগ- 
কারীর পছন্দ নির্দেশ করিয়াছে। প্রচলিত প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটি 
বর্জন করিয়া উহার স্থলে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার-_এই ধারণাটি গ্রহণ করা 
হইয়াছে এবং ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটির পরিবর্তে ক্ষীয়মাণ 


১১৮ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


প্রান্তিক পরিবর্তনের হার নীতি ব্যবহার কর! হুইয়াছে। পরিশেষে, 
নিরপেক্ষতা-তত্বে ভোগকারীর যে ভারসাম্যের শর্ত ধার্য করা হইয়াছে, 
তাহাও প্রচলিত উপযোগ-তত্বের ভারসাম্যের শর্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। 
মার্শালীয় উপযোগ-তত্বে ক্রেতার ভারসাম্যের শর্ত হইল দ্রব্যের প্রান্তিক 
উপযোগ এবং দামের অনুপাত সমান হওয়া চাই। পছন্দ- বা নিরপেক্ষতা- 
তত্বে ভোগকারীর ভারসাম্যের শর্ত হইল, দ্রব্যগুলির প্রান্তিক পরিবর্তনের 
হার এবং উহাদের দামের অনুপাত সমান হওয়া চাই । তাহা হইলে বলা 
চলে যে, নিরপেক্ষতা-তত্বটি প্রচলিত তত্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে নূতন কোন 
বিশ্লেষণ নহে । ইহ! প্রচলিত উপযোগ-তত্বের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। 

দ্বিতীয়ত, অনেক সমালোচক মস্তব্য করিয়াছেন যে, নিরপেক্ষতা-তত্বটি 
কতকগুলি অবাস্তব শর্তের উপর প্রতিঠিত বলিয়! একটি ছূর্বল তত্ব। এই 
তত্বের একটি অন্যতম শর্ত হইল যে; ভোগকারী তাহার পছন্দ-সূচী সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ইহাতে ধরিয়৷ লওয়া হইয়াছে যে, বহুসংখ্যক দ্রব্যের 
মধ্যে ভোগকারীর নিকট ছুইটি দ্রব্যের পছন্দক্রম, পরিবর্তন, মোট উপযোগ, 
মোট বায়, আয় প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক ধারণা বর্তমান । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 
সাধারণ ক্রেতার মস্তিষ্কে এত বিষয়ে জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নহে | 

তৃতীয়ত, নিরপেক্ষতা-রেখার পদ্ধতি ছুইটি দ্রব্যের বেলায় ভোগকারীর 
চাহিদা নির্ধারণে বিশেষভাবে উপযোগী । কিন্তু বাস্তব জীবনে ভোগকারী 
দুইটির অধিক ভ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে । যখন সে দুইটির অধিক ভ্রব্যের 
মধ্যে তাহার আয় ব্যয় করে, নিরপেক্ষতা-মানচিত্র উহার সরলত। হারাইয়া 
ফেলে । তিনটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক মডেলের (61162 011011510119] 
10061) অবতারণ| করিতে হয়। উহা বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে জটিল 
করিয়া তোলে । তিনটির অধিক ভ্তরব্যের বেলায় জ্যামিতিক ব্যাখ্যান 
একেবারে অকেজো হইয়৷ পড়ে । 

চতুর্থতঃ উপযোগ-তত্ববের ন্যায় এই তত্বে অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে 
যে, ভোগকারী দ্রব্যের যে বিভিন্ন একক ক্রয় করিয়া থাকে; গুলিকে 
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা চলে । কিন্তু গাড়ি; বাড়ি, আসবাবপত্র 
প্রভৃতি এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের এককগুলি অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় 
বিভাজ্য নহে । এইরূপ অবিভাজ্য দ্রব্যের চাহিদা নির্ণয়ে কি উপযোগ-তত্ব, 
কি পছন্ব-তত্ব, কোনটিরই উপযোগিতা! নাই। 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-বরেখা বিশ্লেষণ ১১৯ 


পরিশেষে ১ উপযোগ-তত্বের মত পছন্দ-তত্বেও ধরিয়া লওয়া হয় যে; 
ভোগকারীর নিকট কোন ভ্রব্যের প্রথম এককের তুলনায় দ্বিতীয় একক 
কম পছন্দসই বা আকর্ধণীয়। এ অনুমানও বাস্তবসম্মত নহে। যাহার 
একখানি মোটরগাঁড়ি আছে তাহার নিকট দ্বিতীয় মোটরগাড়ি কম আকর্ষণীয় 
হইবে বলা চলে না । যেসকল ব্যক্তি আড়ম্বরপূর্ণ ভোগে আসক্ত (0০01,901- 
00005 ০0125207902) কিংব! যাহারা ভোগের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে 
নিজেদের প্রকাশ করিতে উৎসুক (460 ৪১০0৮ 96117755961 
50015551010 211 22905) তাহাদের নিকট অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রথম 
এককের তুলনায় দ্বিতীয় একক অধিক পছন্দসই হয়। এই সকল ব্যক্তির 
ভোগ বিশ্লেষণে মার্শালের উপযোগ-তত্ব ও পছন্দ-তত্ব ছুইই মূল্যহীন | 

উপরি-উক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও পছন্দ-তত্ব বা] নিরপেক্ষতা-রেখা পদ্ধতি অধিকতর 
বাস্তবধ্ী বলিয়! ভোগকারীর চাহিদা বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হইয়াছে | কিন্তু ইহাই চাহিদা বিশ্লেষণের একমাত্র হাতিয়ার নহে | 


ভোগ্কারীর উদ্ধত 


€( ০010501009725 50210109 ) 


ভোগকারীর উদ্বতের ধারণাটি অধ্যাপক মার্শালের অবদান । কল্যাণ- 
মূলক অর্থনীতির একটি প্রধান ভিত্তি হিসাবে তিনি এই ধারণাটি প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক অর্থ-তত্বের বিশ্লেষণে ধারণাটির গুরুত্ব বড় 
একটা স্বীকার কর! হয় না। 
মার্শাল বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভোগকারী উদ্বত্ত 
তৃপ্তিলাভ করে; সে যে আথিক মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করে তাহা অপেক্ষা 
তৃপ্তি বা সন্তোষ লাভ করে বেশি । অনেক জিনিস আছে যাহা ক্রয় করিতে 
ভোগকারী অতিরিক্ত দাম দিতে রাজী থাকে, অথচ যে বাজার দামে 
জিনিসগুলি সে প্রকৃতপক্ষে কিনিতে পারে উহা! অপেক্ষাকৃত কম | জিনিসের 
এই চাহিদা-দাম (06:032120. 11106), অর্থাৎ জিনিসটি হইতে সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত হইবার পরিবর্তে উহ! পাইবার জন্য যে দাম 
ভোগ-উ্ব/ত্ত কাহাকে 
বলে? দিতে ক্রেতা রাজী থাকে, এবং জিনিসের বাজার-দাম 
(0811: 71106 ) অর্থাৎ যে দামে জিনিসটি বাজারে 
ক্রয় করা হয়, এই দুইএর মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই ভোগকারীর 


১২০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


উদ্বতের অর্থ নৈতিক পরিমাপ ।১ মনে কর, কোন ব্যক্তি একখানা খবরের 
কাগজের জন্য ৫০ পয়সা পর্যস্ত ব্যয় করিতে রাজী? কিন্তু উহার বাজার 
দাম ১৮ পয়সা হওয়ায় সে উহা! ১৮ পয়সাতেই ক্রয় করিতে পারিল। 
এখানে ৩২ পয়সা হইল ভোগ-উদ্বাতের পরিমাপ । ভোগী যে দাম দিতে 
রাজী থাকিত এবং যে দাম দিয়া জিনিসটি কিনিয়াছে উহার পার্থক্যই 
তাহার ভোগ-উদ্বত্ত | (00105095775 527015 15 025 0195161109 
06575512 615 0050191] 01205 2:00. 11৪ ৪,06091 01105) | এই 
ছুই দামের মধ্যে পার্থক্য যত বেশি হইবে ততই ভোগ-উদ্বত্তের পরিমাণও 
বাড়িবে, আবার পার্থক্য যত কম হইবে ততই ভোগ-উদ্বৃত্তের পরিমাণও 
কমিবে | ভোগীর চাহিদাদাম ও বাজার-দাম সমান হইলে ভোগকারী 
কোন উদ্বৃত্ত তৃপ্তি বা সন্তোষ লাভ করিতে পারে না । 
অধ্যাপক মার্শাল ভোগ-উদ্বত্ত ধারণাটি ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের 
বিধি হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দেশে করিয়াছেন । ক্রেতা একটি দ্রব্যের 
ক্রয়ের পরিমাণ যতই বাড়াইতে থাকে, ততই উহার প্রান্তিক উপযোগ 
তাহার নিকট কমিতে থাকিবে | যেমন, একটি কমলালেবু হইতে কোন 
ক্রেতা যদি ১২ পয়সার উপযোগ লাভ করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় কমলালেবু 
ক্রয় করিলে উহার প্রান্তিক উপযোগ ১২ পয়সা অপেক্ষা কম হইবে । 
মনে কর, দ্বিতীয় কমলালেবুটি হইতে ক্রেতা ৮ পয়সার উপযোগ লাভ 
করিল। তৃতীয় একটি কমলালেবু ক্রয় করিয়া, ক্রেতা ৬ পয়সার উপযোগ 
লাভ করিল। সে যদি আর অতিরিক্ত কমলালেবু ক্রয় না করে, তাহা 
হইলে তৃতীয় কমলালেবুটি তাহার প্রান্তিক ক্রয় ( 20.91:51119] 01:011999 ) 
ধরিতে হইবে | এই প্রান্তিক ক্রয়ের উপযোগ ও বাজার-দাম সমান। প্রান্তিক 
রি কমলালেবুটি যখন ৬ পয়সায় পাওয়া যায়ঃ অপর দুইটি 
পরিমাপের সুত্র. লেবুর প্রত্যেকটির বাজার-দামও ৬ পয়সা । তাহা হইলে 
তিনটি কমলালেবুর মোট বাজার-দাম অর্থাৎ উহাদের 
উপর মোট প্রকৃত ব্যয় হইবে £ ৬ * ৩. ১৮ পয়সা । কিন্তু তিনটি লেবুর মোট 


১, 08051509811, 2 06 6০68৪ ০6 90০5 1১101) ৪. 06:800. ০৭1৫ ৮৩ ড111875 6০ 
799 190১6: 0১৪ ৪০ 100০৩০ 0)৬ 08085 ০5৩7 005 1380) 1১6 ৪০0৪115 406৪ 285, 1৪ 
(১6 00002510 126880075 06 0১18 9010108 8808580090. [৮ 2085 05 ০81160০০৪৬০ 
00678 819109,” 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখ! বিশ্লেষণ ১২১ 


উপযোগ £ ১২+৮+৬-*২৬ পয়সা | সুতরাং, তিনটি কমলালেবু ক্রয় দ্বারা 
ভোগকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে £ ২৬- ১৮৮ পয়সা । তাহা হইলে 
মার্শালের মতানুষায়ী ভোগকারীর উদ্বৃত 'পরিমাপ করিবার সূত্র হইল £ 


ভোগকারীর উদ্ব তত মোট উপযোগ - মোট প্রকৃত ব্য্ব 
(ক্রয্সের একক সমষ্টি «দাম ) 
[00250100919 9110105-:0681 00115 - 10561 080610016016 
(12121211091 06 07105 701110179,560. ৮ 01105)] 


সুত্রটি নিচের রেখাচিত্র দ্বারাও নির্দেশ করা যায় £ 





0 অক্ষরেখ! দ্বারা" দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করা হুইয়াছে এবং 
0 অক্ষরেখায় দাম ও উপযোগ নির্দেশ করা হইয়াছে। 107) হইল 
ভোগকারীর চাহিদাঁরেখা ও ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের রেখা | 
ভোগকারী তিনটি একক কমলালেবু কিশিয়াছে। প্রথম একক কমলালেবু 
কিনিয়া মোট উপযোগ লাভ করিল ০04৮7) (- ০ * 94) ক্ষেত্রের 
সমান, দ্বিতীয় একক কিনিয়। মোট উপযষোগ লাভ করিল 437: 
(49 % 35) ক্ষেত্রের সমান এবং তৃতীয় একক লেবু কিনিয়া মোট 
উপযোগ লাভ করিল 30808 (৮030৮ 008) ক্ষেত্রের সমান | অর্থাৎ 
তিনটি কমলালেবু কিনিয়া সে মোট উপযোগ লাভ করিল 0০.) ক্ষেত্রের 
সমান। অপরদিকে তিনটি লেবু কিনিতে সে যে মোট দাম দিল বা মোট 


১২২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


ব্যয় করিল তাহ] 008 (00 % 058) ক্ষেত্রের সমান । অতএব ভোগ- 
কারীর উদ্বৃতত লাভ হইল £ 0০752 ক্ষেত্র - 0০72৮ ক্ষেত্র, অর্থাৎ ৮781) 
ত্রিকোণের সমান | 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মার্শাল ভোগকারীর উদ্বৃত্ের ধারণাটি বিশ্লেষণ 
কাকা হারা করিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্ত অনুমান করিয়] 

অনুমিত শর্তাবলী লইয়াছিলেন £ 
(ক) উপযোগ অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় । 

(খ) ক্রেতা জিনিসের বিভিন্ন একক ক্রয় করিলেও তাহার নিকট 
অর্থের প্রান্তিক উপযোগ একই সমান থাকিবে । 

(গ) একটি দ্রব্যের উপযোগ কেবলমাত্র উহার ভোগের পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে, অন্য কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। 

(ঘ) যে দ্রব্যটি ক্রয় করা হইতেছে বাজারে উহার কোন পরিবর্তক 
(50105610855) নাই । এবং 

(৬) বাজারে সকল ক্রেতার ভোগ-উদ্বৃত্ত হিসাব কর! সম্ভব | বাজারে 
প্রত্যেকটি ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় দ্বারা যে উদ্বত্ত উপযোগ লাভ করে উহা! যোগ 
করিলেই বাজারের মোট ভোগ-উদ্বৃত্ত হিসাব করা যায় । 


ভোগকারীর উদ্বত্ত ধারণাটির সমালোচন। 


(0700357000০ 1000০611116 04 05025110175 ১101101119) 


ভোগ-উদ্বৃতত ধারণাটির একাধিক ত্রটি আছে। বহু দৃষ্টিকোণ হইতে 
তত্বটিকে সমালোচনা কর] হইয়াছে । 

প্রথমত, যে সকল অনুমিত শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া ধারণাটি বিশ্লেষণ 
করা হইয়াছে উহার! মোটেই বাস্তবসম্মত নহে। ধারণাটির একটি মূল 
অনুমিত শর্ত হইল যে, অর্থের প্রান্তিক উপযোগ ভোগীর নিকট সকল 
অবস্থাতেই সমান থাকে । কিন্তু ইহা সত্য নহে। ভোগী একটি দ্রব্য যতই 
অধিক পরিমাণ ক্রয় করিতে থাকে; অর্থের প্রান্তিক উপযোগও তাহার নিকট 
ততই বাড়িতে থাকে । অর্থের এই প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি মার্শাল তাহার 
হিসাবের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। ফলে; তাহার ভোগ-উদ্বৃত্তের পরিমাণ 
বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে নাই। 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ ১২৩ 


দ্বিতীয়ত, ক্রেতার যে চাহিদা-তালিকা! ও চাহিদা-দামের ভিত্তিতে 
€ভোগ-উদ্বত্ত পরিমাপ করা হয় তাহা কাল্পনিক হিসাবমাত্র। যদি একটি 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগানে হঠাৎ টান হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার জন্ম 
ক্রেতা কি দাম দিতে রাজী হইবে তাহা! সহজে নির্ধারণ করিতে পারে না। 
তাহ ছাড] প্রচলিত বাজার-দাম (0560120.215 1012069) অপেক্ষা প্রকৃত 
বাজার-দাম যদি কম-বেশি হয় তাহা হইলেও ভোগ-উদ্বৃত্ত পরিমাপ কবার 
বাস্তব অসুবিধা! আছে । 

তৃতীয়ত, জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় এবং কৃত্রিম আবশ্যকীয় 
দ্রবোর (০0105106101791] 10505591359) বেলায় ভোগ-উদ্বতত অপরিমেয়। 
অনেক সময় এই সকল ভ্রব্যের অভাবে ভোগকারীর চাহিদা-দাম 
অস্বাভাবিকরূপে বেশি হইতে পারে । 

চতুর্থত, পরিবর্তক ও অনুপূরক সামগ্রীর বেলায়ও ভোগ-উদ্বৃত পবিমাপের 
অসুবিধা আছে। চা-এর পবিবর্তক যদি কফি হয়, তাহা হইলে চায়ের 
অভাবে কফির উপযোগ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইবে ঃ আবার, কফির 
অভাবে চায়ের চাহিদা-দামও অতান্ত বেশি হইবে । 

পবিশেষে, বাজারের মোট ভোগ-উদ্বৃত্ত পরিমাপ করারও অসুবিধা আছে। 
বাজারে বিভিন্ন ক্রেতাব আয় বিভিন্ন ; তাহাদের রুচি, আচার-ব্যবহার, 
অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দও বিভিন্ন | ফলে, একই ভ্রব্য ক্রয় করিতে 
বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদা-দ্বামও বিভিন্ন হইতে বাধ্য । সেইজন্য প্রতিটি 
ক্রেতার ভোগ-উদ্বৃত্ত যোগ দিয়া বাজারের মোট ভোগ উদ্বৃত্ত হিসাব করার 
অসুবিধা আছে। 


ভোগ-উদ্বত্ত ধারণার সংস্কার সাধন 
€(২6178101116561010 0৫ 006 1200৮106 01 ০0215000615 5019105) 


হিকস্‌ প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ উপযোগের ভিত্তিতে ক্রেতার 
ভোগ-উদ্বৃত্ত পরিমাপ করিবার পদ্ধতি মোটেই বাস্তবসম্মত মনে করেন না। 
€ভোগ-উদ্বৃত পরিমাপ করিতে মার্শাল অর্থের প্রান্তিক উপযোগ যে অপবিবত্তিত 
খাকে অনুমান করিয়াছেন, সে শর্তটিও তাহার! অবাস্তব বলিয়া বর্জন 
করিয়াছেন। হিকস্‌ ভোগ-উদ্বৃস্তকে ক্রেতার অর্থ আয় বৃদ্ধি বলিয়া নির্দেশ 


১২৪ অর্থবি্কার পরিচন্ 


করিয়াছেন-_যাহা কেবল দ্রব্যের দাম কমিবার ফলেই তাহার ভাগ্যে 
জোটে। নিচের রেখাচিত্রদ্ারা হিকসের ব্যাখ্যা প্রকাশ করা হইল £ 


রা 


০ 


| 
টি ং 


/€ 


দ্রব্যের পরিমাণ -_-”৮ 


উপরের চিত্রে 0 অক্ষরেখায় একটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করা 
হইয়াছে এবং 0৬ অক্ষরেখায় ভোগকারীর আয়ের পরিমাণ নির্দেশ করা 
হইয়াছে। ভোগকারী যদি তাহার আয় ০0৮ দ্বার! 5 ভ্রব্যটি কিনিতে 
চাহে তাহা হইলে 0]! পরিমাণ দ্রব্য কিনিলেই তাহার সমস্ত আয় ব্যয় 
হইয়া যাইবে । মনে কর, ভোগকারী তাহার কিছু আয় হাতে রাখিয়া 92: 
পরিমাপ দ্রব্য কিনিবার জন্য 97. পরিমাপ অর্থ ব্যয় করিতে রাজী ছিল। 
সে ক্ষেত্রে সে নিম়্তর উপযোগসম্পন্ন ১নং নিরপ্রেক্ষতা-রেখার উপর থাকিয়া 
যাইত | কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে 21২ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া একই পরিমাপ 
দ্রব্য 9115 ক্রয় করিল। তাহার বাজেট-রেখা উপযোগসম্পন্ন উচ্চতর 
২নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে “* বিন্দুতে স্পর্শ করিল। এই “ু* বিন্দুর ভার- 
সাম্যে তাহার অধিক উপযোগ লাভ হইবে । কিন্তু গু বিন্দুতেও সে 0115 
পরিমাণ দ্রবাই কিনিল। অর্থাৎ নিয়তর নিরপেক্ষতা-রেখায় 9 বিন্দুতে 
024+ পরিমাণ ভ্্ব্য না কিনিয়! ']' বিন্দুতে 913 পরিমাণ দ্রব্য কেনাতে 
তাহার আয় কিছুটা! বাঁচিয়া গেল। ৯ বিন্দুতে কিনিতে হইলে তাহার 
অর্থ ব্যয় হইল ৮] পরিমাপ, আর “* বিশ্বু কিনিতে তাহার অর্থ ব্যয় 
হইল চ[$ পরিমাণ | তাহার 80. পরিমাণ (-০0-703) 
ব্যয় বাচিয়৷ গেল। ফলে, ভোগকারীর ভোগ-উদ্বত্ত লাভ হইল 7:৯/5 
ক্ষেত্রফলের সমান। 


পছন্দ-তত্ব £ নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ ১২৫ 


ভোগকারীর ভোগ-উদ্ধত্ত ধারণাটির তত্বগত ও 
ব্যবহারিকগত গুরুত্ব 
(7176501961091 2120. 7718.0610981 11010018208 0: (115 
100000179 01 00250177615 81110109) 

ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণাটি আধুনিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে অনেকেই 
বর্জন করিয়াছেন। কিন্তু অর্থবি্ভার তত্বহিসাবে এবং ব্যবহারিক জীবনের 
উপযোগিতার দিক হইতে ধারণাটির গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা! 
যায় না। 

প্রথমত, এই তত্বটি জিনিসের ব্যবহার মূল্য ( ৮৪25-17-05 ) এবং 
উহার বাজার মূল্যের (৮9106-117-25%011915 ) পার্থক্য বিশেষভাবে 
নির্দেশে করিয়! থাকে । সকল ভ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য এক 
নহে | লবণ, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার উপযোগ খুব বেশি, কিন্তু 
উহাদের বাজার-মূল্য অত্যন্ত কম। এই সকল ত্রব্য ক্রয় করিয়া ভোগকারী 
খুব বেশি পরিমাণ ভোগ-উদ্বত্ত লাভ করে। এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে 
সে ষে অর্থ ব্যয় করে সেই তুলনায় উহারা তৃপ্তি বা সন্তোষ প্রদান করে 
অনেক বেশি । 

দ্বিতীয়ত, একচেটিয়! বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারণে এই ধারণাটির 
বিশেষ গুরুত্ব আছে। একচেটিয়া ফার্ম সর্বাধিক মুনাফ! লাভের জন্য সর্বোচ্চ 
সম্ভব দাম ধার্ধ করে ন1।' কেন না, সর্বোচ্চ সম্ভব দাম ধার্য করিলে 
ভোগকারীর ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভ মোটেই সম্ভব হয় না। যদি একচেটিয়া 
বাজার-দাম খুব উচ্চ স্তরে ধার্য কর| হয় এবং তাহার ফলে ক্রেতাগণের 
উদ্বৃত্ত একেবারেই অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে ক্রেতাগণের মধ্যে 
বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। সে অবস্থায় একচেটিয়া কারবার বিদ্বিত 
হইবার ভয় আছে। সেইজন্য একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে ভোগকারীর 
কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! এমনভাবে বাজার দাম নির্ধারণ করা উচিত 
যাহাতে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত লাভ বেশি পরিমাণে বিনষ্ট না হয়। 

তৃতীয়ত, সরকারের আয়-ব্যয় ব্যবস্থায় ভোগ-উদ্বত্ের ধারণাটির 
প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। সরকার যখন কোন ভ্রব্যের উপর কর স্থাপন 
করে তখন এ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। কর ধার্ষের ফলে ভ্রব্যের দাম 
বাঁড়িলে ভোগকারিগণের ভোগ-উদ্বৃত্ত হাস পাইবে । সুতরাং, সরকারের 


১২৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


বাছিয়৷ বাছিয়া সেই সকল কর স্থাপন কর! উচিত যাহাতে একদিকে 
উহারা সরকারের রাজস্ব-বৃদ্ধির * সহায়তা করে, অন্যদিকে ভোগকারীর 
ভোগ-উদ্বত্ত লাভ কমাইয়া না দেয়। 

চতুর্থত, দেশের আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণ ভোগকারীর 
ভোগ-উদ্বৃত্ত দ্বারা পরিমাপ করা যায়। একটি দেশ অপর দেশ হইতে যে 
সকল দ্রব্য সাধারণত অধিক দামে আমদানি করিয়! থাকে উহা! যদি 
অপেক্ষাকৃত সন্তাদামে ক্রয় করিতে পারে তাহ! হইলে এ দেশের ভোগ-উদ্বৃতত 
লাভ হইবে। 

পঞ্চমত, কল্যাণধ্মী অর্থবিগ্ভায় (16101 75002010105 ) এই 
ধারণাটির ব্যবহারিক উপযোগিত| যথেষ্ট । যাহাতে সমাজের সমফিগত 
ভোগতৃপ্তি সর্বাধিক পরিমাণে লাভ করা! যায় অর্থবিগ্ভার উহাই লক্ষ্যস্থল। 
সমাজের পণ্য যোগান ও মুল্য এমন ভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে 
ভোগকারীর ভোগ-উদ্বত্ত লাভের পরিমাণ সম্কুচিত হইয়া উৎপাদক শ্রেণীর 
লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি না পায়। কল্যাণকামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি হইকে 
ভোগীর সর্বোচ্চ সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত লাভের ব্যবস্থা করা । 

পরিশেষে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণেও ধারণার্টির ব্যবহারিক 
উপযোগিতা আছে। যদি একই সময়ে ছুইটি দেশের অধিবাসিগণের কিং! 
বিভিন্ন সময়ে একই দেশের অধিবাসিগণের আধিক অবস্থ! ও জীবনযাত্রার 
মান তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে বিচারের অন্যতম মাপকাঠি হইবে 
সংশ্লিষ্ অধিবাসিগণের আপেক্ষিক ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভের পরিমাণ। অন্যান্য 
অবস্থা যদি অপরিবতিত থাকে, তাহা হইলে একই সময়ে ছুই দেশের 
অধিবািগণের মধ্যে যে দেশের অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে 
ভোগ-উদ্বত্ত লাভ করে সেই দেশের অধিবাসিগণেরই আধিক অবস্থা ও 
জীব্নযাত্রার মান উন্নততর | সেইরূপ আবার একই দেশের অধিবাসিগণের 
মধ্যে যে সময়ের অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত বেশি উদ্বৃত্ত লাভ করিয়া থাকে 
তাহারাই অন্য সময়ের অধিবাসিগণের তুলনায় উন্নততর আথিক অবস্থা ও 
জীবনযাত্রার অধিকারী হইয়! থাকে । 


পছন্দ-তত্ব : নিরপেক্ষতা-রেখ! বিশ্লেষণ ১২৭ 


প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত 
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ভোগকারীর “নিরপেক্ষত1-রেখা” ও “নিরপেক্ষতা-মানচিত্র” ধারণ! দুইটির 
ংজ্ঞা দাও। দায়ের স্থির নিদিষ্ট অন্ুপাতসম্পন্ন দুইটি দ্রবোর উপর 
নির্দিউ আয়ের পরিমাণ বায় করিতেছে এম একজন ভোগকারীর ভার- 
সাম্য অবস্থা রিশ্লেষণ কর। [ পৃঃ ৮৬-৮৯। ১০৭-১০২ ]। 
£১/ 4১ 00050110061 1185 ৪. 2110. 1001016য 1110010)6 ৪:10 08 
00 চদ্দ০ 200৫5 ৪ 280 1011095, 1019৮ ৪, 0185190, 8170 ম1105 
115 ৪0111111910 [005161017, 91107 2150 610 60111119110] 
[00510102. 2051 (28) ৪, 060159,56 10 1115 1001016চ 11100101 200 (8), 
110199.58 111 09 [1109 0৫ 0119 01 0116 0005. 


জনৈক ভোগকারীর একটি নির্দি আধিক আয় আছে এবং নিদিষ্ট 
দামে হুইটি দ্রব্য কিনিতে পারে। তাহার ভারসাম্য অবস্থা দেখাইয়া 
একটি রেখাচিত্র অঙ্কন কর। তাহার (ক) আয় কমিলে এবং (খ) একটি 
দ্রব্যের দাম বাঁডিলে তাহার ভারসাম্য অবস্থা কিরূপ হইবে দেখাও | 
[ পৃঃ ১০০-১০২১ ১০৪-১০৫১ ১০৯-১১০ ] 
৪, [৫ 035 00105110951 19 ৪6 ৪, 00106 00. 1015 002150100161010 
10951191116 11108 "11815 1 0109595 80 17001616106 00৩, 
৪30019117 দা) 105 021110% 179৮6 16901160 60011111101 2120. 
10101), ৪ 0010. 115 100 ? 
যদি কোন ভোগকারী তাহার ভোগ সম্ভাবনা! রেখাকে যেখানে তাহার 
নিরপেক্ষতা-রেখ! ছেদ করিতেছে এমন একটি বিন্দুতে অবস্থান করে; তাহা 
হইলে সে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিবে না কেন তাহা ব্যাখ্যা কর এবং 
সে কোন্‌ দিকে যাইবে তাহা বল। [ পৃঃ ৯৮-১০৪ ] 


চাহিদা-রেখ। 
? €(1091772170 (০617৬ ) 


চাহিদ্বার অর্থ 
€ 81658101105 0£ 16117900 ) 


দ্রেব্য ও সেবাকার্ষের চাহিদা আসে ভোগকারীর নিকট হইতে । প্রতিদিন 

বাজারে দ্রব্য ও সেবাকার্ধ ক্রয় করে বিভিন্ন পরিবার (1.086- 
1,010 ) অথবা উহাদের প্রতিনিধিগণ। পরিবারই ভোগের একক 
(92.50:17108 8036) | পরিবারের চাহিদা বলিতে শুধু ভ্রব্যসংগ্রহ বৰ! 
দ্রব্য পাইবার ইচ্ছা! বুঝায় না । পরিবারের দ্রব্য সংগ্রহ করিবার মত অর্থ- 
মূল্য দ্বার ইচ্ছা ও শক্তি থাকা চাই। দ্রব্য সংগ্রহ করিবার ইচ্ছার 
সহিত বিনিময়-মূল্য প্রদানের সামর্থয যদি ভোগকারী পরিবারের থাকে 
তাহা হইলে “উহাকে অর্থবিদ্ভায় চাহিদা বল! হয়। ভোগকারী দ্রব্য 
চাহে তাহার কারণ উহার উপযোগ আছে । তাহার কাছে দ্রব্যটির 
উপযোগ আছে বলিয়াই সে যখন উহা চাহে বা ক্রয় করে, তখন উহার জন্য 
অর্থব্যয় করিতে রাজী হয়। সুতরাং, ভোগকারীর চাহিদা অর্থই কোন 
নিদি দামে একটি ভ্ত্রব্য বা 'সেবাকার্ষের চাহিদ! বুঝায়। ভোগকারী 
একটি ভ্রব্যের কতট। পরিমাণ চাহিবে তাহা নির্ভর করে ভ্রব্যটির 
বাজার দামের উপর। কিন্তু চাহিদা কেবলমাত্র বাজার দামের সহিত 
সম্পর্কযুক্ত নহে। ইহা সময়ের সহিতও সম্পর্কযুক্ত । দ্রব্যের চাহিদা 
একদিনে; না এক সপ্তাহেঃ না এক মাসে তাহা প্রকাশ করিতে হয়। 

সুতরং চাহিদ| বলিতে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় | প্রথমত; চাহিদা বলিতে 
বুঝায় ভোগকারী ভ্রব্যটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ও উহার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে 
অর্থব্যয় করিতে প্রস্তত। দ্বিতীয়ত, চাহিদার অর্থ ভোগকারী নিদ্দিউ দামে 
নিদ্দিউ পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে প্রস্তত। তৃতীয়ত, চাহিদা! বলিতে কোন 
নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য ও সেবাকার্ষের চাহিদা বুঝাইয়া থাকে । চাহিদা সম্পর্কে 
এই তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখিলে আমরা এইভাবে উহার সংজ্ঞ৷ নির্দেশ করিতে 


করিতে পারি £ কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভোগকারী বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে 
0.8._9 


১৩০ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


একটি দ্রব্যের ষে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করিতে প্রস্তুত তাহাই এ দ্রব্যের 
চাহিদা ।১ 


চাহিদা-সূচী ও চাহিদা-রেখ। 
(1061218110 50176010113 20. 10610727001 ) 

চাহিদা বলিতে বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণকে বুঝায় । আবার, 
চাহিদা সময়ের সহিতও সম্পকিত। দাম-নিরপেক্ষ বা সময়-নিরপেক্ষ 
চাহিদা সম্পূর্ণ অর্থহীন | চাহিদা বলিতেই দাম ও সময় উল্লেখ করিতে হয় । 
ভোগকারী কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ 
বিভিন্ন দামে কিনিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে । যেমনঃ রাম ১ কিলোগ্রাম চা 
১২২ টাকায় কিলোপ্রতি কিনিতে পারে ; কিলোপ্রতি ১০৯ টাকায় ২ কিলো! 
এবং কিলোপ্রতি ৮. টাকায় ৩ কিলো! কিনিতে রাজী থাকিতে পারে । 
এইভাবে বাম বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন পরিমাণ চ। কিনিতে পারে তাহার 
রী একটি তালিকা প্রস্তত করা যায়। এই তালিকাকে 
চাহিদা-সৃচী. রামের চাহিদ।-সূচী বলা হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে 
যে, কোন ব্যক্তি কোন নির্দিউ সময়ে বিভিন্ন সম্ভাবা 
দ্রামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিমাঁণ কিনিতে চাহে তাহাকেই 
ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচী (11001510091 10921910 01150019 ) বলিয়! 
নির্দেশ করা হয়। নিচের সারণীতে কাল্পনিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া 

একটি ব্যক্তিগত চাহিদা-সৃচীর উদাহরণ দেওয়! হইল : 










১ কিলোগ্রাম 
২ কিলোগ্রাম 
৩ কিলোগ্রাম 
৪ কিলোগ্রাম 







২:361১222 24700756 46200215001 209 03175, ৪৮ ৪. 81550 00155) 19 056 82500156 
0116 91001) 11] 0910০008176 561 81601 (06 26 086 00105১ 


চাহিদা-রেখা ১৩১ 


চাহিদা-সূচী হইতে দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক ধরা! পডে। 
উপরের কাল্পনিক চাহিদা-সূচী হইতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবতিত 
থাকিলে, ভোগকারী কোন ভ্রব্যের দাম কমিলে উহা বেশি পরিমাণে 
কিনিবে, আর উহার দাম বাঁডিলে কম পরিমাণে কিনিবে। যেমন ১২২ টাকায় 
ভোগকারী ১ কিলো! চা ক্রয় করে, কিন্তু ১০২ টাকাতে সে ২ কিলো চ! 
কিনিতে রাজী £ 
ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচীর ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা ( [0015:0091 
19919710 005 ) অঙ্কন করা৷ যায়। চাহিদা-রেখা 
পা আর কিছুই নহে; ইহা! চাহিদা-ূচীর একটি ছবি বা 
চিত্র । নিচে রামের চা-এর চাহিদা-সূচী রেখাচিত্রের 
সাহায্যে দেখান! হইল £ 





চা-এর পরিমাণ -৮৮ 


উপরের রেখাচিত্রে 0 অক্ষরেখ! দ্বারা! চা-এর চাহিদার পরিমাণ 
এবং 0 অক্ষদ্বার। দাম নির্দেশ করা হইয়াছে। দেখ! যাইতেছে, ক্রেত। 
১২২ টাকা» ১০২ টাকা ও ৮২ টাকা দামে যথাক্রমে ১ কিলো, ২ কিলো 
৩ কিলো চা ও কিনিতে রাজী আছে। এখন 4 ৪ ও ০ বিন্দুগুলি যোগ 
করিলে রামের চাহিদা-রেখ। 1) 7) পাওয়। যাইবে । ইহাই ব্যক্তিগত চাহিদা- 
রেখ | চাহিদা-রেখ বাম দিক হইতে দক্ষিণে নিয়মুখে ঢালু হইয়া নামে । 
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চা-এর দাম যতই কমিতে থাকিবে, ক্রেতা 
আরও বেশি পরিমাণে চ| কিনিতে রাজী থাকিবে । চাহিদা-রেখায 


১৩২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


4 3 ০ বিন্দুগুলি বিভিন্ন দাম ও দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাঁণ সম্পর্কে 
ইঙ্জিত দিয়া থাকে । চাহিদা-রেখা হইতে আমর! যে কোন দাম ধরিয়! 
বলিতে পারি এঁ দামে কতটা পরিমাণ দ্রব্য ভোগকারী কিনিতে রাজী 
হইবে । আবার, দ্রব্টির যে কোন চাহিদার পরিমাণ ধরিয়া লইয়া বলা 
যায়' ভোগকারী কি দামে উহা ক্রয় করিবে । এইজন্য চাহিদা-রেখাকে 
দ্াম-পরিমাণ রেখাও (01308-11976165 ০:৮6) বল! চলে । কি দামে, 
কতটা পরিমাণে দ্রব্যের চাহিদা হইবে তাহার সম্পর্ক দাম-পরিমাণ রেখা 
নির্দেশ করিয়া থাকে । 
ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচি হইতে বাজার চাহিদা-সূচী (12:5০ 
7061118:70 ০115001৩ ) প্রস্তুত কর। যায়। বাজারের প্রত্যেক ক্রেতার 
নীরা ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচীর সমষ্টি গ্রহণ করিলেই বাজার 
চাহিদা-সূী. চাহিদা-সূচী পাওয়! যায়। মনে কর, বাজারে কোন 
দ্রব্যের 4১১ 735 0 ও 1 বলিয়। চারিজন মাত্র ক্রেতা 
আছে। ধরা যাক ৫২ টাকা দামে উহার যথাক্রমে ২১ ৫, ৩ এবং ৮ কিলো 
দ্রব্য কিনিয়াছে। তাহা হইলে ৫২ টাকা দামে যোট চাহিদা হইবে ১৮ 
কিলে।। এইভাবে বিভিন্ন সম্ভাব্য দাষে 4১, 7350 ও 7)-এর ব্যক্তিগত 
চাহিদা নির্ণয় করিয়া বাজারের চাহিদা-সূচী নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন 
দামে বাজারের প্রত্যেকটি ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা যোগ করিলেই 
বাজার চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা যায়। "এই সুচী হইতে জানা যায়, 
বাজারের সকল ভোগকারিগণ কোন নির্দিউ সময়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে 
একটি দ্রব্যের কতটা পরিমাণ কিনিতে ইচ্ছুক । 
বাজার চাহিদা-সৃচী প্রণয়নের আর একটি পদ্ধতি আছে। বাজারের 
একজন গড় বা প্রতিনিধিমূলক ভোগকারীর ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচী প্রস্তত 
করিয়া! উহাকে বাজারের সকল ভোগকারীর সংখ্য! দিয়া গুণ করিলে বাজার 
চাহিদা-সূচী পাওয়া যায়। অবশ্ঠ এইভাবে চাহিদ।-সৃচী প্রণয়ন করিতে 
হইলে বাজারের বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে আয়, রুচি, অত্যাস, পছন্দ ও 
অপছন্দ প্রভৃতি সম্পর্কে যে পার্থক্য আছে তাহা অবজ্ঞা করিতে হুইবে। 
মনে কর, একজন গড বা! প্রতিনিধিমূলক ভোগকারী প্রতি ৫৯ টাকা 
দ্ধামে ১ পাউণ্ড কফি কিনিবে, পাউগ্ প্রতি ৪*৫০ টাকায় ২ পাউও 
কিনিবে ইত্যাদি । ধর! যাক, বাজারে ৫৬০০০ ভোগকারী বা ক্রেতা 


চাহিদা-রেখ! ১৩৩ 


আছে! তাহা হইলে পাউওড প্রতি ৫২ টাকা দামে মোট বাজার চাহিদ। 
হইবে ৫০০০ পাঁউ্, এবং পাউগু প্রতি ৪"০ টাকা দামে মোট বাজার 
চাহিদা হইবে ১০১০০০ পাউণ্ড। নিচের সারণীতে একটি কাল্পনিক বাজার 
চাহিদা-সুচীর উদাহরণ দেওয়া হইল £ 





পাউণ্ড প্রতি কফির দাম কফি ক্রয়ের পরিমাণ 





১ ডি সস 


(টাকায়) ( পাউণ্ডে ) 
৫০০ (১০০০ 
৪:৫০ ১০১০০০ 
৪০০ ১৫১০০০ 
৩,৫০ ২০১০০০ 
৩০০ ২৫১০০০ 
২৫০ ৩০১০০০ 





এই সারণীতে প্রদত্ত বাজার চাহিদার ভিত্তিতে নিচে বাজার চাহিদা-রেখা 
(11211556 7061059110 00৮) অঙ্কন কর| হইল । বাজার চাহিদা- 
রেখা বাজার চাহিদা-সূচীর ছবি বা চিত্রর্ূপ। বাজার 


হী ০? চাহিদা-রেখা বলিতে বাজারের বিভিন্ন ক্রেতাগণের 
ব্যক্তিগত চাহিদা-সুচীর সমষ্টি বুঝাইয়া থাকে । 
| 19 
৫ 
৪ ্ 
ঠি ৩ 
৮ 
১ 0 
রি প্র ১০ ১৫ ২০ ৯4 ৩০ ১6 


কফির পরিমাণ (হাজার পাউণ্ডে) _-» 


১৩৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে, ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখার ন্যায় বাজার 
চাহিদা-রেখাও বাম হইতে দক্ষিণে নিয়মুখে ঢালু হইয়া নামে। বাজার 
চাহিদা-রেখাকে শিল্প চাহিদা-রেখাও (17090 10919170 ০255 9 
বলা চলে। ইহাকে শিল্প চাহিদারেখা বলা চলে এই অর্থে যে, ইহা 
একটি শিল্পের উৎপাদিত সকল দ্রব্যের জন্য বাজারের সকল ব্যক্তিগত 
চাহিদা-রেখার যোগফলকে বুঝাইয়! থাকে । 

বাজারের সকল ভোগকারীর ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা পাশাপাশি 
€126519115 ) যোগ করিয়াও বাজার চাহিদা-রেখা অঙ্কন করা যায়। 
ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা কি ভাবে পাশাপাশি যোগ করা যায়ঃ নিচের চিত্রে 
তাহা দেখানে! হইল £ 


৪৫ ৫ 0, রণ ০ 
0। রর 
1 |] ] 
্ 9ি-৩। নু ) 452 ি ি 43 টি নি রং 
[৯.1 02 93 ০ 
০0 ৯ 9 ৯ শে রর ৬) 
আম --*” আখ ৮ আসা --» তআস -* 


উপরের প্রথম? দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্র যথাক্রমে 1921)5 1091)9 
ও 18198 তিনজন ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা । আমের দাম যখন 09 
এখন প্রথম ক্রেতা 7:4.+১ দ্বিতীয় ক্রেতা 744১5 এবং তৃতীয় ক্রেতা 7:48 
পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে| এখন বাজারে যদ্দি মোট তিনজন মাত্র ক্রেতা 
থাকে তাহা হইলে বাজারে আমের মোট চাহিদার পরিমাণ হইবে £ 
[১5451025457 01485এর যোগফল | চতুর্থ চিত্রে 0) দামে বাজারের 
মোট চাহিদা 76: দেখানে| যায় । মোট চাহিদা [54 হইল 343, 
754৪ ও 7545এর সন্মিলিত যোগফলের সমান | 4 বিন্দুর মধ্য দিয়া যে 
101) চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায় উহাই বাজার চাহিদা রেখা | ইহা 13:19: 
[05105 ও 10808 এই তিনটি ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখার পাশাপাশি 
যোগফল । 


চাহিদ]-রেখা ১৩৫ 
চাহিদার বিখি 


(15427 0৫ 10610870 ) 

ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখ! ও বাজার চাহিদা-রেখা বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যায় যে, দ্রব্যের দাম ও উহার চাহিদার মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে] এই 
সম্পর্ককে ক্রিয়াগত সম্পর্ক (20170020191 29181011 ) বলা হয়। সম্পর্কটি 
হইল এই £ কোন নির্দিষ্ট সময়ে, অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবন্তিত থাকে, 
তাহা হইলে দ্রব্যের দাম বাড়িলে উহার চাহিদার পরিমাণ কমে, আবার, 
দাম কমিলে উহার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে । অর্থাৎ দামের যে দিকে 
পরিবর্তন হয়ঃ চাহিদার পরিবর্তন হয় তাহার বিপরীত দ্বিকে। ইহাকেই 
চাহিদার নিয়ম ব1 বিধি বল! হয়। চাহিদার বিধিটি চাহিদার গতি সম্বন্ধে 
নির্দেশ দেয়__দাম কমিলে চাহিদা কোন্দিকে যায়, আবার দাম বাডিলেই 
বা চাহিদা কোন্দিকে যায় চাহিদার বিধি সেই সন্ধান দেয়। কিন্ত দাম 
কমিলে চাহিদার পরিমাণ কতটা অন্বপাতে বাড়ে, কিংবা দাম 
বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কতটা অনুপাতে কমে তাহার উল্লেখ চাহির্দাৰ 
নিয়মে পাওয়। যায় না। নিচে রেখাচিত্রের দ্বার চাহিদার বিধি বুঝাইবার 
চেষ্টা করা হইল । 

চিত্রে 05 অক্ষরেখায় 
চাহিদার পরিমাণ এবং 0৬ 
অক্ষরেখায় দাম নির্দেশ করা' 
হইয়াছে । ০0০ দামে চাহিদার 
পরিমাণ 04. হইয়াছে । দাম 
কমিয়া 0৮8 হইলে চাহিদার 
পরিমাণ বাড়িয়া 04. 5 নু 
পরিমাণে ঈ্রাড়াইয়াছে । এখন চাহিদার পরিমাণ -_» 
1 ও [ও বিশ্টু ছুইটিকে একটি রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে 191) চাহিদা- 
রেখা পাওয়া যাইবে । এই রেখা ইহাই বুঝায় যে, দাম যখন কমে, তখন 
ভোগকারীর চাহিদার পরিমাণ বাড়েঃ আর দাম যখন বাড়ে, তখন তাহাব 
চাহিদার পরিমাণ কমে । লক্ষ্য করিতে হইবে যে, দাম পরিবর্তনের ফলে 
চাহিদার পরিমাণে যখন হ্াস-বৃদ্ধি ঘটে তখন ক্রেতার চাহিদা-রেখার কোন 
স্থান পরিবর্তন হয় না । সে একই চাহিদা-রেখার উপর থাকিয়া জিনিসটির 





১৩৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


দাম যখন বেশি হয়ঃ তখন উহা! কম পরিমাণে কেনে” আবার জিনিসটির দাম 
যখন কম হয়» তখন উহা! বেশি পরিমাণে কেনে | জিনিসটির দাম বাড়িলে 
ক্রেতা চাহিদা-রেখার উপরেব দিকে উঠে, আর দাম কমিলে একই রেখার 
নিচেব দিকে নামে । এইভাবে ক্রেতা যখন একই চাহিদারেখার উপর 
থাকিয়া! জিনিসটির কম পবিমাণ কেনে, তখন উহাকে চাহিদার সঙ্কোচন 
বলে (6০926906102. 06105208100 01: 10201:69.55 111 611 011906165 
06171911050 ), আবার যখন বেশি পরিমাণ কেনে, তখন উহাকে চাহিদার 
সন্প্রসাবণ (45009105101. 06 1061002170. 01 11001950110 0179 011911015 
06177981100) বলা হয় । 
চাহিদার বিধিটি নির্দেশ করিবার সময় বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য অবস্থা! 
যদি অপরিবতিত থাকে, তাহা হইলে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা 
পরিমাণের বিপরীত পবিবর্তন ঘটে। অন্যান্য অবস্থা 
গন অপরিবতিত থাকে-_ ইহার অর্থ এই যে, বিধিটি কতকগুলি 
অনুমিত শর্তের উপর নির্ভরশীল । এই শর্তগুলি হইল £ 
(ক) ভোগকারিগণের আঘথিক আয় একই সমান থাকিবে, (খ) 
ভোগকারিগণের অভ্যাস, রুচি, পছন্দ, অপছন্দ প্রভৃতি অপরিবতিত থাকিবে, 
(গ) বাজারে ভোগকারিগণের সংখ্যাব কোন পরিবর্তন হইবে না, এবং 
(৪) অন্যান্য দ্রব্যের দামে হ্াস-বৃদ্ধি না ঘটে। এই অনুমানগুলি মানিয়া 
লইলে বিধিটি কার্ধত সত্য হইবে। & 


চাহিদার রেখা ডান দিকে নিন্মমুখী কেন? 
(1) 0055 0125 061219.00. 001 9101 
00/10%79,:0.5 60 6115 11517 7) 


চাহিদা-রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা বামদ্দিক 
হইতে দক্ষিণে ও নিচের দিকে ঢালুভাবে নাঁমিতে থাকে । চাহিদা-রেখার ঢাল 
খণাত্বক (1106 061019170 0017৮ 1195 2. 11658055 51016) | হৃহার 
কারণ কি সন্ধান করিতে গেলে আমাদের দেখিতে হইবে; চাহিদা-বিধিটির 
পশ্চাতে কি কি শক্তির প্রভাব আছে। সহজ কথায় আমাদের খুঁজিয়া 
বাহির করিতে হইবে, কেন দাম কমিলে ভোগকারী দ্রব্যের পরিমাণ বেশি 
কিনিতে চাহে, আবার দাম বাঁড়িলেই বা সে কেন কম পরিমাণ কিনিতে 


চাহিদা-রেখা ১৩৭ 


চাহে! এই প্রশ্নের উত্তরে নিয়লিখিত একাধিক ব্যাখ্য। দেওয়া যাইতে 
পারে £ 

(৮ প্রান্তিক উপযোগ্ের হাস : অন্যান্য অবস্থার যদি কোন 
পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে ক্রেতা একটি ভ্রব্যেব যতই অতিরিক্ত পরিমাণ 
কিনিবে ততই উহার প্রান্তিক উপযোগ হাস পাইতে থাকিবে । প্রত্যেক 
ভোগকারীব লক্ষ্য, তাহার আয় এমনভাবে ব্যয় করা যাহাতে সে ভোগ হইতে 
সর্বাধিক উপযোগখলাভ করিতে পাবে । সে সর্বাধিক উপযোগের অবস্থায় 
তখনই পৌঁছিতে পারে যখন দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগেব অনুপাত 
পবস্পব সমান হয় | সে সেই পরিমাণ দ্রব্য কেনে যে পরিমাণ কিনিলে দাম ও 
প্রান্তিক উপযোগ সমানুপাতিক হ্য। দ্রব্যেব দাম যদি কমে তাহা হইলে 
তাহাকে বেশি পরিমাণ দ্রব্যটি কিনিয়! দাম ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে 
সমান অনুপাত বজায় রাখিতে হয়। সেইজন্য দাম কমিলে দ্রব্যের চাহিদার 
পবিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । সেইরূপ দাম যদি আবাব বাডে তাহা হইলে 
কম পবিমাণ দ্রব্য কিনিলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমানুপাতিক হহয়া 
থাকে । সেইজন্য দাম বাঁডিলে ভোগকারীর নিকট দ্রব্টির 'চাহিদাব পবিমাঁণ 
কমে। 

(২) আধ্ব-্রভাব £ কোন দ্রব্যেব দাম কমিলে ক্রেতার আয় বাডিয়াছে 
বলা চলে। আবাব দাম বাডিলে ক্রেতাব আয কমিযাছে বল! চলে । 
ইহাকে দামের আয় প্রভাব ধলে। মনে কর, বাজারে মাছেব দাম যদি 
৬২ টাকা! কিলো! হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি ২ কিলো মাছ কেনে । 
আবাব এ দাঁম যদ্দি নামিয়া ৫২ টাকা কিলো! হয় তাহা হইলে ২ কিলো মাছ 
কিনিলে তাহার ২টি টাকা বাঁচিয়া যায়। এই ২২ টাকার কিছুটাও যদি এঁ 
ব্যক্তি অতিরিক্ত মাছ ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে মাছের চাহিদার পরিমাণ 
বাড়িয়া যাইবে | অন্যদিকে দ্রব্যের দাম বাডিলে; যখন ক্রেতার আয় কমে; 
তখন তাহার চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যাইবে । 

(৩) পরিবর্তন-প্রভাব £₹ কোন একটি দ্রব্যের যদি দাম কমে, আর 
অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকে; তাহা হইলে ক্রেতাগণ স্বভাবতই 
চড। দামের দ্রব্টি কম পরিমাণে কিনিবে এবং সন্ত] দামের ভ্রব্টি অধিক 
পরিমাণে কিনিবে । যেমন, কলার তুলনায় যদি কমলালেবুব দাম সস্তা হয়” 
তাহা হইলে ভোগকারিগণ কমলালেবুই অধিক সংখ্যায় ক্রয় করিবে। 


১৩৮ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


এইভাবে সন্ত| দামের দ্রব্টির পরিমাণ অধিক ক্রয়ের ফলে উহার চাহিদা 
সম্প্রসারিত হইবে । অন্যদিকে, অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় একটি দ্রব্যের দাম 
যদি চড়া হয়; তাহা হইলে এঁ চড়া দামের ভ্রব্টটির চাহিদার সঙ্কোচন 
হইবে | 

(8) আর একটি প্রভাব £ দ্রব্যের দাম কমিলে আর এক প্রকারে 
চাহিদার পরিমাণ বাড়িতে পারে | পূর্বে দাম বেশি থাকার দরুণ যাহারা 
ক্রয় করিতে পারিত না, দ্রব্যর্টির দাম সন্তা হওয়ায় তাহারাঁও এখন উহা 
কিনিতে পারিবে । ফলে চাহিদার সম্প্রসারণ হইবে | অপর পক্ষে; দ্রব্যটির 
দাম যদি আগের চেয়ে বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে আগেকার ক্রেতারা 
অনেকে উহা কিনিতে পারিবে না । ফলে, চাহিদার সঙ্কোচন হইবে। 


চাহিদার বিধির ব্যতিক্রম 


(8০66025 ৮০ 00০ 142 0৫106120900) 


চাহিদার বিধিটি সাধারণভাবে কার্ধকর হইলেও অনেক ক্ষেত্রে ইহার 
ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চাহিদা-রেখা 
ডানদিকে ঢালুভাবে না নামিয়া দক্ষিণে ও উপরের দিকে উঠিতে পারে। 
তখন চাহিদারেখার ঢাল খণাত্বক (28৮৮৩) ন| হইয়া ধনাত্মক 
€ 09056) হইয়া থাকে । নিয়লিখিত ক্সেত্রগুলিতে চাহিদার বিধিটি 
খাটে না এবং এ রেখার ঢাল নিয়মুখী ন1 হইয়া উধ্বমুখী হইতে দেখা! যায়। 
প্রথমত, চাহিদার বিধিতে অনুমান করিয়া লওয়া হয় যে, যদি অন্যান্য 
অবস্থার কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে দাম কমিলে চাহিদার 
সম্প্রসারণ হুইবে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার সঙ্কোচন 
কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে হুইবে। কিস্তু এই অনুমান বাস্তবসম্মত নহে। 
৪০০৯৮ ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন, তাহার অভ্যাস: রুচি ও 
ৃ পছন্দের পরিবর্তনঃ জনসংখ্যার পরিবর্তন, বাজারে নৃতন 
পরিবর্তক সামগ্রীর অবির্ভাব প্রভৃতির জন্যও চাহিদার সম্প্রসারণ বা 
সঙ্কোচন হইতে পারে। এই সকল অবস্থার যে কোনটির পরিবর্তনের 
ফলে চাহিদার সম্প্রসারণ বা সক্কোচন দাম পরিবর্তনের বিপরীতমুখী না 
হইয়া একই দিকে ঘটিতে পারে । 
দ্বিতীয়ত, অনেক ভ্রব্য আছে যাহাদের বেলায় দাম বাড়িলেও চাহিদার 


চাহিদ1-রেখ! ১৩৯ 


গবিমাণ না কমিয়। বরং বাড়িয়। থাকে । যেমন, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ, 
মোটরগাড়ি, মুল্যবান গহনা ইত্যাদি। এই সকল ভ্তরব্যের ভোগকে 
বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ (00215000003 00115021910 ) বল! হয়। এই 
সকল দ্রব্যের দাম বাড়িলে উহ্ারা বেশি পরিমাণে বিক্রয় হয় তাহার 
কারণ এই যে, এই সকল ভ্রব্য যাহারা ভোগ করে তাহাদের নিকট উহাদের 
দ্বাম বাড়িলে উহাদের মর্যাদাও যেন বাড়িয়। যায়। যাহারা এই সকল 
দ্রব্য কেনে তাহার! উহাদের অধিক দামে কিনিতে পারিয়াছে বলিয়! যেন 
আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং গর্বভরে অপরকে দেখায় । এই সকল ভ্তরব্যের 
দাম সস্তা হইলে উহাদের ভোগের পরিমাণ আবার কমিয়া যায়। 

তৃতীয়ত, চাহিদার নিয়মে আমরা দেখি যে, কোন জিনিসের দাম 
কমিলে ক্রেতার প্রকৃত আয় বাড়ে । তাহার ফলে সে & জিনিসটি অধিক 
পরিমাণে কিনিতে রাজী হয়। কিন্তু তাহার আয় বাড়াব পর উহা! যদি 
তাহার কাছে নিকৃষ্ট দ্রব্য (20£51201 20005) বলিয়া মনে হয়, তাহ হইলে 
ভ্রব্যটির দাম কমা সত্বেও উহার চহিদার পরিমাণ ন| বাড়িয়া কমিয়। 
যাইবে । 

চতুর্থত, কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য আবশ্যকীয় দ্রব্য আছে যাহাদের 
বেলায় চাহিদার নিয়মটি খাটে না। অতি দবিদ্রশ্রেণীর ক্রেতাদের নিকট 
চাল, ডাল, হন, আলুঃ তেল ইত্যাদি জিনিসগুলির ক্ষেত্রে দাম বাডিলে 
ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, "আর দীম কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ হাঁস পায় । 
এই সকল দ্রব্যকে গিফেন ত্রব্য (026 90৫9) বা বিশেষ ধরনের 
নিকৃষ্ট দ্রব্য (৪. 5১০19] 15100 0£ 1005110£ £০০09) বলা হয়। স্যর 
রবার্ট গিফেন (91 ২006: 0.5?) প্রথম এই ধরনের দ্রব্যের অস্বাভাবিক 
বৈশিষ্ট্যের কথ! উল্লেখ করেন । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আয়ারল্যাণ্ড 
দুতিক্ষ দেখা দিলে দরিদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়া 
সত্বেও € আয়ারল্যাণ্ডে আলু একটি অত্যাবশ্থাকীয় দ্রব্য ), মাংস প্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত সস্তা! দ্রব্য বেশি না কিনিয়া অধিক পরিমাণে আলু কিনিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই দরিদ্ুশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, যখন চাল, ডাল, 
আলু, হুন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়া! যায় তখন বাধ্য 
হইয়! মাছ, মাংস, ছুধ প্রভৃতি সামান্য উৎকৃষ্টতর ভ্্বোর ক্রয় বন্ধ করিয়! 
দেয় এবং সমন্ত আয় ব্যয় করিয়। অধিক মূল্যে প্রয়োজনীয় আহার্ধ জব্যাদি 
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ক্রয় করিয়া থাকে । এইভাবে যখন সামান্য নিকৃষ্টতর আবশ্যকীয় আহার্ষ 
দ্রবাদির ক্ষেত্রে দাম কমিবার ফলে চাহিদার পরিমাপ কমিয়া যায় তখন 
দামের এই অস্বাভাবিক প্রভাবকে “গিফেন প্রতিক্রিয়” (0061 
৪০৮) বলা হয়। দামের এইজাতীয় অস্বাভাবিক প্রভাব তখনই দেখা 
যায়ঃ যখন খণাত্মক আয়ম-প্রভাব অধিক শক্তিশালী হইয়া (2989%055 30- 
০0255 ৪০ ) ধনাত্বক পরিবর্তন-প্রভাবকে (70093105 90105016061010- 
৩2০৮ ) ছাড়াইয়া যায় । 

পঞ্চমত, অনেক ক্রেতা আছে যাহারা ভোগ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিচার 
করিয়! দেখিতে অক্ষম । তাহাদের নিকট দ্রব্যের দামই উহার গুণাওণের 
নির্দেশক । দ্রব্যটির দাম চড়া হইলে তাহারা মনে করে উহা! উৎকৃষ্ট ; আবার” 
দাম সন্ত হইলে মনে করে ভ্রব্টটি নিকৃষ্টতর | এই সকল ক্রেতার ক্ষেত্রে দাম 
বাডিলে চাহিদার সম্প্রসারণ হয়ঃ আর দাম কমিলে চাহিদার সঙ্কোচন ঘটে । 

পরিশেষে, প্রত্যাশিত দাম বা আয়ের পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার 
সন্প্রসারণ-সঙ্কোচন ঘটিতে পারে। ক্রেতা যদি আশঙ্কা করে যে, 
ভবিষ্ততে জিনিসের দাম আরও বাড়িবে অর্থাৎ তাহার প্রকৃত আয় কমিবে, 
তাহা হইলে বর্তমানে জিনিসের দাম বাডিলেও সে উহা! বেশি পরিমাণে 
ক্রয করিবে । সেইরূপ, সে যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে জিনিসের দাম 
কমিবে অর্থাৎ তাহার প্রকৃত আয় বাঁড়িবে, তাহা হইলে বর্তমানে জিনিসের 
দাম কমিলেও সে জিনিসটি বেশি পরিমাণে ক্রয় করিবে না । 

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাম বাড়িবার ফলে চাহিদার পরিমাণও 
বাড়িয়া থাকে £ আবার, দাম 


চি ০ 
কমিবার ফলে চাহিদার 
| & 9. । পরিমাণও কমিয়। থাকে। 
| সেইজন্য চাহিদার সাধারণ 
ন্‌ 1 নিয়মটি খাটে না এবং চাহিদা- 
টা রেখা উপর হইতে ডানদিকে 
নিচে না নামিয়া নিচু থেকে 
্ 71775 ডানদিকে উপরে উঠিয়! 
চাহিদার পরিমাণ ৮ 


থাকে। পার্থ এইরূপ খণাত্মক 
ঢালসম্পন্ন চাহিদা-রেখা অঙ্কন কর হইল 
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যখন দাম 0 অথব1 [২ ছিল তখন চাহিদার পরিমাণ ছিল 0&। 
অর্থাৎ কম দ্রামে চাহিদার পরিমাণও কম ছিল। যখন দাম বাড়িয়া 07১ 
অথবা 1137২: হইল তখন চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া 01: হইল | 1২ ও 
2২৪ বিন্দু ছুইটিকে যোগ করিলে :01) চাহিদা রেখা পাওয়া যাইবে । 
11) চাহিদা-রেখার ঢাল ধনাত্মক | 


চাহিদার পরিবর্তনের কারণ 2 চাহিদার নির্ধারকসমুহ 
( 080555 0£ 017811595 11) 10107200 : 


1066511701102005 01 106107200 ) 


দ্রব্য ও সেবাকার্ষের চাহিদ| নিম্নলিখিত একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর 
করে। এই বিষয়গুলিই চাহিদা পরিবর্তনের কারণ, আবার চাহিদার 
নির্ধারকও বটে। 

(ক) ভ্রব্যের দাম £ দ্রব্য বা সেবাকার্ষের দায়ের পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে উহার চাহিদা কম-বেশি হইয়! থাকে । দ্রব্য বা সেবাকার্ষের দাম 
কমিয় গেলে সাধারণত চাহিদার পরিমাণ বাঁডে, আবার দাম বাডিলে 
চাহিদার পরিমাণ কমে । কোন কিছুর চাহিদার পরিমাণ উহার দামের 
সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পকীত | 

কিন্তু দ্রব্য বা সেবাকার্ধের দাম যদি স্থিরও থাকে, তাহা হইলেও 
অনেক কারণে চাহিদার পরিবর্ডন ঘটিতে পারে । এই সকল কারণের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল £ 

(খ) ক্রেতার আয় £ যদি ভোগকারীর আয় বাড়ে তাহা হইলে 
চাহিদাও সাধারণত বাড়িয়া থাকে, আবার আয় কমিলে চাহিদাও কমিতে 
পারে। কিন্তু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন দ্রব্য যদি ক্রেতার নিকট নিকৃষ্ট 
বলিয়! মনে হয় তাহা হইলে উহার চাহিদা বাড়িবে না। 

(গ) জনসংখ্য। £ দেশের জনসংখ্যার হ্বাস-বৃদ্ধিও চাহিদাকে প্রভাবিত 
করে। জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে ভোগকারীর চাহিদা সম্প্রসারিত হয়। আবাব 
জনসংখ্যা কমিলে ভোগকারীর সংখ্যা কমিয়া পণ্যের চাহিদা সঙ্কুচিত 
হইয়া থাকে। 

ঘে) পরিবর্তক পণ্যের দাম £ কোন দ্রব্যের পরিবর্তক পণ্যের দাম 
যদি উঠা-নামা করে, তাহা হইলে দ্রব্যটির চাহিদার সম্প্রসারণ-সঙ্কোচন 
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ঘটিতে পারে। রেডিও যদ্দি গ্রামোফোনের পরিবর্তক হয়, আর রেডিওর 
বাজার দাম অপেক্ষাকৃত হাস পায় তাহা হইলে ভোগকারিগণ গ্রামো- 
ফোনের পরিবর্তে রেডিওই ক্রয় করিবে । ফলে, গ্রামোফোনের চাহিদী। 
হাঁস পাইবে । 

(ও) ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ও উৎপাদন-পদ্ধতি : ব্যবসা- 
বাণিজ্যের গতি ওউৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সবে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণও 
কম-বেশি হইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা যদ্দি সচ্ছল হয় কিংবা 
উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি ঘটে, তাহা! হইলে সাধারণ লোকের প্রকৃত আয় 
বৃদ্ধি পাইবে | আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগকারিগণের চাহিদাও সম্প্রসারিত 
হইবে। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ষদি মনা! দেখা দেয়; তাহা 
হইলে জাতীয় আয় হ্রাস পাওয়ায় সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়! 
যাইবে । ফলে, ভোগকারিগণের চাহিদাও সন্কৃচিত হইবে । 


(চে) ভোগকারীর পছন্দ ঃ ভোগকারীর পছন্দ-অপছন্দও চাহিদা 
নির্ধারণে বিশেষ সহায়ত করে। তাহার পছন্দ বা অপছন্দ আবার 
একাধিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হইয়। থাকে । তাহার স্বভাব, অভ্যাস, 
আচরণ, রুচিবোধ, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথ|, আচার ইত্যাদি 
ভোগকারীর পছন্দক্রম গঠনও চাহিদার হাস-বৃদ্ধি করিতে বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে। 

(ছ) ধনবণ্টন : দেশের ধনবন্টনের পরিবর্তনও ভোগকারীর চাহিদাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। রাজস্ব সংক্রান্ত ও অন্রান্য ব্যবস্থা দ্বারা 
যদি ধনবন্টনের বৈষম্য হাস করা হয়ঃ তাহা হইলে সাধারণ ভোগকারি- 
গণের আধিক আয়ের উন্নতি ঘটিবে | ইহার ফলে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া! 
ভোগকারিগণের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণও বাড়িবে | অপর পক্ষে; দেশের 
ধনবণ্টন-বৈষম্য যদি বৃদ্ধি পায়; তাহা হইলে সাধারণ লোকের আধিক আয়ের 
অবনতি ঘটিয়া সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ হাস পাইবে । 

জে) দামের ভবিষ্ৎ গতি £ ক্রেতা যদি অনুমান করে যে” 
ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে, তাহা হইলে বর্তমান দামে তাহার চাহিদার 
পরিমাণ বাড়িবে । অপর পক্ষে, সে যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে নাম 
কমিবে, তাহা! হইলে বর্তমান মুল্যে সে কম পরিমাণ ভ্ত্রব্য কিনিবে। 


চাহিদা-রেখা ১৪৩ 
চাহিদার পরিমাণে ভ্রাস-বদ্ধি এবং চাহিদার ভ্বাস-বৃদ্ধি 


(110015855 210 1)9015955 117 6106 417701011 10911791060. 2100. 
[100189,58 2100. 1)0169,$8 117 1)61079110) 

আমর! চাহিদার বিধি অনুযায়ী দেখিয়াছি যে? যদি অন্যান্য অবস্থা 
অপরিবতিত থাকে, তাহা হইলে দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা 
পরিমাণ কম-বেশি হয়। অর্থাৎ দাম কমিলে চাহিদার পরিমাপ বাড়ে, 
আবার দাম বাঁড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে । এইভাবে যখন দামের 
পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে ও কমে ইহাকে যথাক্রমে চাহিদার 
সম্প্রসারণ (79/50091251020; ০ 10561008100 )এর চাহিদার সঙ্ষোচন 
( ০026:80001 ০0৫ 1067008170 ) বলা চলে। এইভাবে যখন চাহিদার 
পরিমাপ বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস পায়, উহা একই চাহিদা-রেখা দ্বারা দেখানো 
হইয়া থাকে । ভোগকারী তখন একই চাহিদা-রেখার উপর অবস্থান করে। 
দাম কমিলে সে এঁ একই চাহিদা-রেখার নিচের দিকে নাযিয়া বেশি পরিমাণ 
দ্রব্য কিনিয়া থাকে । আবার দাম বাডিলেও এ একই রেখার উপরের দিকে 
উঠিয়া কম পরিমাণ দ্রব্য কিনিয়া থাকে । 

কিন্ত আমরা জানি জিনিসের চাহিদা কেবলমাত্র উহার দামের উপর 
নির্ভর করে না। দাম ছাড়! ভোগকারীর আয়, তাহার রুচি, অভ্যাস, 
পছন্দঃ অন্যান্র দ্রব্যের দাম, বাজারে ক্রেতার সংখ্যা, দামের ভবিস্তৎ গতি 
ইত্যাদি বিষয়ও তাহার চাহিদাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়। থাকে। 
যখন দাম ছাড়া, অন্যান্য যে কোন একটি বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে, তখন 
চাহিদার্‌ও হ্াস-রদ্ধি ঘটিতে পাবরে। যেমন» ভোগকারীর যদি আয় বৃদ্ধি 
পায়, তাহ! হইলে সে একই দামে বেশি পরিমাণ ভ্তরব্য কিনিবে কিংবা 
বেশি দামে একই পরিমাণ দ্রব্য কিনিবে । আবার তাহার যদি আয় হাস 
পায়, তাহা! হইলে একই দামে কম পরিমাণে ত্রব্য কিনিবে কিংব। কম দামে 
একই পরিমাণ ভ্্ব্য কিনিতে চাহিবে । এইভাবে খন একই দামে ভোগ- 
কারীর আগ্ন পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বাড়ে বা কমে উহাকে যথাক্রমে 
চাহিদার বৃদ্ধি ([2০15955 20 10612.00.) এবং চাহিদার হ্রাস (19০1255 
0 1020810) বল! হয়। দাম ছাড়া ভোগকারীর আয় অথবা চাহিদার 
আর যে কোন নিরধারকের পরিবর্তনের ফলেই এইরূপ চাহ্দার বৃদ্ধি ও হ্রাস 
ঘটিতে পারে। চাহিদার এইরূপ পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদা-রেখা স্থান 


১৪৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


পরিবর্তন করে। চাহিদা বাড়িলে ভোগকারী পুরাতন চাহিদা-রেখার 
ডানদিকে ও উপরে নূতন চাহিদা-রেখায় সরিয়া যায়। আবার চাহিদা 
কমিলে ভোগকারী পুরাতন চাহিদা-রেখার বামদিকে ও নিচে নূতন 
চাহিদারেখায় চলিয়! যায়। 

চাহিদার পরিমাণে হাস-বৃদ্ধি এবং চাহিদার হ্াস-বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যটি 
আরও ভালভাবে বুঝিবার জন্ম রেখাচিত্র অঙ্কন করা হইল। 


চাহিদার পরিমাণে ত্রাস-বৃদ্ধি 
পার্ের চিত্রে 05 অক্ষরেখায় দ্রব্যের পরিমাণ এবং 0৬ 
পা ও অক্ষরেখায় দাম নির্দেশ কর! 


হইয়াছে । যখন দাম 0৮ 
হইতে কমিয়| 03 হইল; তখন 
চাহিদার পরিমাণ 01 হইতে 
বাড়িয়া 011. দাড়াইল। 
দাম কমিবার ফলেই চাহিদার 
টু পরিমাণে এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। 
দি ্ািতিশিসস  ইহাকেই চাহিদার সম্প্রসারণ 
রি বলে। আবার, দ্রাম যখন 07 
হইতে বাডিয়া ০0৮ হইল, খন চাহিদার পরিমাণ 01 হইতে 
কমিয়া 011এ ফীডাইল। দাম বাডিবার ফলেই চাহিদার পরিমাণে 
এই হ্থাস ঘটিয়াছে। ইহাকেই চাহিদার সঙ্কোচন বলা হয়। 
চাহিদার হাস-বৃদ্ধি 

পারের চিত্রে দেখানে! 
হইয়াছে, দাম একই থাকা 
সত্বেও চাহিদা কিভাবে বাড়িতে 
পারে। চাহিদা-রেখা 101)তে 
0৮ দামে 090 পরিমাণ 
চাহিদা নির্দেশে করা হইয়াছে । 
চাহিদা-রেখ! 10219ঃতে দেখানে! 
হইয়াছে দাম একই 
(0) থাকা সত্ত্বেও চাহিদার 











চাহ্দা-রেখা ১৪৫ 


পরিমাণ বাভিয়া 00 হইয়াছে । এই চাহিদা বৃদ্ধি দাম কমার ফলে ঘটে 
নাই, ভোগকারীর আয় কিংবা চাহিদার অন্যান্য নির্ধারকসমূহের 
পরিবর্তনের জন্য ঘটিয়াছে। আবার নিচের চিত্র-দ্বারা একই বিষয় অন্যভাবে 
দেখানো যায়। অর্থাৎ ভোগকারী কিভাবে বেশি দামে একই পরিমাণ 
দ্রব্য কিনিয়! থাকে। 

পার্থের চিত্রে দেখানো 
হইয়াছে, দাম যখন 0% ছিল, 
চাহিদার পরিমাণ ছিল 90 
দাম যখন বাড়িয়া 98 হইল 
তখনও চাহিদার পরিমাণ 
একই সমান অর্থাৎ 990 
রহিল । তাহা হইলে বল! চলে টি 
যেঃ কোন দ্রব্যের চাহিদা দ্রব্যের পরিমাণ. 
বুদ্ধি তখনই ঘটিবে যখন £ 

(ক) ভোগকাবী একই দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে এবং 

(খ) সে, একই পরিমাণ দ্রব্যের জন্য বেশি দাম দিতে বাজী থাকে । 

নিচের চিত্রে দাম একই থাকা সত্বেও চাহিদ] কিভাবে হাস পায় দেখানে! 








০৬) ০ ১৫ 
দব্যেব পদবসাণ ---৯ 


যখন দাম 20 তখন চাহিদার পবিমাণ 90 ছিল। ইহা 290) 
চাহিদা-রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে । আবার একই দামে চাহিদা 


.৮.৮10 


১৪৬ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


কমিয়। 90 হইয়াছে । ইহা! নৃতন চাহিদা-রেখা 19): দ্বারা নির্দেশ করা! 
হইয়াছে । এই চাহিদার হাস হয়তো! ভোগকারীর আয়, রুচিঃ অভ্যাস, পছন্দ 
প্রভৃতি যে কোন বিষয় পরিবর্তনের ফলে ঘটিয়াছে। নিচের চিত্রটি দ্বারা 
একই বিষয় বিভিন্নরূপে দেখানো! হইল । অর্থাৎ পূর্বের চেয়ে দাম কমা সত্তেও 
চাহিদার পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 





জব্যের পরিমাণ _- 


যখন দাম ০, তখন চাহিদার পরিমাণ 00 ছিল। দাম পূর্বের চেয়ে 
কমিয়া 7:09 হওয়ায়ঃ চাহিদার পরিমাণ একই (00) রহিয়াছে । তাহা 
হইলে বল! চলে যে, কোন দ্রব্যের চাহিদার হাস তখনই হইবে যখন £ 

কে) একই দামে ভোগকারী কম পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে এবং 
(খ) একই পরিমাণ দ্রব্যের জন্য ভোগকারী কষ দাম দিতে রাজী থাকিবে । 


বিভিন্ন প্রকার বাজারে ফার্ম ও শিল্পের 
চাহিদা-রেখার প্রকৃতি 
(৪৮165 ০06 1062009700 ০01৮65 0: 005 চা) 200. 11002506 
019051 017619176 71211566 7011205 ) 


যখন কোন উৎপাদক ফার্ম বা শিল্প পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে, 
তখন উহার উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফ! লাভ করা। এই লক্ষ্যে 
পৌঁছাইতে হইলে ফার্ম বা শিল্পকে ভোগকারিগণের চাহিদা অনুযায়ী 
উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। সুতরাং, ভোগকারি- 
গণের চাহ্দা-রেখার আকৃতি সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণ! রাখা সকল উৎপাদক 
ফার্ম ও শিল্পের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় | 


চাহিদা-রেখ! ১৪৭ 


শিল্পের চাহ্দা-রেখ! 
(1091109100 ০01৮৩ 91 00৩ 1000196 ) 

শিল্পের চাহিদা-রেখা বলিতে কোন শিল্পের পণ্যের জন্য চাহিদা-রেখা 
বুঝায়। ইহাকে শিল্পের বিক্রয় সম্ভাবনা-রেখাও (92155 79955151115 
০1115৩ ০৫ 60 [:100565 ) বলা চলে। মনে রাখিতে হইবে, শিল্প 
বলিতে একটি বা একাধিক উৎপাদন ফার্ম বা! প্রতিষ্ঠানের সমফি বুঝায় । 
যখন একাধিক ফার্মের সমফ্িদ্বারা একটি শিল্প গঠিত হয় তখন এ ফার্মগুলি 
সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে কিংবা পার্থক্যবিশিষ্ট 
(01611101965) দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে । কোন 
শিল্পের চাহিদা-রেখার অর্থ বাজারের সকল ভোগকারী কি কি সন্তাব। 
দামে এ শিল্পের পণ্য কিনিতে রাজী আছে তাহার চিত্ররূপ বৃঝায়। আমরা 
পূর্বে দেখিয়াছি যে, বাজারের সকল ভোগকারীর সমষ্টিগত চাহিদা-সৃচীর 
চিত্রকে বাজার চাহিদা বলে। সুতরাং কোন শিল্পের পণ্যের চাহিদা-রেখ! 
বাজার চাহিদা-রেখারই অনুরূপ | বাজার চাহিদা-রেখার ন্যায় শিল্পের 
চাহিদা-রেখা ও ডানদিকে নিয়গামী অর্থাৎ খণাত্বক ঢালসম্পন্ন হইয়া 
থাকে । ইহার তাৎপর্য এই যে, কোন শিল্প যদি অধিক পরিমাণ পণ্য 
উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে এ পণ্যের দাম কমাইতে 
হইবে ) নতুবা দ্রব্যটি বিক্রয় হইবে না। শিল্পের চাহিদা-রেখার আকৃতি 
বিভিন্ন প্রকার বাজারে একই রকম হইয়া থাকে । 


ফার্মের চাহিদা-রেখা 
(10591008120 ০0156 012 [100 ) 

একটি শিল্পের পণ্যের জন্ম চাহিদা এবং একটি ফার্ষের অথবা একজন 
বিক্রেতার পণ্যের জন্য চাহিদা এক নহে । শিল্পের পণ্যের জন্ম চাহিদা 
বলিতে এই নির্দেশ পাওয়া যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে 
বাজারের সকল ভোগকারী &ঁ শিল্পের কি কি পরিমাণ ভ্রব্য কিনিতে রাজী 
আছে । কিন্তু একটি ফার্সের চাহিদা-রেখ! হইতে ইহাই বুঝ যায় যে কোন 
নি্দিউ সময়ে ক্রেতাগণ বিভিন্ন দামে এ বিশেষ ফার্মের নিকট হইতে কি 
কি পরিমাণ পণ্য কিনিতে চায়। একটি উৎপাদক ফার্ষ বা একজন 
বিক্রেতার দিক হুইতে শিল্পের চাহিদ1-রেখার গুরুত্ব খুবই কম। যেমন» 


১৪৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


একটি দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান (৪ 9175 ) মাখনের জন্য দেশে 
মোট চাহিদা কত তাহ প্রত্যক্ষভাবে জানিতে মোটেই ব্যস্ত নহে। কিন্তু 
বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে ভোগকারিগণ এ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত মাখন কি কি 
পরিমাণ ক্রয় করিতে চায়, তাহা জানিতে খুবই উৎদুক। 

বাজারের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী উৎপাদক ফার্মের বা ব্যক্তিগতভাবে 
বিক্রেতার নিকট পণ্যের চাহ্দা-রেখার আকৃতি ও অবস্থান বিভিন্ন হইয়া 
থাকে। নিচে বিভিন্ন প্রকার বাজারে ফার্ম ব বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা 
রেখা সন্বন্ধে আলোচন। কর! হইল £ 


(১ একচেটিয়। বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখ। 
(196202170 (0:৮6 ০ 0106 -522007 019061 11011001% ) 


একচেটিয়! বাজারে বিক্রেতা মাত্র একজন বা একটি মাত্র ফার্ম, কিন্তু 
ক্রেতা অনেক । এই বাজারে শিল্পে একটিমাত্র ফার্ম থাকে বলিয়া, ফার্স ও 
শিল্ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং এই বাজারের ক্ষেত্রে বিক্রেতার 
ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা কিংবা! ফার্ষের চাহিদাঁ-রেখা! এবং বাজারের চাহিদা- 
রেখা অভিন্ন । একচেটিয়া বাজারে বিক্রেত! বা ফার্ম কতটা পরিমাণ পণ্য 
বিক্রয় করিবে তাহা! বাজার বা শিল্পের চাহিদ। দ্বার| নির্ধারিত হইয়। 
থাকে । একচেটিয়! বাজারে ফার্মই একমাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা বলিয়া 
ফারন্সের মোট উৎপাদনই বাজারের মোট জোগান বলিয়া ধরা হয়। ফলে, 
একচেটিয়৷ ফান যদি বাজারে বিক্রয়ের পরিমাপ বাড়াইতে চায় তাহা হইলে 
উহা! কম দীমে বিক্রয় হইবে। 
এই জন্য একচেটিয়া বাজারে 
ফার্মের পণ্যের চাঁহিদা-রেখা 
ঝণাত্বক ঢালসম্পন্ন হয় অর্থাৎ 
বাম দিক হইতে ডানদিকে 
টালুভাবে নামিতে থাকে। 
পার্ক রেখাচিত্রের সাহায্যে 
7 তা একচেটিয়া ফার্মের চাহিদা- 
5 রেখ! দেখানে| হইল। 
1)]) কোন দ্রব্যের বাজারের চাহিদা-রেখা । একচেটিয়! বাজারে একটি 





চাহিদা-রেখা ১৪৯ 


মাত্র ফার্ধ কিংবা একজন মাত্র বিক্রেতা থাকাতে, & ফার্মের বা বিক্রেতার 
চাহিদা-রেখাও 107) | যখন একচেটিয়া ফার্মটি 014 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় 
করে তখন দাম 02 বিক্রয় বাড়াইয়া 9 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে 
হইলে দাম হাস পাইয়া 078 হইবে । 


(*্ঠ নিখু*ত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখ! 


(19171900. 001৮5 01 0175 00 01002176160 ০0127016102) 


নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য উৎপাদক বিক্রেতা ফার্ম এবং 
ক্রেতা থাকে এবং সকল বিক্রেতাই সমজাতীয় (17090815085 ) বা একই 
প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় করে। এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা এত বেশি 
যে,কোন একটি ফার্সের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাজারের মোট 
বিক্রয়ের তুলনায় অতি নগণ্য । সেইজন্য কোন ফার্ম বা একজন বিক্রেতা 
তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ বাডাইয়া ব| কমাইয়া বাজারের মোট পণ্য 
যোগানকে প্রভাবিত করিতে পারে না। ফলে, এই বাজারে কোন বিক্রেতা 
বিক্রয়ের পরিমাণ হীস-রদ্ধি করিয়া যথাক্রমে বাজার দাম বাডাইতে বা 
কমাইতে পারে না । প্রত্যেক ফার্ম বা বিক্রেতাকে একই নি্দিউ দামে 
পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। আবার, প্রত্যেক ক্রেতাও 
একই নিদিষ্ট দামে যত খুশি দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং নিখুঁত 
প্রতিযোগিতার বাজারে কোন 'একটি উৎপাদক ফার্ম ব| একজন বিক্রেতার 
চাহিদা-রেখা অসীম স্থিতিস্থাপক ( 0:6০615 515560 ) হইয়া থাকে । 
রেখাচিত্রদ্বারা দেখাইলে এই 
বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখা রণ 
ভূুমিতল রেখার সহিত 
সমান্তরাল সরলরেখা (17011- 
2012691 901815110 11109) 
হইবে । শিল্পের চাহিদা-রেখার 
ম্যায় ইহার ঢাল খণাত্বক 
হইবে না । পার্খস্থ রেখাচিত্রের 
সাহায্যে ফার্মের চাহিদা-রেখা ০. 2 
অঙ্কন কর। হইল। 


দ্ুব্য 


১৫০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


এখানে 207) কোন একটি উৎপাদক ফার্ষ বা বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ1- 
রেখা | এই চাহিদা-রেখা ভূমিতল রেখা 09:এর সমাস্তরাল। চাহিদা- 
রেখার এই আকৃতি হইতে ইহা! বুঝা যায় ষে, কোন ফার্ম বা বিক্রেতা একই 
নির্দিষ্ট দামে ইচ্ছামত কম-বেশি দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে । 

অনিথুত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখ 

(10617)8100 ০0:55 06 8. $10 00051: [00021650% 0010196016202) 

নিখুত প্রতিযোগিতা! ও একচেটিয়া বাজারকে দুই চরম সীমা বলিয়! 
(53:৮5:0৩ ) গণ্য করা! হয়। একচেটিয়া বাজারে একজন বিক্রেতার পূর্ণ 
প্রতিপত্তি থাকে বলিয়া সে বাজার দাম প্রভাবিত করিতে পারে। 
অন্যদিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য বিক্রেতার মধ্যে একজন 
বিক্রেতার বিক্রয় অতি নগণ্য বলিয়া! বাজার দামের উপর তাহার কোন 
প্রভাব নাই । কিন্ত অধিকাংশ বাজারে দেখা যায় বিক্রেতার সংখ্যা এক 
ব্যক্তি বা একটি ফার্স নহে কিংবা বহু সংখ্যক ব্যক্তি বা ফার্ম নহে । বেশির 
ভাগ বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা! পরিমিত। বাজারের এই অবস্থাকে অনিধুণ্ত 
বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (100519150% 09206161010. ) বলে। অনিখুঁত 
প্রতিযোগিতার বাজারে আবার একাধিক স্বতন্ত্র বাজার দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
যেমন, ডুয়োপলি, অলিগোপলি, মনোপলিস্টিক কম্পিটিশান, দ্বিপাক্ষিক 
একচেটিয়া কারবার ইত্যার্দি। এই সকল বিভিন্ন বাজারে প্রত্যেক ফার্স বা 
বিক্রেতা কম-বেশি একচেটিয়া প্রভাব বা আধিপত্য ভোগ করিয়া থাকে । 
ফলে, এই সকল বাঙ্জারে একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতার চাহিদা-রেখা 
বামদিক হইতে দক্ষিণে ঢালুভাবে নামিয়া থাকে। 


অলিগোপলিতে ফার্মের চাহিদা-রেখা 


(061099100. 01115 ০ 2. 2110 1119061 01180015) 


বাজারে কতিপয় ফার্ম বা বিক্রেতা যদি ভ্রব্য যোগান দেয় এবং অসংখ্য 
ক্রেতা এঁ দ্রব্য ক্রয় করে তাহাকে অলিগোপলি বলে। এইরূপ বাজারে 
যে কয়েকটি ফার্ম দ্রব্য বিক্রয় করে উহাদের প্রত্যেকটি এ বিষয়ে সচেতন যে, 
একটি ফার্ের দ্রব্য যোগানের পরিমাণ, দাম-নীতি, মুনাফা প্রভৃতি অপর 
একটি ফার্মের আচরণের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোন একটি ফার্ম 
দাম পরিবর্তন করিলে বাজারের অপরাপর প্রতিযোগী ফার্মগুলি বিশেষভাবে 


চাহিদা-রেখা ১৫১ 


প্রভাবান্বিত হয়। তাহারাও তখন দ্রব্যের দাম বা যোগানের পবিমাগ 
পরিবর্তন করিয়৷ নিজেদের মুনাফা! বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই 
বাজারে একটি ফার্মের ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়৷ অন্যান্য ফার্মগুলির কাজের 
উপর নানাভাবে দেখা দেয় বলিয়া কোন ফার্ম নিদিষ্ট দাম-নীতি গ্রহণ 
করিতে পারে না । অনেক ক্ষেত্রেই বিভিম্ন দাম-নীতি গ্রহণ করিতে হয়। 
ফলে, ফার্ষের চাহিদা-রেখা বিভিন্ন আকৃতির হয় । কোন ফার্ম যদি বেশি 
পরিমাণ দ্রব্য বেচিবার আশায় বাজারে প্রচলিত বা বর্তমান দামের 
(5515010£ 013০০) চেয়ে দাম সামান্য কমাইয় দেয়, তাহা হইলে বাজারের 
অন্যান্য ফার্মগুলিও তাহাদের বিক্রয় বাডাইবাব জন্য দাম হাস করিবে । ফলে, 
&ঁ ফার্মটি যতটা বিক্রয়ের পরিমাণ বাডাইতে পারিবে ভাবিয়াছিল তাহা 
কার্ধত সম্ভব হইবে নাঁ। যে পরিমাণে দাম কমানো হইয়ছে, বিক্রয়ের 
পরিমাপ সে তুলনায় কমই বাডিবে। আবার, একটি ফার্ম যদি প্রচলিত বা 
বর্তমান দামের চেয়ে দাম সামান্য বাভাইয়া দেয়, তাহা হইলে কিন্তু 
প্রতিযোগী ফার্মগুলি তাহাদের দ্রব্যের দাম বাড়াইবে না। ফলে, এ 
ফার্ষটির বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে । অলিগোপলিতে কোন 
একটি ফার্ষ দাম সামান্য কমাইলে এবং বাড়াইলে চাহিদা-রেখ। যে আকৃতি 
গ্রহণ করে নিচে রেখাচিত্রেব সাহাযো তাহা বুঝানে! হইল £ 





দ্রন্যেব পবিমাণ --» 


মনে কর, কোন একটি ফার্ম বাজারে প্রচলিত দাম ০0৮তে 0 
পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে । অন্যান্য প্রতিযোগী ফার্সগুলিও এই একই 
দামে পণ্য বিক্রয় করিতেছে । এখন ফার্মটি যদি প্রচলিত দাম 0 হইতে 
সামান্য দাম বাড়াইয়া 0%$ করে, তাহা হইলে প্রতিষোগী ফার্সগুলি তাহাদের 


১৫২. অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


দাম বাড়াইবে না। কিন্ত দাম 075 হওয়ার ফলে ফার্মটির দ্রব্য বিক্রয়ের 
পরিমাণ 91 হইতে কমিয়া 091 ফীঁড়াইবে | ইহাতে এ ফার্সটির মুনাফার 
পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে | অর্থাৎ দেখ]! যায় যে, দাম 
বাড়াইলে ফার্মের চাহিদা-রেখার আকৃতি হইবে 1041 এই চাহিদা-রেখা 
স্থিতিস্থাপক | অপর দিকে ফার্ষটি যদি প্রচলিত দাম হইতে দাম কমাইয়া 
08 করে তখন প্রতিযোগী বিক্রেতাগণও দীম কমাইবে। ফার্সটি বিক্রয়ের 
পরিমাণ যতটা বাড়াইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল কার্ধত তাহা পারিবে না 
অর্থাৎ দাম কমাইলে ফার্মের চাহিদা-রেখার আকৃতি হইবে 471 এই 
চাহিদা-রেখা অস্থিতিস্থাপক | তাহা হইলে অলিগোপলিতে ফার্মের মোট 
চাহিদা-রেখার আকৃতি হইবে 19410 1 এই চাহিদা-রেখা 4 বিন্দুতে কোণন- 
যুক্ত বা মোচভানে! (81150) হইয়াছে । প্রচলিত দাম 0৮ অপেক্ষা 
অধিকতর দামে (09৯5) চাহিদা রেখা কম ঢালু হইয়াছে । ফলে চাহিদা 
অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক | আবার প্রচলিত দাম 0 অপেক্ষা স্বল্পতর দামে 
চাহিদা-রেখা বেশি ঢালু হইয়াছে। ফলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতি- 
স্থাপক | এইভাবে অলিগোপলিতে ফার্মে চাহিদারেখাকে কোণযুক্ত 
চাহিদা-রেখা বলিয়া নির্দেশ করা হইলেও অনেক ক্ষেত্রে এই চাহিদা-রেখ| 
নির্ণয় করা সম্ভব নহে। 


(খ) একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে 
ফার্মের চাহিদা-রেখা 

(1061079110 ০0155 ০0৫ ৪, [71110 00061 110110190115610 
০0200666100 ) 


একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা-ফার্ম অনেক। কিন্তু ক্রেতার 
নিকট প্রত্যেক বিক্রেতা-ফার্ের দ্রব্য অন্থান্য বিক্রেতা-ফার্মের দ্রব্যের সম্পূর্ণ 
পরিবর্তক ( 706150% 5105005 ) হওয়ায় কোন বিক্রেতা-ফার্ম দ্রব্যের 
দাম কিছুট! হাস-বৃদ্ধি করিতে পারে । এইরূপ বাজারে কোন ফার্ম যদি 
পণ্যের দাম কমায় তাহা হইলে অন্রান্য প্রতিযোগী ফার্ম তাহাদের পণ্যের দাম 
কমাইবে না। ফলে, প্রথমোক্ত ফার্সের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে | আর অন্যান্য 
প্রতিযোগী ফার্মগুলির বিক্রয়ের পরিমাণও কমিবে না ; কেন ন1, কোন কোন 
ক্রেতার এ&ঁ সকল ফার্মের পণ্যের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত থাকিতে পারে, কিংবা 


চাহিদা-রেখা! ১৫৩ 


ফার্মগুলি ক্রেতাগণের খুব নিকটে অবস্থিত থাকিতে পারে । অপর দিকে, এক- 
চটিয়৷ লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একটি ফার্ম যদ্দি পণ্যের দাম 
বাভায়ও তাহা! হইলে অন্যান প্রতিযোগী ফার্ন তাহাদের পণ্যের দাম বাডাইবে 
না। যেমন, একজন দি যদি কোট প্রস্ততের মজুরি কমায় তাহা হইলে 
তাহার বিক্রয় বাড়িবে কিন্তু তাহাতে অন্যান্য দর্জি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। 
সেইরূপ কোন দক্জি যদি কোট তৈরিব মজুরি বাডায়, তাহা হইলে তাহার 
বিক্রুয় বিশেষ কমিয়া যাইবে না । অর্থাৎ এইরূপ বাজারে একটি ফার্মের দাম- 
নীতি ও ভ্রব্য-যোগান অপরাপর ফার্পের দাম-নীতি ও দ্রব্য-যোগানের উপর 
কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না । নিখুঁত প্রতিযোগিতার ন্যায় এ 
ক্ষেত্রেও কোন একটি ফার্ বা বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ| নির্ণয়ের সময় 
বাজারের অন্যান্য প্রতিযোগী ফার্মের পণ্যযূল্য স্থির ধবিয়া লওয়। চলে । নিচে 
রেখাচিত্রেব সাহায্যে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মের 
চাহিদা-রেখার আকৃতি নির্দেশ করা হইল £ 





9৫ 


দ্রব্যের পরিমাণ --৮ 


চিত্রে 137) ফার্মের সংশ্লিষ্ট চাহিদা-রেখা । এই চাহিদা-বেখা খুব কম 
ঢালু আকৃতির হইবে | এই ধরনের রেখা চাহিদার খুব বেশি স্থিতিস্থাপকতা 
নির্দেশ করিয়৷ থাকে । 


প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত 


/%5170ঘ 12 015 05118170001 ৪. 00121700010 11019.595 
0510 105 01105 99119, 4১16 00615 8115 ৪:0210610115 (0 6215 
[015 ৫ [ ০. 0.১ 03, 41962] 


৮ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 


€ 515561086 ০1017721140) 





কৌন দ্রব্য বা সেবাকার্ধের চাহিদ! মুখ্যত উহার দামের উপর নির্ভর 
করে। দাম ছাড়া, ভোগকারীর আয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দাম 
প্রভৃতি বিষয়ও কোন দ্রব্য বা সেবাকার্ধের চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন 
ঘটাইতে পারে ।১ কোন দ্রব্যের চাহিদ1 যেমন এ ভ্রব্যটির দামের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, সেইরূপ ভোগকারীর আয়-পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট 
অন্যান্য দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিমাপ বাড়িতে- 
কমিতে পারে । এই ভাবে একটি দ্রবোর-দাম পরিবর্তন, ভোগকারীর আয়- 
পরিবর্তন কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দামের হাস-বৃদ্ধির দরুণ চাহিদা যে 
পরিমাণে ব! মাত্রায় সাড়া দেয় (18: ০0£ [36510010515 610555 1০ 
7027900 ) উহাকেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। 
চাহিদার একটি দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের জন্ম উহার চাহিদ! যে 
কাহাকে বলে? মাত্রায় সাড়া দেয় উহাকে দাম-স্থিতিস্থাপকতা ( 71205 
14185010165 0 1261059:20 ) বলে। ভোগকারীর 
আয়-পরিবর্তনের জন্ম তাহার চাহিদ] যে মাত্রায় সাড়া দেয় উহাকে আয়- 
স্থিতিস্থাপকতা৷ ( 11100105 7199601 0৫ [0918170 ) বলে। সংশ্রিষ্ট 
অন্যান্য দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যে মাত্রায় সাড়া দেয় উহাকে 
পারস্পরিক-স্থিতিস্থাপকতা (00995 71990101 0: 105299100 ) বলে। 
স্থিতিস্থাপকতার এইরূপ প্রকারভেদ কর! গেলেও, সাধারণভাবে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ বলিতে আমর] দাম স্থিতিস্থাপকতাই বলিয়! থাকি । দাম- 
পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাহ! চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
দ্বারা পরিমাপ কর! হয়। দামের পরিবর্তনে চাহিদা যে পরিমাণে বা 
মাত্রায় সাড়া দেয় উহ্াই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ।* 


১০ পয) 0621800 0 ও ৪০০৭ 1৪ ও. £919০6190 0£ 5০6, 31707776210. 056 1166 
০: 16186 ৪০০৪, 

২, 3৫99157 &:77550৩৩ 24515580550 ০ 0605500 0৪ &. 6501104098 তি ৪০৫ ০ 
০0150201868 6০. 05507825006 65166 0£1680913915615699 0£ 061259110০1 ৪. ৪০০৫ 


€0 8 21] 20 00706, 


১৫৬ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা! সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
এক হুইতে পারে না। বিভিন্ন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে চাহিদা পরিবর্তনের 
মাত্র! বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে । সেইরূপ একই দ্রব্যের বিভিন্ন দামে, 
ভোগকারীর বিভিন্ন আয়ে এবং অন্যান্ব সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের বিভিন্ন দামে চাহিদার 
মাত্র! বিভিন্নরূপে সাড়া দিয়া থাকে । 


চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা 
(11206 77199610105 01 10610702110) 


অর্থবিগ্যায় যখন আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার কথা বলি তখন উহার 
দ্বারা সাধারণত চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাই বুঝিয়! থাকি। কোন দ্রব্যের 
দাম-পরিবর্তনের ফলে এ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যে মাত্রায় সাড়া দেয় 
উহাই চাহিদার-দ্াম স্থিতিস্থাপকতা ১ দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট পরিমাণে কমিলে 
উহার চাহিদা কতটা পরিমাণে বাড়িবে, আবার দ্রবোর দাম নিদিষ্ট পরিমাণে 
বাড়িলে উহার চাহিদ1 কতটা পরিমাণে কমিবে, দাম-স্থিতিস্থাপকতা সেই 
সন্ধান দিয়া থাকে | এই সন্ধান চাহিদা-বিধি বা চাহিদা-রেখা হইতে পাওয়! 
যায় না। চাহিদা-বিধি দাম ও চাহিদার মধ্যে ক্রিয়াগত বিপরীত সম্পর্ক 
বুঝাইয়া থাকে । দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে এবং দাম 
বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমিবে_ চাহিদার, বিধি এই ইঙ্নিত দেয়। কিন্তু 
কতটা পরিমাণে দাম কমিলে কতটা পরিমাণ চাহি! বাঁড়িবে, আবার, কতটা 
পরিমাণ দাম বাড়িলে কতটা পরিমাণে চাহিদ1 কমিবে তাহার নির্দেশ 
চাহিদ1-বিধি দিতে পারে না, তাহার ইঙিত দেয় দায় স্থিতিস্থাপকতা। | 
দামের নিদ্দিউ পরিবর্তন এবং উহার দরুণ যে চাহিদার পরিবর্তন-_এই 
দুইএর তুলনামূলক পরিমাপ হইল দাম-স্থিতিস্থাপকতা! | দামের পরিবর্তনের 
ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাহা ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া 
স্থির করা যায়। ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইল £ দাম % বিক্রয়ের 
পরিমাণ | দাষের পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের তুলনা করিয়া 
দাম-স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ কর! চলে । আবার চাহিদা-পরিবর্তনের হার 


১, [922 : ৫৮56 16580910731500688 01 0৪ 708010 0612290060 ০£ 2195 ৪০০৫ 4 
6০ & ০1820661016 01266 15 021160 0১6 016০6 618861010০৫ 40600810001 2011 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা! ১৫৭ 


এবং দাম-পরিবর্তনের হারের অনুপাত দ্বারা দাম-স্থিতিস্থাপকতা৷ প্রকাশ 
করা হয়। অর্থাৎ দামের শতকর! পরিবর্তন এবং উহার ফলে চাহিদার 
পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন_-এই ছুইএর অনুপাতই চাহিদার দীম- 
স্থিতিস্থাপকত৷ নির্ধারণ করে । ইহা এইভাবে প্রকাশ কর! যায় ঃ 

চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা _ চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন 

দামের শতকরা! পরিবর্তন 
চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন , দামেব পরিবর্তন 
পুরাতন চাহিদার পরিমাণ : পুরাতন দাম 

আবার, চাহিদার পরিমাণকে যদি 0 ধরা হয়ঃ চাহিদার পরিমাণে 
সামান্য পরিবর্তনকে /১০, দামকে ৮ এবং দামের সামান্য পরিবর্তনকে ১৮ 
ধরা যায়, তাহ! হইলে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাকে নিয্মোক্ত সাংকেতিক 
দ্বার নির্দেশে কর! চলে £ 


টা 
-9+29 


একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে | মনে কর, প্রতিটি 
কাঠালের দাম ২২ টাকা হইতে ৩২ টাকা হইল। ইহাতে কীাঠালের চাহিদা 


১০০টি হইতে কমিয়| ৬০টিতে ঈাডাইল | এখানে চাহিদার পরিমাণ শতকরা 


১ 


পরিবর্তন হইয়াছে ঃ ১2 ; এবং দ্বামের শতকরা পরিবর্তন হইয়াছে £ ২ 


ং 118 
সুতরাং দামের স্থিতিস্থাপকতা "হইবে : ২ €₹ | 


১০০ ২ 
দ্াম-স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ ২ 
(10197616176 /57955 0৫ 2110 171850201 ) 
অর্থনীতিবিদ্গণ নিয়লিখিত পাচ প্রকারের চাহিদাব দাম-স্থিতিস্থাপকতা 
নির্দেশ করিয়া থাকেন £ 





১. 0 [১5706700886 01১91066117 03৪ 9031061 ৫615975060 
| [6106125586 ০1)8066 10 00০6 


৬০৮ 8708]] ০1১808 17) 076 03900 05173815064 
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২, 0081) [২0701138019 ; [1076 612501010০0 0617)900 ৪৫ 21) 79806 ০7 2 8199 


9310900 18 01১6 10907001921 ০138178€ ০৫ ৪290০৮01836 10 1690735৩6০9 ও 52911 
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১৫৮ অর্থবিস্তার পরিচয় 


(ক) চাহিদার সমাহার বা সমানুপাতিক দ্ছিতিস্থাপকতা 
(0:36 71955610165 04 702129150) £ দ্রব্যের দাম যে হারে পরিবতিত হয়» 
ঠিক একই হারে যদ্দি চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে উহ্থাকে বলা হয় 
চাহিদার সমাহার ব1 সমান্বপাতিক স্থিতিস্থাপকতা (0722 18195010165 ০৫ 
106102110 )। যেমন, ভ্রব্যের দাম যদি শতকরা 8% হারে পরিবর্তন হয় 
এবং চাহিদারও পরিবর্তন শতকরা ৪% হারেই ঘটে_এইক্ষেত্রে দাম ও 
চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত হইবে ১এর সমান অর্থাৎ 


[1:0610925 0109058 171 00 4% এ 
75755105855 ০109,0£5 119 [91106 - 4% 


খে) চাহিদার স্ছিতিস্থাপকতা! (7019561015 0£1061012170 ) £ 
দাম-পরিবর্তন যে হারে হয়ঃ তাহার চেয়ে বেশি হারে যদি চাহিদার পরিবর্তন 
হয়ঃ উহাকে বলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত৷ | যেমন, জিনিসের দাম শতকরা 
৪% হারে পরিবতিত হইয়াছে কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন হইয়াছে শতকরা! 
৬% হারে । এ ক্ষেত্রে চাহিদা ও দামের পরিবর্তনের হারের অনুপাত ১এর 
চেয়ে বেশি, অর্থাৎ 

10810506885 01787785 1 10 0 6%. ০18. 
[61061160956 0102755 10 02097 4% 

(গ) চাহিদার অস্থিতিস্থাপকত] (70612560165 0£ 199059150) £ 
দাম পরিবর্তন যে হারে হয় তাহার চেয়ে যদি কম হারে চাহিদার পরিবর্তন 
হয় উহাকে বল! হয় চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতা | যেমন, দাম শতকর! ৪% 
হারে পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন হইয়াছে শতকরা ২%. 
হারে । এ ক্ষেত্রে চাহিদা হইবে অস্থিতিস্থাপক | এখানে চাহিদা ও দামের, 
পরিবর্তন হারের অনুপাত ১এর চেয়ে কম; অর্থাৎ 


৮ 6106058৩ 01297785 21 00০27 
[১6155156555 00.21155 22 0505” 47 7 8. 


(ঘ) চাহিদার অসীম অস্থিতিস্থাপকতা! (11271672195 
0 76168০% 1512910165 ০৫ 10528:10) £ দামের কোন পরিবর্তন না 
হওয়া সত্বেও যদি চাহিদার পরিবর্তন ধনাত্মক ( 0০091:%৩ ) হয় তাহাকে 
চাহিদার অসীম স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। যেমন, দামের পরিবর্তন হইয়াছে 
শূন্ন, কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন হইয়াছে শতকরা ৪%, অর্থাৎ 


চাহিদার স্থিতিশ্থাপকত! ১৫৯ 

হি [১6109116255 ০1181185 12 ০৫ _4ু% 

[61061160956 ০108.0£6 10 01105 9 

(ডে) চাহিদার অসীম অস্িতিষ্থাপকতা (12016 0: 

410501065 10619501016 ০0৫ 1)6108:) £ দামের পরিবর্তনে চাহিদা যদি 

একেবারেই সাড়া না দেয়, অর্থাৎ চাহিদার যদি কিছুমাত্র পরিবর্তন না ঘটে, 

তাহা হইলে উহাকে চাহিদার অসীম অস্থিতিস্থাপকতা! বল! হয়| যেমন, 

যখন দামের পরিবর্তন ঘটিয়াছে শতকরা 8% কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে শূন্য; অর্থাৎ 


[61021716558 01381056210 00 9 


5:5556555 005555 20 0710০ 49 ভি 


উপরের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাকে 
নিয়োক্তরূপে নিশি করা যায় £ 

(১) একের সমান (4.1) সমাহার ব| সমান্বপাতিক স্থিতিস্থাপক 

(২) একের বেশি (2৯1)--স্থিতিস্থাপক 

(৩) একের কম (0 1)- অস্থিতিস্থাপক 

(৪) অসীম (৫ -* ০০)-_অসীম স্থিতিস্থাপক 

(৫) শূন্য (প্র ০১)-_অসীম অস্থিতিস্থাপক 

নিচে রেখাচিত্রের সাহাযো এই পাঁচরকম দাঁম-স্থিতিস্থাপকতা! প্রকাশ 
কর! হইল £ 

সমাহার বা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপকতা 


22 [1091115, 





প্রবোর পরিমাণ “০৮ 


উপরের রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে, দাম যখন ০0৮ তখন 02 
পরিমাণ দ্রব্য কেনা হুইয়াছে। ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাপ হইয়াছে £ 


১৬০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


দ্রাম % বিক্রয়ের পরিমাণ - 01 ৮ 0৮-017২৮ ক্ষেত্রের সান | আবার, 
দ্রাম যখন কমিয়া 05 হইল তখন 0: পরিমাণ ভ্্বব্য ক্রয় করা! হইয়াছে । 
অর্থাৎ এখন মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইল £ 05 * 0117- 0150878 
ক্ষেত্রের সমান । এখন দেখা যাইতেছে যে, ছুইবারেই ক্রেতার মোট ব্যয়ের 
পরিমাণ পরস্পর € 00২৮7 915২2 ) সমান | অতএব চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা একের সমান । 


স্িতিস্থাপকতা। 


পার্্স্থ রেখাচিত্রে দেখানো 
হইয়াছে যে, 0৮ দামে 0 
পরিমাণ দ্রব্য কেনা হইয়াছে । 
ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
হইয়াছে, 01/1২৮ ক্ষেত্রের 
সমান। এখন যদি দাম কমিয়। 
05 হয়ঃ তাহা হইলে ক্রেতার 
দ্রব্যের পরিমাণ _৮ মোট ব্যয়ের পরিমাপ হইবে 
€011:1175 ক্ষেত্রের সমান | এ ক্ষেত্রে 91137২57: ক্ষেত্রটি 91172 
ক্ষেত্রের চেয়ে বড় বলিয়! চাহিদার স্থিতিস্তাপকত। একের বেশি । 


অস্মিতিস্থাপকতা 


দাম যখন 0 তখন মোট 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ০917৮ 
ক্ষেত্রের আয়তনের সমান । দাম 
কমিয়া 025 হইলে মোট ব্যয়ের 
পরিমাণ 01$1২575 ক্ষেত্রের 
সমান হইল। আগের মোট ব্যয় 
047২৮ ক্ষেত্রের আয়তন পরের 
' মোট ব্যয়ের পরিমাণ 07151২33 
ক্ষেত্রের আয়তন অপেক্ষা অনেক 
বেশি বলিয়া এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত| একের কম। 








চাহিদার স্থিতিস্বাপকতা ১৬১ 
অসীম স্থিতিস্থাপকতা 


এখানে একই দামে ক্রেতা দ্রব্যটিব যে কোন পরিমাণ কিনিতেছে । 
একই দাম 0৮ কিংবা 2২ কিংবা )131২:এতে ক্রেতা যথাক্রমে 0] কিংব। 
045 পবিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে । কিন্তু এই দাম অপেক্ষা দাম সামান্য 
বেশি হইলে ক্রেতা আব কিনিবে 
না। [২ ও [২ বিন্দু যোগ কবিয়! 
যে 7070 চাহিদা1-রেখা! পাওয়া যায় 
উহ] ভূমিতলের অক্ষরেখাব সমান্ত- 
বাল সরলবেখা হইবে । এই 
চাহিদারেখা 1)7-এৰ ঢাল 
অসীম বলিয়া ইহা চাহিদাব 
অসীম স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশে: ০:5০ _২555-৪০ ্ 
কবিয়া থাকে । বাস্তবক্ষেত্রে নিত্যারদিতিান ক 
এইরূপ চাহিদী-বেখা দেখা যায না। নিখুত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
একটি ফার্ম বা বিক্রেতাব বাক্তিশত চাহিদা বেখা মরসাম স্থিতিস্ক।পক তইতে 
পরবে বলিয়া বল্পনা কব! হয়| 





অসীম অস্িতিস্থাপকতা 
এখানে অসীম স্থিতিস্থাপক অবস্থাব সম্পূর্ণ বিপবীত অবস্থ। নির্দেশ কৰা 
হইয়াছে । ০০ দামে ক্রেতা 09] পবিমাণ দ্রব্য কিনিয়াছে। দীম কমিয়া 
0০+$ হওয়াতেও ক্রেতা 04 পবিমাণ দ্রবাই কিনিতেছে। অর্থাৎ দাম 


৫ 
৪. 
চি 
& [4 
] ৩ -অসীম অস্থিতিস্থাপ ডা 
হ হিঃ 
৬ 

[€) চি টি ০১ 


ও ৪--11 


১৬২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


বাঁড়িলে কিংবা! কমিলে চাহিদার কোনই পরিবর্তন হইতেছে না । ]২ ও 
[২$ বিন্দু যোগ করিয়! যে 191) চাহিদা-রেখা পাওয়! যায় উহাই চাহিদার 
অসীম অস্থিতিস্থাপকতা৷ বুঝাইতেছে। এই চাহিদা-রেখাটি 0 অক্ষরেখার 
সমান্তরাল একটি লম্বরেখার আকৃতিবিশিষ্ট হয়। এই রেখার কোন ঢাল 
নাই বলিয়া ইহার স্থিতিস্থাপকতাও নাই | 

উপরি-উক্ত পাচ প্রকারের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা৷ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
না দেখাইয়। একই রেখাচিত্রের সাহায্যে নিয়ে দেখানে হইল £ 





দ্রাম স্ছিতিস্থাপকতার পরিমাপ 
(11062511161096106 0£ 1106 1419.56101 ) 

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিবার তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। 
প্রথম পদ্ধতিটি হইল, দামের পরিবর্তনের দরুণ ক্রেতার মোট ব্যয়ের যে 
পরিবর্তন হয় তাহার তুলন! করা | দ্বিতীয়টি হইতেছে জ্যামিতিক পদ্ধতি-_ 
চাহিদা-রেখার যে কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা । আর তৃতীয় 
পদ্ধতিটি হইতেছে, চাহিদা-রেখার উপর ছুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশের 
গড়পড়তা স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপ কর1। ইংরেজীতে এই তিনটি পদ্ধতিকে 
যথাক্রমে (1) £:002] 00125 815009১ (2) ৮০10 2160000 এবং 
(3) 410 8050900 বল হয়। 


মোট ব্যয়ের তুলনার ভিত্তিতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ 
(0991 01125 2160200 ) 


অধ্যাপক মার্শাল এই পদ্ধতির দ্বারা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা! ১৬৩ 


করিতে নির্দেশ দিয়াছেন | দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে। ফলে; ক্রেতার মোট ব্যয়িত অর্থের পরিবর্তনও ঘটিয়। 
থাকে। দামের পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের তুলনা করিয়া 
স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায়। দাম পরিবর্তনের পূর্বে ক্রেতার যাহা 
মোট ব্যয় ছিল, দাম পরিবর্তনের পরও মোট ব্যয় যদি একই সমান থাকে 
তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত| একের সমান হইবে। ফেব্ষেত্রে 
দামের পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন সমানুপতিক হয় 
সেক্ষেত্রেই ক্রেতার মোট ব্যয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে নাঁ। নিচে উদীহরণ 


দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝানো হইল £ 

দ্রব্যের একক চাহিদার মোট চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা! 
প্রতি দাম পরিমাণ ব্যয় 
6*০০ টাকা ২০০ একক ১০০০,০০ টাকা 
৪০০ টাকা ২৫০ একক ১০০০*০০০*-০৪৪-১ একের সমান১ 


এক্ষেত্রে চাহিদা সমাহার বা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক হইয়াছে 
বলা যায়। 

দ্বিতীয়ত, দাম কমিবার ফলে ক্রেতা যি কোন ভ্্ব্যের উপর পূর্ব অপেক্ষা 
অধিক ব্যয় করে তাহ! হইলে স্থিতিস্বাপকতা একের অধিক হইবে । ফে 
ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের অন্ব্‌পাত অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত 
বেশি হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতার মোট ব্যয় পূর্বের ব্যয় অপেক্ষ৷ অধিক হইবে । 
উদাহরণত্বব্ূপ বল! চলে-__ 


দ্রব্যের একক ক্রেতার চাহিদার ক্রেতার মোট চাহিদার 
প্রতি দাম পরিমাণ ব্যয় স্থিতিস্থাপকত। 


৪"০০টাকা ২৫০ একক ১০০০০ টাকা ১২০০ 
৩০০ টাকা ৪০০ একক ১২০০০৪ টাকা ১৪০০ 


এ ক্ষেত্রে চাহিদা! স্থিতিস্থাপক। 
তৃতীয়ত, দাম কমিবার ফলে ক্রেতা যদি কোন দ্রব্যের উপর পূর্ব 
অপেক্ষা কম ব্যয় করে তাহ! হইলে স্থিতিস্থাপকত| একের কম হইবে। 


৬ 
০-"১এর চেয়ে বেশি 


দম কমিবার পর মোট ব্যয় 


রঙ কতা রি 
১. চাহিদার গ্কিতিস্থাপ দাম কমিবার পুবে মোট ব্যয় 


১৬৪ অর্থবিদ্বার পরিচয় 


ফেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা চাহিদা-পরিবর্তনের অনুপাত 
কম হয় সেক্ষেত্রেই ক্রেতার মোট বায় পূর্ব অপেক্ষা কম হইবে । যেমন, 


দ্রবোর ক্রেতার ক্রেতার চাহিদার 
একক প্রতি চাহিদার মোট স্থিতিস্থাপকতা 
দাম পরিমাণ ব্যয় 


৩০০ টাকা ৪০০ একক ১২০০'০০ টাকা ১০০ 
২০০ টাক! ৪৫০ একক ৯০০*০০ টাকা ১২০০ পা 


এক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক | 
উপরে তিনপ্রকার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের সহজ উপায় 
নির্দেশ কর! হইল । 


৩ |] 
রি -১এর চেয়ে কম 





(২) চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকত পরিমাপ, 
(015 1150500) 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল, চাহিদা-রেখার 
কোন নিদিষ্ট বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপ করা। সাধারণত একই 
চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন প্রকার স্থিতিস্থাপকত| হইতে পারে । 

যেসকল চাহিদা-রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে সমান উহাদের ক্ষেত্রে বিন্দু 
স্থিতিস্থাপকত! পরিমাপ করা যায় না। কেন না, উহাদের চাহিদা-রেখার 
সকল বিন্দুতেই স্থিতিস্থাপকতা একপ্রকার | চাহিদা-রেখার একটি নিিষ্ট 
বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপ করিতে হইলে এমন একটি চাহিদা-রেখা 
বাছিয়া লইতে হইবে যাহার প্রত্যেকটি বিন্দুতে নিদিষ্ট দামে একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ চাহিদ| নির্দেশ করা! চলে এবং ফলে, বিভিন্ন বিন্দুর চাহিদা 
স্থিতিস্থাপকতাও বিভিন্ন হয়| ১৬৫ পৃষ্ঠায় প্রদশিত রেখাচিত্রে এইরূপ একটি 
স্বাভাবিক চাহিদা-রেখা লইয়া উহার একটি বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
কিভাবে পরিমাপ কর! যায় তাহ] নির্দেশ করা হইল £ 

মনে কর €]: একটি সরল চাহিদা-বরেখা | [ং ও [২ এই চাহিদ।-রেখার 
উপর অবস্থিত পরস্পরের অত্যন্ত নিকটব্তাঁ ছুইটি বিন্দু। পূর্বে 0৮ দামে 
চাহিদার পরিমাণ ছিল 0 দাম কমিয়! 0; হওয়ার ফলে চাহিদার 
পরিমাণ বাড়িয়া 91 হইয়াছে । এখন "২ বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 


১০ 216888160)6120 016 20100 21380010০06 1061078190, 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১৬৫ 


২নং চিত্র 





চাহিদাল পন্িসাণ 7৮ 


কতটা তাহাই পবিমাপ করিতে হইবে | আমবা জানি, চাহিদার দাম 
চাহিদার পরিমাণে শতকবা! পবিবর্তন 
দামের শতকরা পরিবর্তন 
চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন _দামেব পরিবর্তন, 
পুরাতন চাহিদার পরিমাণ পুরাতন দাম 
সুতরাং ১ম চিত্র হইতে আমর! লিখিতে পাবি, 


চাহিদাব দাম স্থিতিস্থাপকতা! - সা 


(1?) 


স্থিতিস্থাপকতা - 


0২, 
70 * 7২0 
00২1 
-[২0 * 014 
এখন [00২ ও [২14ণ* ত্রিভুজ দুইটি সদৃশ (51201197 0029218159 ) » 
কেন না, উহাদের কোণগুলি পরস্পর সমান | 


(01২1 186৮ 
অতএব নু.0এর স্থানে বসানো! চলে। 
তাহা হইলে স্থিতিস্বাপকতার সমীকরণটি এই ীভাইবে £ 


রর 
2৮11৮ 01 
পু 


০1 


১৬৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


আবার 7814" ও ৮ ত্রিভুজ দুইটি সদৃশ, 
|) হা 
দুতরাং, 0 


অতএব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ৮ 


1 বিদ্দু হইতে চাহিদ1-রেখার নিয়াংশ 
বিন্দু হইতে চাহিদা-রেখার উধ্বাংশ 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, বিন্দুর নিয়াংশ যদি উ্ধ্বাংশের চেয়ে দৈর্ঘ্যে 
বেশি হয়, তাহ! হইলে £& বিন্দুতে স্থিতিস্কাপকতা। ১এর চেয়ে বেশি হইবে | 
দ্বিতীয়ত, নিচের অংশ যদি উপরের অংশ অপেক্ষা দৈর্ঘা কম হয়; তাহ! 
হইলে +& বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ১এর চেয়ে কম হইবে । তৃতীয়ত, 1 
বিন্দুর নিচের অংশ ও উপরের অংশ যদি পরস্পরের সমান হয় তাহা হইলে 

এ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা! ১-এর সমান হইবে । 
চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপের সূত্রটি জানা থাকিলে চাহিদা- 
রেখা সরল ন| হুইয়! বক্র হইলেও উহার যে কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা| 
মাপা যায়। ২নং চিত্রে বক্র চাহিদা-রেখা 1)1)র উপর এ বিন্দুতে 
স্পর্শক রেখ! টান! হইয়াছে । এখানে & বিন্দুতে চাহিদার দাম স্থিতিস্বাপকতা 

হইবে £ 
চাহিদার রেখাংশ স্ফিতিস্থাপকতার পরিমাপ 
(410 11০61700 )১ 

চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের অস্থবিধা এই যে, ইহা বাস্তব- 
সম্মত নহে । এই পদ্ধতি দ্বার! স্থিতিস্থাপকতা মাপিবার সময় ধরিয়া লওয়া 
হয় যে, চাহিদা-রেখার উপর ছুইটি বিন্দুর দূরত্ব অত্যস্ত নগণ্য এবং দামের 
পরিবর্তন এবং দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনও হইয়াছে অতি সামান্ত (105016591- 
2291) | কিন্তু সাধারণত বাস্তব জীবনে যে সকল চাহিদা-সূচী বিশ্লেষণ করিতে 
হয় তাহাতে আমর! দাম কিংবা দ্রব্যের চাহিদা পরিমাণের অনেক বেশি পরিবর্তন 
ধরিয়া লই। বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের এই অসুবিধা দূর করিবার 
সমাধান হিসাবে চাহিদা-রেখার কোন একটি বিশ্দৃতে স্থিতিদ্থাপকতা৷ ন! 





১, 41688111612)6150 01 41081580101 01 10672)8170. 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১৬৭ 


মাপিয়া একই চাহিদা-রেখার উপর ছুইটি বিশ্বার মধ্যে অবস্থিত অংশের 
স্থিতিস্থাপকত! পরিমাপ করা হইয়! থাকে। ইহাকে চাহিদার রেখাংশ 
স্িতিস্থাপকতার পরিম।প বল! হয়। ইহাই দাম স্থিতিস্বাপকতা পরিমাপ 
করিবার তৃতীয় পদ্ধতি । এই পদ্ধতির দ্বারা নূতন চাহিদার পরিমাণ ও পুরাতন 
চাহিদার পরিমাণের যোগফলের ভিত্তিতে চাহিদা! পরিবর্তনের অন্থপাত এবং 
নৃতন দাম ও পুরাতন দামের যোগফলের ভিত্তিতে দাম পরিবর্তনের অন্গপাত 
নির্ধারণ কর! হয়। কার্যত রেখাংশ স্থিতিস্বাপকত। চাহিদা-রেখায় ছুইটি 
বিন্দুর মধ্যে দূরত্বের গড়পড়তা! স্থিতিস্থাপকতা বুঝায | কেন না, ইহা হিসাব 
করিবার সময পুরাতন দাম ও চাহিদার পরিমাণ এবং নৃতন দাম ও চাহিদার 
পরিমাণ ধরা হয়। চাহিদার রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের সমীকরণ 
নিয়রূপে নির্দেশ করা যায় £ 
চাহিদার রেখাংশ স্থিতিস্বাপকতা » 
চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন 
পুরাতন চাহিদার পরিমাণ + নূতন চাহিদার পরিমাণ 
দামের পরিবর্তন 
পুরাতন দাম + নৃতন দাম 
আব, ৯৮৮67617৮5৮ 


যেখানে 0 -* 01251091090 05100217050, 
(0২7. 09176165 2661 019,026 





[১7০ 01181109] 01106 
[১1০৮1110626 0112056, ] 


একটি উদাহরণ দিলে রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি আরও স্থুস্প্ 
হইবে । মনে কর, একটি দ্রব্যের দাম ১০০০ টাকা ছিল এবং এই দামে 
১০০ একক কেন! হইয়াছিল। ধরা যাক, দাম কমিয়া ৮*০* টাক! হওয়াষ 
দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া ১৪০ একক হইয়াছে । তাহা হইলে এক্ষেত্রে 
রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতা! হইবে £ 


১৩৩-১৪০ , ১০-৮ 


০ 


১০০+১৪০ ১০+৮ 





১৬৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 





৮, -- ১৫ 


এখানে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে বেশি অর্থাৎ চাহিদা 
এখানে স্থিতিস্থাপক | 


চাহিদার আয় স্িতিস্থাপকতা 
(117001176 1419,561015 ০0৫ [06707200) 


ভোগকারীর আয় পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তন ঘটিয়! 
থাকে। দ্রব্যের চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা! হইলে ভোগকা'রীর 
আয় পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের চাহিদাতে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাহারই 
পরিমাপক হইল আয় স্থিতিস্থাপকতা । চাহিদার আয় স্িতিস্থাপকতা 
ভোগকারীর আয় পরিবর্তন এবং চাহিদা পরিবর্তনের আহপাতিক তুলনা 
নির্দেশ করিয়া থাকে । আয় পরিবর্তনে চাহিদ! যে মাত্রায় সাড়! দেয উহাই 
চাহিদার আয় স্থিতিস্কাপকত1|১ দাম স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে আমর! দেখিয়াছি 
যে, চাহিদ! দাম পরিবর্তনের বিপরীত দিকে ষাড়া৷ দেয়। কিন্তু আয় স্থিতি- 
স্থাপকতার ক্ষেত্রে চাহিদা সাধারণত তোগকারীর আয় পরিবর্তনের একই মুখে 
সাড়া দিয়া থাকে। অর্থাৎ ভোগকারীর আয় পরিবর্তন বাড়িলে তাহার 
চাহিদার পরিমাণ বাড়ে, আবার, আয় কমিলে চাহিদার পরিমাণও কমে । 
চাহিদার আয় স্থিতিস্কাপকতার সমীকরণ নিম্নক্ূপে নির্দেশ করা যায £ 

চাহিদার আয স্থিতিস্কাপকতা। (6) 

দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণে আন্ব্‌পাতিক পরিবর্তন 


আয়ের আন্বপাতিক পরিবর্তন 


* এই খণাত্মক চি্ত তুলিয়া! দেওয়া চলে । 

১, 90021: 00০07)661586101 01 261750170 2)6281169 (136 1681900.81$615688 €9£ 
5০ 16506101710 06 9958201০018 ০0221009010 06078107460. 00 2. ০1817066119 ০01)80+ 
[561 2001006, 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১৬৯ 


আয় স্ছিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ 
(10166156116 45705 01 117001) 17519561015 ) 

নিম্নলিখিত চার প্রকারের আয় স্থিতিস্থাপকত৷ কল্পনা করা যায় £ 

€১) আয়ের পরিবর্তনে চাহিদা! একেবারে সাড1 নাও দিতে পারে। 
এইব্নপে আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার যি কোন পরিবর্তন না! ঘটে, উহাকে 
অসীম আয অস্থিতিস্থাপকতা! (110910169 [1700105 11115561015 ) বলা 
হয। 

(২) যদি আযেব পরিবর্তনের অন্থপাত অপেক্ষা ভোগকাবীর চাহিদার 
পরিবর্তনের অনুপাত বেশি হয় উহাকে আয়ের স্থিতিস্থাপকতা। (11001055 
171290101 ) বলে। সাধারণত ধনী শ্রেণীর ভোগকারিগণ যখন বিলাস- 
দ্রব্য ক্রয় করে তখন চাহিদার এই অবস্থা দেখা যায়। তাহাদের আয় ফে 
অশ্থপাতে বাডে তাহ! অপেক্ষা বেশি অনুপাতে তাহার! বিলাস-দ্রব্য 
( উৎক্তর দ্রব্য ) ক্রয় করিয। থাকে । 

(৩) আষের পরিবর্তনের অন্থপাত ও চাহিদার পরিবর্তনের অনুপাত 
যদি সমান হয সেক্ষেত্রে আয় স্থিতিস্থাপকতা৷ সমানুপাতিক (0216 100০025 
[77185001 ) হইয! থাকে । 

(৪) আযের পবিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনেব অন্ুপাত 
যদি কম হয়, তাহাকে আয়ের অস্থিতিস্থাপকতা (110০000 11121951015 ) 
বলে। সাধারণত নিত্য ব্যবহাঁধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয় ব্যাপারে চাহিদার 
এই অবস্থ! দেখা যায়। 

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, ভোগকারীর আয় বৃদ্ধির সহিত চাহিদার 
পরিমাণ যদ্দি কমিতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে খণাত্মক আয় স্থিতিস্থাপকতা৷ 
(1২95280৮6 [10010 1%19501010 ) বলে । ক্রেতা তাহার আয় বাড়িবার 
সঙ্গে সঙ্গে যদি কোন দ্রব্যকে নিরুষ্টজাতীয় (11106110:) বলিয়। গণ্য করে” 
তাহা হইলে এ দ্রব্যের ক্ষেত্রে তাহার আয় স্থিতিস্থাপকতা৷ খণাত্বক হইবে । 


চাহিদার পারম্পরিক শ্ছিতিস্থাপকত৷ 
(02093 [19,50101 ০0: 10610792170 ) 


অনেক সংশ্লিষ্ট দ্রব্য (:519650 £০০5 ) আছে যাহাদের মধ্যে কিছু 
কিছু পরম্পরের পরিবর্তক (509010059)। আবার কিছু কিছু দ্রব্য 


হী অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


পরম্পরের অন্পুরক ( ০0111675069 ) দেখা যায় । যেমন, চা ও কফি, 
মাছ ও মাংস পরস্পর পরিবর্তক দ্রব্য। রুটি ও মাখন, কলম ও কালি 
পরম্পর অন্থপূরক দ্রব্য। এই সকল পরিবর্তক ও অঙ্গপূরক দ্রব্যের দাম এবং 
চাহিদা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইহাদের একটি দ্রব্যের দাম পরিবত্তিত হইলে, 
আর একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে । পরিবর্তক ভ্রব্যের বেলায় একটি 
দ্রব্যের দাম বাডিলে অপর দ্রব্যটির চাহিদা! বাড়ে। চা-এর দাম বাড়িলে 
কফির চাহিদা বাড়ে। অন্নপূরক দ্রব্যের বেলায় একটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে 
হুইটি দ্রব্যের চাহিদাই কমে। কুটির দাম বাড়িলে কেবল রুটির চাহিদাই 
কমে না, সঙ্গে সঙ্গে মাখনের চাহিদাও কমিয়! থাকে । এইরূপ সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে আর একটি দ্রব্যের চাহিদা যে 
মাত্রায় সাডা দেয উহাকে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বলে। মনে 
কর, এ ও ্ ছুইটি পরস্পর পরিবর্তক সামখ্রী। এখন ডু দ্রব্যের দামে 
পবিবর্তন যে অস্ুপাতে ঘটে এবং তাহার ফলে ২ দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন 
যে অনুপাতে ঘটে__এই ছইএর তুলনার পরিমাপই হইল চাহিদার পারম্পরিক 
স্থিতিস্তাপকতা৷ | অর্থাৎ 
চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা 
্ 2 দ্রব্যের চাহিদার আঙ্ুপাতিক পরিবর্তন 
ছু দ্রব্যের দামের আন্বপাতিক পরিবর্তন ১ 
লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদি ছুইটি দ্রব্য পরস্পর পরিবর্ভক হয় তাহ! 
হইলে একটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে অপর দ্রব্যটির চাহিদ! বাড়িবে-_যদি অবশ্য 
দ্বিতীয় দ্রব্যটির দাম ন বাড়ে। এইভাবে যখন একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের 
ফলে আর একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন একমুখী হয়, তাহা হইলে 
চাহিদার পারম্পরিক স্থিতিস্থাপকত। ধনাত্মক 
58 ুইটি দ্য পরম্পর সম্পূর্ণ পরিবর্তক হয় 
প্রকারভেদ (2160৮ 50050101655 ) তাহা হইলে চাহিদার 
পারস্পরিক স্ফিতিস্থাপকতা অসীম হইবে । কেন 
না, এক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম একটু বাড়িলেই ক্রেতা অপর ভ্রুব্যটি যত 
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গরিমাণে ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারে । চাহিদার এই অবস্থা কল্পনা করা যাষ 
ৰটে, কিন্তু বাস্তবে দেখা! যায় না। ছুইটি দ্রব্য যদি পরস্পর অন্নপূরক হয 
অর্থাৎ উহাদের সংযুক্ত চাহি] (106 061180 ) থাকে; তাহা হইলে একটি 
দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে উভষ দ্রব্যের চাহিদার বিপরীতমুরখখা পরিবর্তন 
ঘটে। এই অবস্থাতে চাহিদার পারম্পরিক স্ছিতিস্থাপকতা খণাত্মুক 
হইবে। যেসকল দ্রব্য পরস্পব একেবারেই পরিবর্তক নহে কিংবা একটি 
আর একটির সহযোগী ( অনুপৃরক ) হিসাবে ব্যবহার কর! চলে না, উহাদের 
ক্ষেত্রে চাহিদার পারস্পরিক শ্ফিতিস্থাপকতা শূন্য হইযা থাকে। 

বাস্তবক্ষেত্রে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্বাপকতা৷ অসীম হইতে পারে না, 
আবার শুন্তও হইতে পারে না। 


াহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে ? 


(08,06015 06051011106 721956101০0 19600800 ) 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা অস্থিতিস্থাপকত1 নিয়লিখিত বহু বিষয়ের 
উপর নির্ভর করে £ 

১। দামেরস্তর (70110 155৮] ) £ উচ্চ দাম-স্তরে জিনিসের চাহিদা 
স্থিতিস্থাপক হয়, আবার নিম্ন দাম-স্তরে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। ইহ! 
চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিশ্দুর অবস্থান হইতেই বেশ লক্ষ্য করা যায। চাহিদা- 
রেখার উপরের দিকের বিশ্বুগুলিতে (বেশি দাম-স্তরে ) চাহিদা স্থিতি- 
স্বাপক এবং নিচের দিকের বিদ্দুগুলিতে (কম দাম-স্তরে ) চাহিদা আস্থিতি- 
স্থাপক হইযা থাকে । 

২। আষ-স্তর (1700109 146৮] )£ তোগকারীর আযের শুর 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ নির্ণধে বিশেষ সহাযতা করে। উচ্চ আয়ের ধনী 
ব্যক্তিগণের নিকট চাহিদ। অস্থিতিস্ীপক | দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে 
তাহাদের চাহিদার পরিমাণে তেমন হ্বাস-বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু অল্প আষের 
গরিব ব্যক্তিগণের কাছে চাহিদ| শ্থিতিষ্বাপক | দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে 
তাহাদের চাহিদার খুব বেশি পরিবর্তন ঘটিয়। থাকে । 

৩। জ্রেব্যের প্রকৃতি £ সাধারণভাবে বল! চলে যে, বিলাস-দ্রব্যের 
চাহিদ। স্থিতিস্থাপক, অবশ্য প্রয্নোজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং 


১৭২ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


অত্যাসবশত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (০01৮0610791 £০০৫9 ) চাহিদা সমান্থ- 
পাতিক স্থিতিস্থাপক। কিন্ত ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যে ভ্রব্য 
একজনের কাছে বিলাস দ্রব্য অপরের নিকট তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইতে 
পারে । অবশ্য প্রয়োজনীয দ্রব্যের চাহিদা সাধারণত অস্িতিস্থাপক। কিন্তু 
অতি নিয় আয-স্তরের ব্যকিগণের নিকট ইহা অস্থিতিস্থাপক নহে । কেন না» 
এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের আয় অত্যন্ত কম থাকা কালে তাহাদের অনেকেই 
অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে পারে না। তাহাদের আয় যতই বাড়িতে 
শুরু করে ততই এ সকল দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িতে থাকে । এইভাবে 
যতক্ষণ আয় বাড়িতে থাকে ততক্ষণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা নিয় আয় 
শ্রেণীর নিকট স্থিতিস্বাপক হয়। 

৪| পরিবর্তক দ্রব্যের অস্তিত্ব : যে দ্রব্যের বাজারে যত বেশি 
পরিবর্তক সহজলত্য, উহার চাহিদা! তত বেশি স্থিতিস্বাপক হইয়। থাকে । যে 
দ্রব্যের একেবারে কোন পরিবর্তক নাই উহা ভোগকারীকে যে কোন দামে 
কিনিতে হয । এইক্ধপ দ্রব্যের চাহিদ। অস্টিতিস্থাপক । কিন্ত সম্পূর্ণ পরিবর্তকহীন 
দ্রব্য বাস্তবে দেখা যায় না| 

«| একাধিক বা বিকল্প ব্যবহারের সম্ভাবন। £ যে দ্রব্য নানান্ধপ 
বিকল্প ব্যবহারে প্রযোগ কর! যায় উহার চাহিদ| স্থিতিস্থাপক হয়। যে 
দ্রব্য বিভিন্ন রকমের চাহিদা মিটাইতে পারে উহার পরিবর্তক সাধারণত 
বাজারে পাওয। যায । যেমন, বিদ্যুৎশক্তি 'আলে! জালায়, পাখা! চালায়, 
রন্ধনকার্ধে সহায়তা করে । এই প্রত্যেকটি ব্যবহারেই বিছ্ধ্যৎ-শক্তির পরিবর্তক 
রহিয়াছে । রন্ধনকার্ষে বিদ্যুৎ-শক্তির পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার করা চলে” 
আলে! জালিতে বিদ্বাৎশক্তির পরিবর্তে কেরোসিন তৈল ব্যবহার কর! 
চলে। যদি বিদ্বাৎশক্তির বাজার-দাম কমে», (আর যর্দি পরিবর্তক ভ্রবোর 
দাম একই থাকে ), তাহা হইলে পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদ] হাস পাইয়া বিদ্যুৎ- 
শক্তির চাহিদ! খুব বৃদ্ধি পাইবে । 

৬। ভোগ স্থশিত রাখার সম্ভাবন৷ £ যেসকল দ্রব্যের সাম্প্রতিক 
ভোগ্রন্ছগিত রাখা সম্ভব, উহাদের চাহিদ! স্থিতিস্কাপক হয় | যেমন, মনে কর, 
কোন ব্যক্তির পাঁচজোড়া জুতা আছে। জুতার দাম বাড়িলে ষষ্ঠ জোড়া 
জুতার চাহিদ| সে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখিতে পারে । ম্বতরাং তাহার 
নিকট ষষ্ঠ জোড়া জুতার চাহিদ। স্থিতিস্থাপক | 
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৭| দ্রেব্যটির উপর আয়ের কতটা পরিমাণ ব্যয় হইবার 

সম্ভাবন। £ যে সকল দ্রব্যের উপর ক্রেতা তাহার মোট আয়ের অতি সামান্য 
ংশই ব্যয় করে সেই সকল দ্রব্যের চাহিদ! অস্থিতিস্থাপক হয় | যেমন, লবণের 

উপর ভোগকারী খুবই সামান্ত ব্যয় করে, অতএব লবণের চাহিদ! অস্থিতি- 
স্থাপক। 

৮| সময় £ সময়ের ব্যবধানেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতায় তারতম্য দেখা 
দেয়। বাজার যত স্বল্পকালীন হইবে, চাহিদাও তত বেশি অস্থিতিস্থাপক 
হইবে; আর বাজার যত বেশি দীর্ঘকালীন হইবে চাহিদাও তত বেশি স্থিতি- 
স্বাপক হইবে । ইহার একাধিক কারণ আছে । প্রথমত, অল্প সময়ের মধ্যে ভোগ- 
কারিগণ কোন দ্রব্যের দাম হাস পাইলে নিজেদের তোগের অত্যাস তাড়াতাড়ি 
বদলাইয়! ফেলিতে পারে না । দ্বিতীযত, কোন দ্রব্যের দাম হাস পাইবার 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাগণ উহার খবরাখবর জানিতে পারে না । বেশ কিছু সময়ের 
ব্যবধানে চাহিদার উপর দাম হাসের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তৃতীযত, কোন 
স্বায়ী দ্রব্যের ব্যবহার কালে যদি ভ্রব্যটির দাম কমিয়াও যায়, তাহা হইলে 
ভোগকারী এ দ্রব্যটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করিষ| নিঃশেষ না কর! পর্যন্ত দ্বিতীয় 
'আর একটি এ দ্রব্য ক্রয করে না। অন্যদিকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে লোকের 
প্রচলিত ভোগের ধরন বদলায়, দাম সম্পর্কে তাহার]! তালতাবে ওয়াকিবহাল 
হয়। ফলে, দীর্ঘকালে দামের পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা চাহিদার 
পরিবর্তনের অনুপাত বেশি হইতে দেখ! যায়। 

চাহিদার স্থিতিস্বাপকতা এইব্ধপ একাধিক বিষয়ের গ্রর নির্ভরশীল 
বলিয়! কোন ভ্ব্যের বেলায় সুজাস্ুজি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা খই কঠিন। 


চাহিদার স্ফিতিস্থাপকতার গুরুত্ব 
(11655505 07185560165 ০6 70520900 ) 


ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি নিম্নলিখিত বিভিন্ন 
দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ £ 

১। উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণে গুরুত্ব £ একচেটিয়। 
ও বিভিন্ন প্রকারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন উৎপাদক ফার্ম যখন 
পণ্যের উৎপাদন পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ করে তখন উহাকে পণোর চাহিদার 
প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক খবর রাখিতে হয়। পণাটির চাহিদার স্থিতিস্বাপকতার 


১৭৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


মাত্র! যদি বেশি হয় তাহ! হইলে ফার্মটি কম দামে বেশি পরিমাণ ভ্রব্য বিক্রয় 
করিতে সক্ষম হইবে । আবার, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মাত্র! যর্দি কম হয় 
তাহা হইলে ফা বেশি দামে কম পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে । 

২। কর নিধারণ ব্যাপারে গুরুত্ব £ সরকার যখন কোন কর ধার্য 
করে তখন করের তার যাহাতে বিভিন্ন কর দাত।গণের মধ্যে সুবন্টিত হয তাহা; 
দেখিতে হয়। করভারের বণ্টন আবার নির্ভর করে যে দ্রব্যটির_উপর কর 
স্থাপন কর। হইয়াছে উহার চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর । 
রাজস্ব সংগ্রহের দিক হইতে দেখিতে গেলেও সরকারকে দেখিতে হইবে যে, 
দ্রব্যটির উপর সরকার কত কর ধার্ধ করিতে চায়, উহার চাহি! স্থিতিস্াপক 
ন! অস্থিতিস্থাপক। সাধারণত অস্থিতিস্থাপক চাহিদার বিশিষ্ট দ্রব্যের উপর 
অধিক হারে কর ধার্ধ করাই সরকারের পক্ষে স্ববিধাজনক। তবে এই সকল 
দ্রব্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়৷ ইহাদের উপর অধিক হারে কর ধার্য করিলে 
গরিবদের উপরই করের ভার বেশি পড়িবে । 

৩] আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্ব : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
যখন দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজে/র শর্তাবলী (69195 0£ 080০) ও বিনিময় 
হার নিরূপিত হয়, তখন দুই দেশের দ্রব্যের পরস্পরের চাহি স্থিতিস্থাপকতার 
ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়! থাকে। 

৪| উত্পাদনের উপাদানসমূুহের দাম নির্ধারণে গুরুত্ব: 
উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের পারিশ্রমিক বা মূল্য নির্ণয়ে চাহিদার স্থিতি- 
স্বাপকতার গুরুত্ব আছে। উৎপাদনকারিগণের নিকট যে উপাদানের চাহিদ] 
যত বেশি স্থিতিস্থাপক, সে উপাদানের পক্ষে বেশি পারিশ্রমিক লাত করার 
সম্ভাবনা তত কম ; আবার, যে উপাদানের চাহিদ। যত কম স্থিতিস্থাপক, সে 
উপাদানের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সম্তাবন! তত বেশি । 

«| জাতীয়করণ প্রশ্ন নির্ধারণে গুরুত্ব: দেশের কোন শিল্প 
জাতীয়করণের পক্ষে উপযোগী কি ন। তাহ। নির্ধারণেও চাহিধার স্থিতি- 
স্থাপকতার প্রতাব আছে। যদ্দি দেশের কোন একটি শিপ্প বেসরকারী একচেটিয়া 
কারবারীর অধীনে আসে এবং এ শিল্লোৎপন্ন পণ্যের চাহি] অস্থিতিস্থাপক 
হয়, তাহ! হইলে এ কারবারীর পক্ষে দ্রব্যের যোগান হাস করিয়া তোগকারি- 
গণের নিকট হইতে অত্যধিক দাম আদায় করার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে । 
এইরুপ ক্ষেত্রে শিল্পটির জাতীয়করণ কর] খুবই যুক্তিসঙ্গত | 


জমি 


৯ (৮2170) 


জমির সংজ্ঞ। 
(10657210010 ০ 142130 ) 


ধারণ অর্থে জমি বলিতে মাটি কিংবা ভূত্বক বুঝায়। কিন্তু অর্থ- 

বিদ্যায় জমি কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষের ব্যবহাবে 
লাগে এমন যে কোন প্রাকৃতিক সম্পদকেই জমি আখ্যা দেওয়] যাষ। 
জমির এই ব্যাপক অর্থ ধরিলে ইহা শুধু ভূখণ্ডে উপরিস্থ মাটিকে 
বুঝায় না নদ-নদী, সমুদ্র” বন, খনি, বাতাস প্রভৃতি প্রকৃতিব সকল 
দানই জমি। অবশ্য প্রকৃতির যেসকল দান মানুষ নিজেব মালিকানা ও 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে পারে না উহার্দেব জমির অন্তভুক্ত কবা উচিত 
নহে। যেমন, বাধুপ্রবাহ, সূর্যালোক প্রভৃতি প্রকৃতিন দানগুলিব উপব 
মানুষের নিয়ন্ত্রণ নাই। সেইজন্য ইহাদেব জমি বলা চলে না। জমি 
বলিতে সেই সকল প্রকৃতির দাণকে বুঝায় যেগুলি মানুষের মালিকানা ও 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়। আয় উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে । 


জমির বৈশিষ্ট্য 
( 0172:90651156105 0৫6 14200 ) 


উৎপাদনের অন্যতম উপাদান হিসাবে জমির কতকগুলি বিশেষ গুণ 
নির্দেশ কর! যায়। জমির এই বিশেষ গুণগুলি নিচে বিশেষভাবে 
আলোচনা করা হইল ঃ 
প্রথমত, জমি প্রকৃতির দাশ এবং সেই হেতু ইহার যোগান চাহিদার 
তুলনায় সীমাবদ্ধ। জমির উৎপাদ্দিকা শক্তিও আদিম 
(১) জমির যেগান ০ | 
সীমাবদ্ধ ও অক্ষয় (01167191 2100. 1170656010611915 ) বলিয়া 
অভিহিত কর! হয়। 
কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে । কেন না, জমির যোগান বিভিন্ন 
পদ্ধতির মাধ্যমে হাস-রৃদ্ধি পাইতে পারে। যেমন, ভূমিকম্প, বৃষ্টিপাত 


জমি ১৭৭ 


বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির জন্য জমির যোগানের পরিমাণ হাস পাইতে পারে। 
আবার অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার, মরু-অঞ্চলকে কৃষি আবাদে পরিণত 
কর! প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা জমির যোগান বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাহা 
ছাড়1, জমির উৎপার্দিকাশক্তিও সম্পূর্ণভাবে অক্ষয় নহে। বছরের পর 
বছর কৃষি উৎপাদনের ফলে জমির এই উপাদানটির ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। 
আবাব, বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহার দ্বারা জমির আদিম ক্ষমতাকে 
বৃদ্ধি কর! সম্ভবপর | সুতরাং, একথা বল! চলে যে, জমির যোগান ও 
উৎপাদিকাশক্তি স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ হইলেও দীর্ঘকালে পরিবর্তনশীল। 
দ্বিতীয়ত, জমির গতিশীলতা অবাধ নহে। ফলে, 
৮5 ইহার ব্যবহারাস্তর ঘটা সম্ভব নহে। যে জমিতে পাট 
উৎপাদন কর যায়, সেই একই জমিতে সহজে চা বা 
কফি উৎপাদন করা চলে না। 
কিন্ত জমির একটিমাত্র ব্যবহার অহ্মান করাও ঠিক নহে। অনেক 
ক্ষেত্রেই জমির ব্যবহারান্তর ঘটা সম্ভব। যে জমি ধান উৎপাদনে নিযুক্ত 
হইয়াছে, চেষ্টা করিলে সেই জমি পাট উৎপাদনের উপযোগী হইতে পারে । 
জমির ব্যবহারাম্তর ঘটা প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক 
মূল্যের উপর 
তৃতীয়ত, উর্বরতা ও অবস্থানের দিক হইতে জমি ভিন্নজাতীয় 
(14800. 15 10666109£6116009 17 9011105161010 
৪00 51602.01012 ) | উর্বরতার দিক হইতে দেখিতে 
গেলে, কতকগুলি জমির একেবারে উৎপাদ্দিকা শক্তি নাই, আবার কতক- 
গুলি জমি খুবই উর্বর । অবস্থানের দিক দিয়াও অনেক রকম জমি আছে। 
কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদন করিয়া ফসলের যে বাজার মূল্য 
পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষ। উহার উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়ে । এই শ্রেণীর 
জমিকে প্রানস্তিক-অধম জমি (579-20902408] 18120) বলে। এই 
শ্রেণীর জমির চাষাবাদ বাস্তবক্ষেত্রে বড় একটা দেখ! যায় না। আবার; 
এক শ্রেণীর জমি আছে যাহার উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার- 
দাম সমান হয়। এই ধরনের জমি চাষাবাদ করিলে লাভও হয় না, 
ব্গাকসানও হয় না। ইহাকে প্রাস্তিক জমি (20097677051 1200) 


বে । " আবার প্রান্তিক জমির চেয়ে সেরা পর্যায়ের জমি আছে যাহার 
(২.1৫..12 


(৩) জমি ভিম্নজাতীয় 


১৭৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


উৎপাদন ব্যয় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের চেয়ে কম হয়। এই ধরনের জমির 
চাষাবাদ স্বভাবতই লাভজনক । এই শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক-সেরা জমি 
(1:205-778751179] 15100.) বলা হয়। 
চতুর্থত, জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নাই (14210 1185 170 ০056 ০৫ 
0:00006100. )। জমি প্রকৃতিদত সম্পদ বলিয়| উহা! উৎপাদন কার্ষে 
ভারি নিয়োগ করিতে কাহাকেও শ্রম করিতে হয় না। 
উৎপাদন ব্যয় নাই সমাজের দিক হইতে জমির যোগান বাজার-দাষের 
উপর নির্ভর করে না। বাজার-দাম অধিক হইলে 
জমির যোগান বাড়ে না, আবার, বাজার-দাম কমিয়া গেলে জমির যোগান 
হাসও পায় না। কিন্তু মূলধন বা শ্রমের বেলায় উৎপাদন ব্যয় আছে। 
পরিশেষে, বলা হয় যে, জমির ক্ষেত্রে উৎপাদনে ক্রমহ্াসমান 
উৎপন্ন বিধিটি বিশেষভাবে কার্ধকর হয় । জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়! 
(9 জমির উপর যদি উহাতে উৎপাদন বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে 
উৎপাদন বিশেষ- অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়। 
শপ মিরাপ . উহার ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও 
নিয়মাধীনা উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমাগত হাস পাইতে থাকে। 
জমির যে বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচনা করা হইল, উহারা কেবল 
জমির বেলায়ই প্রযোজ্য নহে। আধুনিক অর্থবিদ্ভাবিদ্গণ মনে করেন, 
এই বৈশিষ্ট্যগুলি উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সম্পর্কেও কম-বেশি প্রযোজ্য । 
বিশেষ করিয়া জমি ও মূলধন__এই ছুইটি উপাদানের মধ্যে কোন মূলগত 
পার্থক্য (10021060621 0:6615006 ) নাই | 


জমি ও মুলধন 
(14800. 200. ০201651 ) 

প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদূগণ জমি ও মুলধনের মধ্যে প্রধানত নিয়লিখিত 
পার্থকা নির্দেশ করিয়! থাকেন £ 

(ক) জমি প্রকৃতি-দত্ত সম্পদ কিস্তু মুলধন মান্বষের পরিশ্রম-লব্ধ 
সম্পদ। 

খে) জমিপ্ধ কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই কিন্তু মূলধনের উৎপাদন-বায় 
আছে। 


জমি ১৭৯ 


(গ) জমির যোগান প্রকৃতি দ্বারা নির্দিষ্ট কিন্তু মূলধনের যোগান 
পরিবর্তনশীল । 

কিন্তু জমি ও মূলধনের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি মূলগত পার্থক্য নহে। 
কেন না, জমির যে সকল বিশেষ গুণ আছে সেই গুণগুলি মূলধনের বেলায়ও 
কম-বেশি প্রযোজ্য । 

জমি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ। কিন্তু জমিতে উৎপাদূন কার্য করিবার জন্য 
সেচ-ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক সার, উন্নত ধরনের বীজ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে 
হয়। জমিতে এই ধরনের নিয়োগ মানুষের শ্রম ব্যতীত সম্ভব নহে। 
সুতরাং, জমিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিদত্ত সম্পদ বল! চলে না) জমি 
উৎপাদনকার্ষে ব্যবহার করিতে হইলেই উহাতে মানুষের শ্রম নিয়োগ 
করিতে হয়। 

দ্বিতীয়ত; জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নাই, একথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে ॥ 
সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে, জমির যোগানে কেহ কোন ব্যয় ব॥ 
পরিশ্রম করে নাই। জমি আপন! হইতে উৎপাদন কারে নিয়োজিত হইবার 
জন্য পড়িয়া আছে। কিন্তু ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে জমির অবশ্যই 
উৎপাদন ব্যয় আছে। 

তৃতীয়ত, জমির যোগানও সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ বা নিগিষ্ট নহে। পতিত 
জমির পুনরুদ্ধার ও অন্যান্য পদ্ধতি দ্বার| জমির যোগান বৃদ্ধি করা যায়। 
আবার মুলধনের যোগানও স্বল্পকালে নির্দিউ থাকিতে পারে। জমি ও 
মূলধনের মধ্যে শুধু এইমাত্র প্রভেদ যে, মূলধন যেমন স্বল্পকালের যধোই 
বাড়ানো-কমানো যায়, জমির যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হইলে কিন্তু দীর্ঘ 
সময় লাগে। 

পরিশেষে, উপাদান হিসাবে জমিই কেবল ভিন্নজাতীয় (17৩6০:০- 
£০11005 ) “নহে । মূলধনও ভিন্নজাতীয় হইতে পারে। দুইখণ্ড জমি 
যেমন গঠন ও অবস্থানের দিক হইতে কোন মতেই পরস্পরের সহিত সমান 
নহে, তেমনি ছুইটি ক্ষেত্র বা কারখানাও গঠন ও উৎপাদনশীলতার দিক 
হইতে পরস্পর সমগোত্রীয় নহে । 

উপরের আলোচন! হইতে এই মন্তব্য করা চলে যে, জমি ও মূলধনের 
। মধ্যে যূলগত কোন পার্থক্য নাই। তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সুবিধার 
জন্য এই উপাদান দুইটির মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, 


১৮০ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


জমির যোগান অত্যন্ত মগ্কর গতিতে হ্রাস-ৃদ্ধি পায়। কিন্তু মূলধনের যোগান 
খুব তাড়াতড়ি পরিবর্তনশীল । 


প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত 
1196 2: 075 01:2120661156105 9£ 18107 15 006 015. 
01106101 10০6৮611911 2100 02191 11100910179] ? 
জমির বৈশিষ্ট্য কিকি? জমি ও মূলধনের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য 
আছে কি? [ পৃঃ ১৭৬-১৮০ ] 


৯০ শ্রম 
(1-20০৪৪৮ ) 





শ্রমের অর্থ 
(11590175 ০0৫ 14210010) 


অর্ধশাস্ত্রে শ্রম বলিতে কেবল কায়িক মেহনত বুঝায় না! সকল রকম কায়িক 

ও মানসিক মেহনত, যাহ! দ্বারা উপযোগ বৃদ্ধির সহায়তা হয়, তাহাই 
শ্রম বলিয়া গণ্য করা হয়। সামান্য দিন-মজুর কুলির কায়িক পরিশ্রম যেমন 
শ্রম, সেইরূপ মানসিক কর্মচারী, উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তার প্রভৃতির 
কাজকর্মও শ্রমপদবাচ্য। কিন্তু তাহা বলিয়া সকল বকম কায়িক ও মানসিক 
পরিশ্রমকেই শ্রম বলা চলে না। পীড়াগ্রস্ত সন্তানের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জননী 
যে সেবাকার্য বাঁ পরিশ্রম করেন তাহাকে অর্থবিদ্ভায় শ্রম বলা যায় না। 
সেইরূপ যখন অধ্যাপক বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া বিন! পারিশ্রমিক অন্য 
বিদ্যায়তনে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করেন তাহার সেই মেহনতও শ্রম নয়। 
কেবল সেই কায়িক ও মানসিক মেহনত ও সেবাকার্ষই শ্রমপদবাচ্য যাহ 
অর্থমূল্যে বিনিময় হইয়া থাকে । 


শ্রমের বৈশিষ্ট্য 


(010912065115003 ০06 1490001 ) 


শ্রম উৎপাদনের একটি মৌলিক উপাদান | দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে 
উৎপাদনে নিয়োগ করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে শ্রমের যোগান দেওয়া 
বিশেষ প্রয়োজন । উৎপাদনের অন্যতম উপাদান হিসাবে শ্রমের কতকগুলি 
বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য দেখা ঘায়। 

প্রথমত, শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে বটে, কিত্ত নিজেকে বিক্রয় করে ন1। 
শ্রমিক অপরের জন্য কাজ করে? কিন্তু তাহার এই কাজ করার অর্থ ইহা নহে 
যে, তাহার নিজের কোন স্বাধীনতা নাই। সে কাক্জ করিলেও নিজে 
নিজেরই সম্পত্তি থাকিয়া! যায়। 


১৮২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


দ্বিতীয়ত, শ্রম সর্বাপেক্ষা ধ্বংসশীল ( 05125121১15 ) উপাদান । অবশ্য 
জমি, মূলধন প্রভৃতি অন্বান্য উপাদানও ধ্বংসশীল। কিন্তু শ্রমিক যদি একদিন 
কাজে না লাগে তাহা হইলে তাহার শ্রম যেমন একেবারে নষ্ট হইয়া! যায়, 
জমি ও মূলধনের বেলায় তাহা হয় না। শ্রম অত্যধিক ধ্বংসশীল বলিয়! 
শ্রমিককে অনেক সময় ভালভাবে দামদস্তর না করিয়াই শ্রম বিক্রয় করিতে 
হয়। 

তৃতীয়ত; শ্রমের আর একটি বৈশিষ্টা এই যে, ইহার যোগান জিনিসের 
যোগানের মত পরিবর্তনশীল নহে । কোন দ্রব্যের দাম বাড়িলে যেমন 
উহার যোগান বৃদ্ধি পায়, আবার দাম কমিলে তেমন উহার যোগান হ্রাস 
পায়। শ্রমের বেলায় তাহা থাটে না| মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমের যোগান 
যে বাড়িবে তাহ] নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, 
মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ষল্প পরিশ্রমে কিংব1 পূর্বের মত কঠোর 
পরিশ্রমের পরিবর্তে অবসর উপভোগ কাম্য মনে করিতে পারে । ইহার 
ফলে শ্রযের মোট যোগান আগের চেয়ে হ্রাস পাইতে পারে । অপর পক্ষে, 
মজুরির হার যদি কমে তাহা হইলে পূর্বেকার জীবনযাত্রা বজায় রাখিবার 
জন্য শ্রমিক অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে পারে । ইহাতে শ্রমের মোট যোগান 
বাড়িতে পারে । 

চতুর্থত, স্বল্পকালীন সময়ে শ্রমের চাহিদার সহিত শ্রমের যোগানের সঙ্গতি 
রক্ষ! করা যায় না। যদি হঠাৎ দেখা যায় 'অস্বাভাবিকরূপে শ্রমের চাহিদা 
বৃদ্ধি পায়, তাহা হুইলে স্বল্পকালে যোগানবৃদ্ধি দ্বারা উহা পুরণ করা 
সম্ভব নহে | সেইরূপ যদি আধিক মন্দা দেখ! দেয় এবং উহার দরুণ 
শ্রমের চাহিদা অদ্বাভাবিকরূপে হাস পায় তাহা হইলে শ্রমের যোগান 
হ্বাস করাও সম্ভব নহে। শ্রমের যোগান জনসংখ্যা ও শ্রমিকের নৈপুণ্যের 
উপর নির্ভর করে। সেইজন্য কেবলমাত্র দীর্ঘকালের ভিভিতেই শ্রমের 
চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সঙ্গতি সাধন সম্ভবপর | 

শ্রমের যে সকল বৈশিষ্টাগুলি উপরে আলোচনা করা হইল উহারা 
অন্যান্য উপাদানের বেলাতেও কম-বেশি প্রযোজ্য | অবশ্য শ্রমের ক্ষেত্রে 
বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষমাত্রায় লক্ষ্য করা! যায়। সেইজন্য শ্রমকে অন্যান্য 
উপাদান হইতে পৃথক করিয়া! দেখা হয়। শ্রমকে পৃথক একটি উপাদান 
ধরিলে শ্রমের মূল্য নির্ণয় পৃথকভাবে করিবার সুবিধা হয়। 


শ্রম ১৮৩ 


শ্রমের গতিশীলতা 
€ 28100211650: 14200) 


শ্রমিকের এক স্থান হইতে অপর স্থানে অবাধ চলাচল কিংবা এক কাজ 
হুইতে বাধাহীন ভাবে কার্ষাস্তর গ্রহণকে শ্রমের গতিশীলতা বলে। এক 
স্থান হইতে অপর স্থানে চলাচলকে ভৌগোলিক গতিশীলতা ( £০৫1৪- 
[101০8] 20.01011165 ০0: 19100) এবং এক কাজ হইতে কার্ধান্তর গ্রহণকে 
বৃত্তিগত গতিশীলতা (০০011)2610119.] 17)01011165 01 1910001 ) বলে। 
বৃত্তিগত গতিশীলতা আবার ছুই ধরনের হইতে পারে-__অন্ুভূমিক গতি- 
শীলতা! (1)01120179,] 10101021565 ) এবং উল্লম্ব গতিশীলতা ( ৮6:109] 
1101)111 )। এক বৃত্তি হইতে সমপর্যায়ের (8210 £1৪0৪) অপর এক 
বৃত্িতে শ্রমের সচলতাকে অন্ুভূমিক গতিশীলতা বলে। যেমন, একজন 
টাইপিস্ট যদ্দি চিনি-শিল্পের কোন কারখানা পবিত্যাগ করিয়া ইস্পাত- 
শিল্পের কোন কারখানায় একই ধবনের টাইপিস্টের কাজ গ্রহণ করে, 
তাহা হইলে তাহাকে অনুভূমিক গতিশীলতা বল! হয়। অপর পক্ষে, যদি 
কোন শ্রমিক একই শিল্পের এক স্তর হইতে অপর স্তরে উন্নীত ব! 
অবনীত হয়, তাহা হইলে এঁ সচলতাকে উল্লম্ব গতিশীলতা বল! যায়। 
যেমন, কোন চিনি-শিল্লের কারখানায় নিযুক্ত একজন টাইপিস্ট যদি এ 
প্রতিষ্ঠানেরই ম্যানেজার বা প্রচারকর্তা পদে উন্নীত হয়ঃ তাহা হইলে 
উহাকে এ শ্রমিকের উল্লম্ব গতিশীলতা বলা চলে । 


শ্রম-গতিশীলতার প্রতিবন্ধক 
(009620155 ০0 71101011165 0£ 14200] ) 


শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতার পথে নিময়লিখিত একাধিক প্রতিবন্ধক 
দেখা যায় £ 

(১) জলবায়ু, আচার-পদ্ধতি, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির বৈষম্যের জন্য 
শ্রমিকের সচলতা৷ অবাধ হইতে পারে না । 

(২) অনেকদিন একস্থানে বসবাস করিলে পারিপাশ্বিকের উপর 
শ্রমিকের একট। ভালবাসা! বা স্বাভাবিক টান জন্মে, যাহার জন্য তাহার 
অবাধ গতিশীলতা ক্ষু্ন হয়। 


টি অর্থবিদ্তার পরিচয় 


(৩) আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে নৃতন অজানা পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ 
যাইয়া! কাজ করিতেও শ্রমিক সাধারণত রাজী হয় না। 

(8) নিত্য নৃতন বৃত্তি শিক্ষা করা বা গ্রহণ করাও শ্রমিকের পক্ষে 
সম্ভব নয়। সেইজন্য যে বৃত্তি সে একবার শিক্ষা করে, তাহা ধরিয়াই সে 
ভাবত থাকিতে চায়। এক বৃত্তি আশ্রয় করিয়া কিছুকাল থাকিলে 
শ্রমিক উহাতে এতটা রপ্ত হইয়া যায় যে; সহজে উহা! ত্যাগ করিয়া অন্য 
কাজ গ্রহণ করিতে চাহে না। 

(৫) জাতীয় বা আঞ্চলিক আইনের বাধার জন্যও অনেক সময় 
একদেশের শ্রমিক অন্যদেশে সহজে যাতায়াত ব1 ভিন্নবৃত্তি গ্রহণ করিতে 
পারে না। 

(৬) যাতায়াত বা পরিবহণের অসুবিধা ও ব্যয়ভার অনেক সময় 
শ্রমিকের সচলত। নষ্ট করে । 

(৭) বিভিন্ন স্থান ও রৃত্তি সম্পর্কে শ্রমিকের অজ্ঞতা তাহার অবাধ 
গতিশীলতা অনেকখানি প্রতিরোধ করে । 

এইরূপ বিভিন্ন কারণে শ্রমিকের অবাধ সচলতা৷ ক্ষুণ্ন হয় বলিয়াই 
শ্রমের বাজার (1990: 1019:066 ) বাস্তবক্ষেত্রে নিখুত বা পূর্ণা 
(70616০6) হইতে পারে না। 


শ্রমের যোগাল 
(5010015 ০: 1490001 ) 


কোন দেশে শ্রমের যোগান নির্ভর করে প্রধানত দুইটি বিষয়ের 
উপর £ (৫১) জনসংখ্যা ও (২) শ্রমের দক্ষতা | সাধারণত জনসংখ্যার 
বৃদ্ধিতে শ্রমের যোগানও বাড়িবার সম্ভাবনা] থাকে । কিন্ত মনে রাখিতে 
হইবে যে, শ্রমের যোগান অর্থ দেশের মোট জনসংখ্য। নহে। দেশের 
মোট জনসংখ্যাই উৎপাদন কার্ধে নিযুক্ত হয় না । যেমন, শিশুঃ বৃদ্ধ কিংব! 
কর্মে অক্ষম অনেক নর-নারী উৎপাদনকার্ধে যোগ দেয় না । দেশের মোট 
শ্রমের যোগান হিসাব করিবার সময় ইহাদের শ্রমকে বাদ দিতে হয়। 
কোন দেশে শ্রমের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে একদিকে যেমন উৎপাদন- 
কার্ধে নিযুক্ত কর্মক্ষম শ্রমশীল নর-নারীর সংখ্যা ধরিতে হয় অন্যদিকে 
তেমনি তাহারা দিনে কত ঘণ্টা পরিশ্রম করে তাহাও হিসাবে ধরিতে 


শ্রম ১৮৫ 


হয। শ্রমশীল নর-নারীর দৈনিক পরিশ্রমের মেয়াদ বাড়িয়া গেলে তাহাদের 
সংখ্যা না বাড়িলেও শ্রমের পরিমাণ অবশ্য বাড়িয়া থাকে । 

শ্রমের যোগান আবার নির্ভর করে শ্রমের দক্ষতার উপর। শ্রমশীল 
নর-নারীর সংখ্যা না বাড়িলে কিংবা তাহাদের কাজের সময় না বাডিলেও, 
শ্রমের যোগানের মোট পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্য উহারা 
পূর্বের চেয়ে অধিক দক্ষতার সহিত কাজ করে। অধিক কার্ষকুশলী 
হইলে একই সংখ্যক শ্রমশীল নর-নারী একই সময়ের মধ্যে শ্রম যোগানের 
মোট পরিমাণ পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি করিতে পারে। 

সাধারণভাবে বলা চলে যে, অন্যান্য বিষয় যদি অপরিবর্তিত থাকে, 
তাহ! হইলে জনসংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পাইবে শ্রমের যোগানও তত বাড়িবে। 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি কি নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয়, সে সম্পর্কে অর্থবিগ্যাবিদ্গণ 
বিভিন্ন তত্বের নির্দেশ দিয়াছেন । জনসংখ্যার এই বিভিন্ন তত্বগুলির মধ্যে 
(১) ম্যালথুসীল্স-তন্ব (01916011512 €050:5), (২) কাম্য জনসংখঢা- 
তত্ব (01061207810. 00501) এবং ৩৩) নীট পুনকুত্পাদন হার-তস্ত 
(০৮ 7২671001001100 7২৪০ 1001) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


ম্যালথুসীয্ব-তত্ব 
(11910120519, 10106015 ) 

ইংরাঁজ ধর্মযাজক ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত এক পুস্তকে 
জনসংখ্যা-তত্বের এক ব্যাখ্যা দেন। এই তত্বটিকে সংক্ষেপে নিয়লিখিতভাকে 
বিশ্লেষণ করা যায় £ 

প্রকৃতি মানুষ এবং অন্যান্য জীবকে সম্ভান উৎপাদনের বিশেষ ক্ষমতা 
দান করিয়াছে । ইহার ফলে, জনসংখ্য। অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে । ম্যালথাস বলেন, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (£6010660- 
০৪1 19:0£599102) বাড়িতে থাকে, কিন্তু খাগ্যোৎপাদন বাড়ে পাটিগাণিতিক 
প্রগতিতে (8:201)75008] 01081555102.) 1১ জমিতে ক্রম-হাসমান উৎপন্ন 


১, যখন ১, ২, ৪১৮, ১৬ ইত্যাদি গুণিতক হারে (১১ 27010015800) বাড়ে, উহাকে 
বল! হয় জ্যামিতিক প্রগতি । 

যখন ১, ২, ৩, ৪,৫১৬ ইত্যাদি যোগের হারে (৮ ৪৫4101০0) বাড়ে, উহ কে বলা! হয় 
পাঁটিগাঁণিতিক প্রগতি । 


১৮৬ অর্থবিদ্বার পরিচয় 


বিধি কার্যকর হওয়ার দরুণ খাদ্ভোৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সহিত 
তাল রাখিতে পাঁরে না । জনসংখ্যা ও খাগ্যোৎপাদনের 
সজনাধিক্যণ মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে আরম্ভ করিলেও দেখা যায়, 
প্রায় কুড়ি বংসরের মধ্যে জনসংখ্যার হার খাছ্যোৎপাদনের 
দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে । এইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যখন খাগ্যোৎপাদনের 
হারকে ছাড়াইয়! যায়, তখনই দেশে জনাধিক্য (০৮৪: 0০172196102) 
সমস্যা দেখা দেয়। 
এই ভাবে জনাধিক্য ঘটিলে দেশে খাগ্ভাভাব, ছুভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ 
প্রভৃতি বিপর্যয়কর অবস্থা দেখা দেয়। এই সকল বিপর্যয়কর অবস্থার ফলে 
জনসংখ্যার অতিরিক্ত কিছুটা অংশ নিশ্চিন্ক হইয়া যায় এবং জনসংখ্যাও 
খাছ্োৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য পুনরাষ প্রতিঠিত হয়। 
কান এইভাবে যখন ছুত্ভিক্ষ, খাগ্যাভাব, মহামারী প্রভৃতি দ্বারা 
জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়; ম্যালথাস এই অবস্থাকে 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (095161%৩ ০11০1৯) বলিয়৷ অভিহিত 
করিয়াছেন । অধিক সংখ্যক সম্তানোৎপাদন মান্ৃষের পাপ। প্রকৃতি মানুষের 
এই পাপের প্রতিশোধ লইয়! থাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক 
উপায়গুলির কার্ধকারিতার মাধ্যমে । 
কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলি কার্ধকর হওয়ার 
ফলে খাগ্ যোগান ও জনসংখ্যার মধ্যে ষে ভারসাম্য স্থাপিত হয় তাহা 
খুবই স্ব্পস্থায়ী। মানুষের সম্ভানোৎপাদনের স্পৃহা এত প্রবল যে, জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়া তাহা খাগ্ যোগানকে ছাড়াইয়া৷ যায়। ম্যালথাস 
মনে করেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলি কার্ধকর না 
হওয়াই বাঞ্থনীয়। এই উপায়গুলি অ-মানবোচিত 
ও দুংখবহ। আবার, এই উপায়গুলি জনসংখ্যা ও খাছ 
যোগানের মধ্যে স্থায়ী ভারসাম্য স্থাপনে সক্ষমও নহে । 
সেইজন্য, ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রতিরোধমূলক 
বাধা (015৮5100155 ০1101:5) অবলম্বন করা উচিত । বাল্যবিবাহ পরিহার; 
নৈতিক সংযম অবলম্বনঃ জন্ম-নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি উপায় দ্বারা মানুষ 
সাফল্যের সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশে খাগ্যসামগ্রীর অভাৰ 
ও দারিজ্র্য দূর করিতে পারে । ১৮৭ পৃষ্ঠায় প্রদদশিত রেখাচিত্রের সাহায্যে 


জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের 
প্রতিরোধমুলক বাধা 


শ্রম ১৮৭ 


ম্যালথুপীয় জনসংখ্যা-তত্বটিকে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝানো! যায়। এই 
রেখাচিত্রটিকে ম্যলথুসীয় চক্রে € 719100051911 ০০16 ) বলিয়৷ অভিহিত 
করা হইয়া থাকে । 

চিত্রে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে আবন্ত করা 
হুইয়াছে। কিন্তু জনসংখ্যার সর্বদাই ৭ প্রারুতিক 
খাদ্ধ যোগানকে ছাভাইয়া যাইবার ৫ ৯ 


দিকে কোক দেখা দেয়। ফলে, 1 গু 
শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে । তখনজনসংখ্যার ম্যালথুসীয় রী 
(৮৫21 


নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলি কাজ ্ 
করিতে থাকে এবং অতিরিক্ত জন- ২ 
সংখ্যা নিশ্চিহ্ হইয়া খাস্ঠ ও জনসংখ্যার ২ রর 


“হটাব সন্ধে 
মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা পুনরায় স্থাপিত 
হয়। কিন্তু ইহ! অস্থায়ী ভারসাম্য মাত্র। আবাব জনাধিক্য সমস্য! 
দেখ! দেয়। 


ম্যালথুসীয়-তন্বের সমালোচনা 
(০1161015005 01 002 0191017015190 41120]% ) 


ম্যালথাসের জনসংখ্যা-তত্বের বিরুদ্ধে নিম্লিখিত একাধিক সমালোচনা 
করা হইয়াছে £ - 
€১) ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, 
তাহা পাশ্চাত্য দেশসমূহে মোটেই ফলে নাই। পাশ্চাতা দেশসমূহে কৃষি ও 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষ এত উচ্চস্তবে 
রাগ 5 উঠিয়াছে যে, এ সকল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও 
জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা দেখা দেয় নাই। তাহাছাডা, 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ 
প্রথার দ্রুত প্রচলন হওয়াতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক রৃদ্ধিলাভ ন! ঘটিয়া 
ম্যালধাসের বাণী পাশ্চাত্য দেশসমূহে মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
(২) ম্যালথাস ক্রমহাসমান উৎপন্ন বিধির কার্ষকারিতা অনুমান করিয়া 
লইয়া জনসংখ্যা-তত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু জনসংখা! বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে খাগ্যোংপাদন বৃদ্ধিরও যে সম্ভাবনা থাকে তাহা তিনি 


১৮৮ অর্থবিগ্যার পরিচয় 


বিচার করেন নাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ উৎপাদন করিবার 
নি ররারা মত যে অতিরিক্ত হস্ত বা শ্রমের যোগান পাওয়া যায়, 
উৎপাদন বৃদ্ধির  ম্যালথাস ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই। তাহা ছাড়া; বিভিন্ন 
সম্ভাবনা থাকে রকমের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা কৃষি উৎপাদনে 
ক্রমহ্াসমান উৎপন্ন বিধির ক্রিয়াকে বেশ কিছু সময় 

স্থগিত রাখা যায়। 

(৩) ম্যালথাস জনসংখ্যার আয়তন ও খাদ্য যোগানের মধ্যে যে সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়াছেন তাহাও অন্রান্ত নহে । জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা কেবলমাত্র 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির আসল দেশের খাগ্য-যোগান বৃদ্ধির পটভূমিকায় বিচার্ষ নহে ; 
সমস্থ! খাদ্ত যোগান জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের মোট ধনোৎপাদন বৃদ্ধির পট- 
ধর পটস্ামিকায় ভূমিকায় বিচার করিতে হয়। কোন দেশের বরিষুঃ 
ধন-উৎপাদন বৃদ্ধ ও জনসংখ্যার জন্য হয়তো! খাগ্ঘসামগ্রীর যোগানে টান 
উহার ্কাযয টন পড়িতে পারে, তাহাতে জনসংখ্যা সমস্া বাস্তবত দেখা 

দেয় না, যর্দি না সে দেশে ধনসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির 
বাধা সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশে ধনোৎপাদনও 
বাড়িয়। যায়, তাহা হইলে অনায়াসেই দেশের খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতি 
বিদেশ হইতে আমদানি করিয়! মিটানো যায়। অতএব, জনসংখ্যা সমস্যার 
মূলসূত্র দেশের জনসমষ্টির বৃদ্ধিতে নয়, সমস্যার আসল সমাধান হইল দেশে 
ধনসম্পদ উৎপাদন দক্ষতায় এবং উৎপাদিত সম্পদের ন্যাষা বন্টনে। 
(2105 710016780৫6 70000196010 25 1106 0106 0: 10916 522, 100% 
0 69001617 11000001010 ৪110 50111621015 01501100010.) 

(৪) পরিশেষে, ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর দেশের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির প্রভাব বিচার করিয়া দেখেন নাই। শিক্ষার প্রসার ও 
লব : তির উৎকর্ধের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবনযাত্রার মান 
বৃদ্ধির উপর শিক্ষা) উন্নত রাখিতে সচেষ্ট হয়। উন্নত জীবনযাত্রার 
৩ সংকর প্রভাব মান বজায় রাখিবার জন্য তাহারা বাল্যবিবাহ পরিহার, 

জন্ম-নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবাক 

সীমিতকরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়। থাকে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য 
অনেক দেশে সম্প্রতি ক্রমহাসমান জনসংখ্যার সমস্য! দেখা দিয়াছে। 

উপরি-উক্ত বিরূপ সমালোচনা! সত্বেও ম্যালথাসের জনসংখ্যা-তত্বের 


আম ১৮৯ 


মুল সত্য অস্বীকার করা যায় না । একথ! অবশ্ঠ সত্য যে, বিজ্ঞানের উন্নতি, 
শিক্ষার প্রসার এবং জীবনযাত্রার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আয়তন 
সর্বত্র ছোট হইয়! আসিতেছে এবং তাহার ফলে ম্যালথুসীয়-তত্বটির 
কার্যকারিতা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। 

তথাপি দরীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বলা চলে যে, ম্যালথাসের জন- 
সংখ্যার তত্বটি সকল দেশেই একদ্বিন-না-একদিন কার্ধকর হইতে বাধ্য । 
ম্যালধৃসীয়-তত্বের উন্নত দেশগুলিতে শিল্লোৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীবন- 
বা, যাত্রার মান উন্নত হওয়ার ফলে জন্মের হার ক্রমাগত 

হাস পাইতেছে। কিন্ত & সকল দেশেও উৎপাদনের 

ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উৎপন্ন বিধি একদিন-না-একদিন অবশ্য কার্ধকরী হইবে । 
তখন ম্যালথাসের তত্বটি কালের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি দ্বারা ক্রমবর্ধমান জন- 
সংখ্যার সমস্যা সমাধান করাও স্বল্পকালে সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু 
দীর্ঘকালের ভিত্তিতে দেখিতে গেলে দেখা যায়, কোন দেশই আমদানির 
মাধ্যমে ইচ্ছামত খাগ্য-যোগান বৃদ্ধি করিয়া যাইতে পারে না। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে শিল্পপ্রসার যত বাড়িতে থাকিবে, যতই বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
শিল্প-অগ্রগতির আপেক্ষিক পার্থক্য হাস পাইতে থাকিবে, ততই কোন দেশ 
আমদানির উপর নির্ভর করিয়া বেশি দিন চলিতে পারিবে না। 

তৃতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্য। নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়- 
গুলি অনেক সময় কার্যকর হইতে দেখা যায়। দেখা গিয়াছে, যুদ্ধের ফলে 
অনেক উন্নত দেশও প্রচুর লোকক্ষয়ের মাধ্যমে ক্রমহ্াসমান জনসংখ্যা 
সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে । দৃষ্টান্তত্বরূপ ফ্রান্সের কথা বল! চলে । 

পরিশেষে, সাম্প্রতিক পৃথিবীর জনসংখ্যায় যে সমীক্ষা গ্রহণ করা 
হইয়াছে তাহ বিচার করিলে বল! চলে যে, পশ্চিম ইউরোপের দেশ- 
গুলিতে জনসংখ্য| বৃদ্ধির ভয় দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর অনগ্রসর ও 
স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে গণবিক্ফোরণ (00900196102 €201951092 ) 
জটিল আকার ধারণ করিয়াছে । ইউরোপের দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
হার বিশেষভাবে হাস পাইয়াছে এবং কৃষি ও শিল্লোৎপাদন অভাবনীয় 
রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এশিয়া! ও আফ্রিকার অনুন্নত ও অর্ধোন্পত 
অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার খুব উচ্চ এবং খাগ্ভাভাব চরম আকার 


১৯০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


ধারণ করিয়াছে । জনসংখ্যাধিক্য এই সকল দেশের প্রকৃত সমস্যা । এই 
সকল দেশের উন্নয়ন-পরিকল্পন1 প্রণেতাগণ ম্যালথাসের ভবিষ্তদ্ৃবাণীর 
মোকাবিল! করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 


কাম্য জনসংখ্য।-তস্ব্ব 
(176 07061000]0, 4:155015 0৫ 7১010019002 ) 


কাম্য জনসংখ্যা-তত্বটি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জনপ্রিয় হইয়া 
উঠে। ইহা এক হিসাবে ম্যালথাসের নৈরাশ্টমূলক জনসংখ্যা-তত্বের 
জবাব হিসাবে গ্রহণ করা চলে। কাম্য জনসংখ্যা-তত্বটিকে অর্থনৈতিক 
উন্নতির প্রমাণবিচার (6556 ০0£ 90০01101010 1010921555 ) বল! হইয়। 
থাকে । দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি ধনোৎ্পাদন বৃদ্ধি ঘটে 
তাহা! হইলে ভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। জনসংখ্যার 
সমস্যাকে কেবলমাত্র খাগ্যোৎপাদনের ভিত্তিতে তুলনা না করিয়া! দেশের 
মোট ধনোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত। লোকের মাথা- 
পিছু আয় যতক্ষণ বাড়িতে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশে জনাধিক্য 
সমস্যা দেখা দিতে পারে না। 

কাম্য জনসংখ্যা-তত্ব জনসংখ্যার সমস্যাকে খাগ্ঘযোগানের ভিত্তিতে 
বিচার না করিয়। ধনোৎপাদনের ভিত্তিতে বিচার করিয়া থাকে । প্রত্যেক 
দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে উৎপাদনকীর্ষে নিয়োগ করিবার জন্য 
একটি বিশেষ সংখ্যার জনসমফ্টির প্রয়োজন হয়। যে জনসংখ্যা দেশের 
প্রাকৃতিক সম্পদকে সুঠুভাবে কাজে লাগাইতে পারে, উহাকে কাম্য জন- 
সংখ্যা বল! হয়। দেশের জনসংখ্যা যদি এই কাম্য জনসংখ্যা হইতে কম 
হয় তাহা হইলে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইতে 
পারে না, লোকের মাথাপিছু আয়ও (7061 ০৪162. 31002 ) সর্বাধিক 
হইতে পারে না। আবার, দেশের জনসংখ্যা যদি কাম্য জনসংখ্যার 
চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে মোট জাতীয় আয় বাড়িতে পারে; কিন্ত 
মাথাপিছু আয় হাস পাইবে । 

সুতরাং, কাম্য জনসংখ্য। এমন একটি সংখ্যা যাহ! কাজে লাগাইলে মাথ। 
পিছু আয় সর্বাধিক হইবে । এই জনসংখ্য| দ্বারা উৎপাদন করিলে সর্বাধিক 
উৎপন্ের অবস্থায় ( 001106 ০06 10095010110) 15610 ) পৌছানো যায়। এই 


শ্রম ১৯১, 


অবস্থায় দেশের জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ভারসাম্য অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। এই ভারসাম্য অবস্থাতে জনসংখ্যা বা শ্রমিকের সংখ্যা হাস বা! বৃদ্ধি 
করিলে উৎপন্নের হার সর্বাধিক থাকিতে পারে না। সর্বাধিক উৎপন্নের 
অবস্থায় যে জনসংখ্যা প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে কাজে লাগায় সেই জনসংখ্যাই 
কাম্য জনসংখ্যা । এই সংখ্যার চেয়ে জনসংখ্যাকে বাড়িতে দিলে মাথাপিছু 
আয় আর সর্বাধিক থাকিবে নাঃ উহা! কমিতে থাকিবে এবং জনাধিক্য সমস্যা 
দেখ! দ্রিবে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে কাম্য জনসংখ্যা-তত্বটিকে আরও, 
পরিষ্কার ভাবে বুঝানে| যায় £ 


্ 
] টি 
টি | ৮ প 
ও, নে 
জনব্মংখ্যা "৮ 


05 অক্ষটি জনসংখ্যা এবং 0৬ অক্ষটি মাথাপিছু আয় নির্দেশ 
করিতেছে । [7414 মাথাপিছু আঁয়ের রেখা । জনসংখ্যা 90 পর্যস্ত বাড়িয়া! 
গেলে মাথাপিছু আয়ও বাড়িয়া যায়। কিন্ত জনসংখ্যা 00 সংখ্যার চেয়ে 
বেশি বাড়িলে মাথাপিছু আয় হাস পাইতে থাকিবে । অতএব 00) পরিমাণ 
জনসংখ্যা নিয়োগ করিলে মাধাপিছু আয় উৎপাদন 20 সর্বাধিক হইবে। 
00 পরিমাণ জনসংখ্যাই কাম্য জনসংখ্যা । 090এর চেয়ে কম পরিমাণ 
জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার চেয়ে কম হইবে, আবার 00এর চেয়ে বেশি£ 
জনসংখ্যা! কাম্য সংখ্যার চেয়ে বেশি হইয়া জনাধিক্য ঘটাইবে । 


কাম্য জনসংখ্যা-তত্বের সমালোচন। 
(026015055০0: 005 0706120001105015 ০৫ 70700190107 ) 
কাম্য জনসংখ্যা-তত্বট একাধিক কারণে সমালোচিত হইয়াছে £ 
এই তত্তবটর প্রধান গলদ এই যে, ইহা! একটি কল্পনাপ্রসূত স্থিতিশীল 


১৯২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


€ 509৮০) ধারণা । গতিশীল অর্থব্যবস্থার সহিত ইহ] সঙ্গতি রক্ষা করিতে 
পারে না । পরিবর্তনপীল উন্নয়নমান অর্থব্যবস্থার পক্ষে 
রি ইহা মোটেই উপযোগী নহে। কাম্য জনসংখ্যা কোন 
ক্রমেই অপরিবর্তনীয় সংখ্যা হইতে পারে না। কাম্য 
জনসংখ্যার বিন্দু স্থিতিশীল নহে। দেশে নূন নৃতন আবিষ্কারের ফলে, 
মূলধনের বৃদ্ধিতে, উৎপাদনের নূতন নূতন সাজ-সরঞ্জাম প্রচলনে এবং 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে কাম্য জনসংখ্যা! নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয় 
থাকিতে পারে না। উৎপাদনের অন্যান উপাদানগুলির যোগান 
বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের সঙ্রে সঙ্গে এবং উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির 
ফলে কাম্য জনসংখ্যা আর কাম্য থাকে না, কমিয়! কাম্য সংখ্যার 
চেয়ে কম হয়। 
দ্বিতীয়ত, কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণ কর! একরূপ অসম্ভব। জনসাধারণের 
মাথাপিছু আয়ের উঠা-নামা পরিমাপ করা সহজ ব্যাপার 
75৮8১ নহে। দেশের পুজি-সঙ্গতির পরিবর্তন ও উৎপাদন 
পদ্ধতির রদ-বদল সর্বক্ষণ ঘটিয়৷ থাকে। পরিবর্তনশীল 
অর্থনৈতিক পারিপাণ্থিকে কোন্‌ পরিমাণ জনসংখ্যা কাম্য তাহা সঠিকভাবে 
খার্ধ করা যায় না। 
পরিশেষে, কাম্য জনসংখ্যা-তত্ব ব্যবহারিক জীবনে নীতি নির্ধারণ 
সম্পর্কেও কোন নির্দেশ দিতে পারে না। আধুনিক 
৪ অর্থনীতিবিদুগণ মনে করেন যে, উপযুক্ত রাজত্বসংক্রাস্ত 
নীতি নির্ধারণ দ্বারা দেশের কর্ম নিয়োগ* উৎপাদন ও 
জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সম্ভব। কিস্তু এই নীতি নির্ধারণ 
ব্যাপারে কাম্য জনসংখ্যার ধারণাটি কোন কাজে আসে না। 
কিন্ত এই সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্বেও কাম্য জনসংখ্যা-ততুটি সম্পূর্ণ 
মূল্যহীন নহে। ম্যালধাসের ভবিষ্তদৃবাণী ষে নৈরাস্ঠামূলক চিত্রের সৃষ্টি করে 
'সে তুলনায় কাম্য জনসংখ্যা-তত্ব অনেকটা আশাপ্রদ। তত্বট এই আশাই 
বহন করে ষে; জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন দেশের শঙ্কার কারণ নাই। যদি 
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত উৎপাদন বৃদ্ধিও চলিতে থাকে, তাহা হইলে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের পক্ষে বাঙ্থনীয় বল! চলে। তাহা! ছাড়া, অর্থনৈতিক 
বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসাবেও কাম্য জনসংখ্যা-তত্বের মূল্য আছে। হহা 


শ্রম ১৯৩ 


স্বারা লোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিচার করা 
যাইতে পারে। 


ম্যালথুসীয়-তত্ব ও কাম্য-তস্ত্বের মধ্যে পার্থক্য 
(10261610055 0605910 1191017115190. /]176015 ৪:20. 
07061201070 49601 ) 


ম্যালথাসের জনসংখ্যা-তত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা-তত্বের মধ্যে নিয়লিখিত 
কয়েকটি পার্থক্য নির্দেশ করা যায় ঃ 

(১) ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি ও সমাজের উপর উহার ফলাফল সম্পর্কে তিনি আলোচনা করিয়াছেন । 
কিন্তু কাম্য-তত্বটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ব নহে। ইহা দেশের জনসংখ্যার 
পরিমাণ এবং উৎপাদনের সম্পদসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া থাকে। 

(২) ম্যালথাস খাদ্য যোগানের ভিতিতে জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যা 
বিচার করিয়াছেন। যদি কোন দেশ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় 
খাদ্ধ উৎপাদন না করিতে পারে তাহা হইলে জনসংখ্যাধিক্য সমস্যার 
সম্মুখীন হইবে। কিন্তু কাম্য-তত্ব জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যা উৎপাদনের 
ভিত্তিতে বিচার করিয়াছে । যদি কোন দেশে উৎপাদনের সম্পদণ্ডলি উপযুক্ত 
ভাবে ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ জনসংখ্যা! প্রয়োজন হয় তাহার চেয়ে 
অধিক সংখ্যক জনসমষ্টি বর্তমান খাকে, তাহা হইলে এঁ দেশ সংখ্যাধিক্য 
সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে বল! চলে। ম্যালথাস খাছ যোগান বৃদ্ধির উপর 
বিশেষ জোর দিয়াছেন। কামা-তত্ব দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির উপর 
গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে । 

€৩) ম্যালথাস তাহার তত্বে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 
তিনি এই ভবিস্তদৃবাণী করিয়াছেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক 
উপায়গুলি কার্ষকর হইলেও জনসংখ্যা ও খাছ্ধযোগানের মধ্যে স্থায়ী 
সাম্যাবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব । প্রত্যেক দেশেরই জনসংখ্যাধিক্যের 
সমস্যার সম্মুখীন হইবার দিকে ঝোঁক রহিয়াছে । কিন্তু কাম্য জনসংখ্যার 
তত্ব আশাব্যঞ্জক তত্ব। দেশে যে জনসংখা। উৎপাদনের সম্পদগলি উপযুক্ত 
ভাবে ব্যবহার করিবার জন্য প্রয়োজন হয় উহার চেয়ে যদি বাড়িয়া না যায়, 


তাহা হইলে জনসংখ্যাধিক্যের আশঙ্কা থাকিতে পারে না । 
0.৮.-33 


১৯৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


(8) ম্যালথাসের জনসংখ্যা-তত্ব গতিশীল ( ৫911০) তত্ব । হহ! 
দীর্ঘকালব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি নির্দেশ করিয়া থাকে । কিন্তু কাম্য 
জনসংখ্যার তত্ব একটি স্থিতিণীল (5960০) ধারণা । ইহা দেশের 
উন্নয়নের একটি বিশেষ স্তরের জনসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করে। কোন 
বিশেষ সময়ে বর্তমান উৎপাদনের সম্পদগুলির ভিত্তিতে কাম্য জনসংখ্য 
নির্ণয় করা হয়। 

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ প্রায় সকলেই কাম্য জনসংখ্যা-তত্বে আস্থা 
হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এখনও পর্যন্ত অনেকে ম্যালথুসীয় জনসংখ্য।-তত্বকে 
সমর্থন করিয়া থাকেন। 


নীট পুনরুতপাদন হার 
( 6 21100106100. 7২০6০) 


কেবলমাত্র জন্মমৃত্যুর হার তুলন৷ দ্বারা দেশের জনসংখ্যাধিক্যের প্রবণতা 
পরিমাপ করা যায় ন। | দেশে জন্মহার যদি মৃত্যুহাপ্সের চেয়ে বেশি হয় 
তাহা হইলেই দীর্ঘকালীন সময়ে জনসংখা। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, একথ। বলা 
চলে না। দেশে জনসংখ্য। বৃদ্ধিণ প্রবণতা ভালভাবে পরিমাপ করিতে 
হইলে কুক্জীনস্কী € %:8০£511981 ) প্রদত্ত নীট পুনরুৎপাদন হার তত্ব 
বুঝিতে হইবে । কুকৃজীনস্কীর মতবাদের সারমর্ন হইল, কি হারে সম্তান 
ধারণক্ষম স্ত্রীলোকের বিভিন্ন সময়ে পুনরুৎপাদন হয়। ধরা যাক, কোন 
দেশে এক সময়ে সন্তান ধারণক্ষম €১৫ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে ) 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০০ জন। যদি এ দেশে পরবতী যুগে একই বয়সের 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা এ ১০০ই থাকে, তাহা হইলে পুনরুৎপাদনের হার 
হইবে ১। যদি ১০০ না হইয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যা পরবর্তী যুগে ১১০ হয়, 
তাহ| হইলে পুনরুৎপাঁদনের হার হইবে ১-১। অর্থাৎ এ যুগে শতকরা 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইবে ১০ জন । অপর পক্ষেঃ স্ত্রীলোকের সংখ 
১০০ না হইয়া যদি ৯০ জন হয়, তাহা হইলে নীট পুনরুৎপা্দনের 
হার হইবে '৯ | ইহার অর্থ পরবর্তীযুগে জনসংখ্যা ধীরে ধীরে 
হাস পাইবে । 

কুকৃজীনস্কীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সন্তান ধারণক্ষম 
স্ত্রীলোকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। 


শ্রম ১৯৫ 


জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ 
(50720120102. ০0:26191 ) 

দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিপ্র্যের লক্ষণ ; ইহ| লোকের জীবন- 
যাত্রার মান হাস করিয়া থাকে । অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসংখ্য বৃদ্ধি অর্থই 
জমির উপর অত্যধিক পরিমাঁণে চাপ পড়া, খাগ্ভাভাবে বেকার সমস্যা প্রভৃতি 
অর্থনীতিক বিপর্যয় অবস্থার সৃষ্টি হওয়া । এই সকল কারণে জনসংখ্য 
নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অধুনা আর দ্বিমত নাই। 

ম্যালথাস তাহার জনসংখ্য। তত্বে যে হতাশাব্যগ্তক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, 
তাহাতে শঙ্কিত হইয়া বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একদল নব্য 
ম্যালথুসীয় পন্থী ( ৩০-19101.0519171505) বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার 
দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই 
ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করিবার অসুবিধা এই যে, এই সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
কেবলমাত্র ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; ফলে, 
দেশের জনসংখ্যার গুণগত অবনতি ঘটে। যে-কোন দেশের জনসংখা। 
নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে পরিমাণগত ও গুণগত, উভয় দিকের উন্নয়নের 
পরিকল্পশাই গ্রহণ করা! প্রয়োজন । 

জনসংখ্যাধিক্য সমস্য। মোকাবিলার জন্য সাধারণত নিষ্নলিখিত নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! যাইতে পারে £ 

(১) পরিবার সীমিতকরণ শম্পর্কে জ্ঞান ও নিয়ম-প্রণালী জনসাধারণের 
মধ্যে বিস্তারের বাবস্থা করিতে হইবে | জন্মনিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় 
সাজসরঞ্জাম যাহাতে সহজলভ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 

(২) বাল্যবিবাহ পরিহার এবং অর্থ নৈতিক স্বাবলম্বন প্রাপ্তির পূর্বে 
বিবাহ পুরাপুরি বন্ধ করিতে হইবে । জনসংখ্যার গুণগত উন্নতিবিধানের 
জন্ম যাহার! বংশগত রোগ ব! মানসিক পীড়ায় ভুগিতেছে এমন যুবক-যুবতীর 
বিবাহ আইন দ্বার! বন্ধ করিয়া দিতে হইবে । 

(৩) জনসাধারণের মধ্যে ঝ্রিক্ষাঠও উচ্চ জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে 
ধারণা বিস্তার করিতে হইবে । জনসাধারণ যতই শিক্ষিত হইয়া উঠিবে, 
ততই তাহারা উন্নত জীবিনযাত্রীর উপযোগিতা! সম্বন্ধে বুঝিতে পারিবে; 
ততই তাহার্দের মধ্যে জনসংখ্য নিয়ন্ত্রণ ষয়ংক্রিয় হইয়া পড়িবে । 

(৪) দেশে ব্যাপক ও আত্যন্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে 


১৯৬ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


হইবে । অর্থনৈতিক উন্নতি ক্রুত তালে চলিতে থাকিলে একদিকে ঘেমন 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে, অপর দিকে লোকের আয়-ন্তর ও জীবনযাত্রার মানও 
উন্নত হইবে । 


শ্রমের দক্ষতা 
(75830361005 ০৫ 1480০: ) 


আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে” শ্রমের যোগান কেবল জনসংখ্যার পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের দক্ষতাও দেশের শ্রমের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া থাকে । অন্যান্য বিষয়ে যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে» তাহা হইলে 
শ্রমের দক্ষত| যত বাড়িবে শ্রমের যোগানও তত বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমের দক্ষতা 
আবার বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ 

ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকের দৈহিক শক্তিসামর্থ্য ও নৈপুণ্য একাধিক বিষয়ের 
উপর নির্ভরশীল। জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও ওণাবলী, জলবায়ু, খাদ্য, পরিধেয়, 
বাসগৃহ+ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা, কাজের শর্ত, মজুরি, ভবিষ্যৎ উন্নতির 
সম্ভাবনা, কারখানার পরিবেশ প্রভৃতি শ্রমিকের ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও 
ঘক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে । 

জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও গণ শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
কর্মদক্ষতা বাড়াইয়া থাকে । 

উষ্ণ জলবায়ু শ্রমিকের কর্মনৈপুণ্য ক্ষুণ্ন" করে এবং অলসপ্রবণত! বৃদ্ধি 
করিয়া থাকে । অপর পক্ষে+ শীতপ্রধান জলবায়ু শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রম 
শক্তি বাড়াইয়া তাহীকে অধিকতর কর্মদক্ষ করিয়] তোলে । 

উপযুক্ত পরিমাণ ও পু্টিকর খাগ্য* জলবায়ু ও কার্ষের উপযোগী পোশাক- 
পরিচ্ছদ, স্বাস্থাসম্মত প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত বাসগৃহ, চিতবিনোদনের 
সুষোগ-সুবিধ! শ্রমিকের দক্ষতা! বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। 

সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার 
করিবার মত জ্ঞান ও দায়িত্বশীলতা শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে কম প্রভাব 
বিস্তার করে না! 

উপযুক্ত মদ্ভুরিঃ পরিপূরক আয়লাভের সুযোগ-সুবিধা, ভবিষ্যতে সন্বর 
উন্নতির সম্ভাবন! প্রভৃতি শ্রমিকের কর্মম্পুহা বাড়াইয়া৷ থাকে ও তাহার 
উৎপাদন দক্ষতা! বৃদ্ধি করে। 


শ্রম ১৯৭ 


কারখানার নির্মল পরিবেশ, শ্রমিকের ব্যক্তিষাধীনতাবোধে সুযোগ-সুবিধা, 
কর্মে নিয়মান্ুবত্তিতা প্রভৃতি বিষয়গুলিও শ্রমের দক্ষতা! বৃদ্ধির সহায়ক। 

এই সকল বিষয় ছাড়া শ্রমের দক্ষতা উহার সংগঠন ও পরিচালনার 
উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া! থাকে । সংগঠক যদি নৈপুণ্যের ভিত্তিতে 
উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত শ্রমিককে নিয়োগ না৷ করেন, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও 
কাঁচামাল ব্যবহারের ব্যবস্থা না করেন, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন ন! 
করেন, তাহা হইলে শ্রমিকের কর্মোৎসাহ সহজেই হাস পাইয়! দক্ষতা হ্রাস 
পাইবে । 


১২ মূলধন 
€( 0৮5091651 ) 





মূলধনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি 
(10650101010 200 815 01 0201651 ) 


উৎপাদনের উপদান হিসাবে মূলধনের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করা খুবই 
কঠিন। যেসকল অর্থনীতিবিদুগণ মূলধন লইয়া আলোচন] করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই একটা করিয়া ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়াছেন। 
অদ্্রিয়ান অর্থনীতিবিদ বম্‌ ওয়ার্ক (730110072৮1 ) মূলধনকে 
“উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান? (01900:020 12169175 ০01 71000001017) 
হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন । যেসকল ভ্রব্য মানুষের পরিশ্রমের ফলে 
উৎপাদিত এবং উৎপাদন কার্ষে নিযুক্ত হইয়াছে উহাই 
মূলধন। মানুষের পরিশ্রমের ফলে উৎপাদিত যে 
সকল সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে ভোগে ব্যবহৃত হয়, বম্‌ ওয়ার্ক উহাদের মূলধনের 
অন্তভুণক্ত করেন নাই। তাহার. সংজ্ঞা অনুযায়ী যন্ত্রপাতিঃ সাজসরগ্জাম? 
কারখানা-গৃহ প্রভৃতিকে মূলধন বলা চলে।' 
কিন্তু বম্‌ ওয়ার্ক প্রদত্ত মূলধনের সংজ্ঞাটি একাধিক কারণে সমালোচন! 
করা যায়। প্রথমত, তিনি মুলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া ভোগাদ্রব্য 
€0011500919001) £09059) এবং উৎপাদন ভ্রব্যের (10011061010 50099) 
মধ্যে অবান্তবভাবে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন । যে- 
সকল সম্পদ সরাসরিভাকে ভোগে ব্যবহৃত হয় তাহাকে 
তিনি মূলধন বলিতে রাজী নহেন। কিন্তু এইভাবে 
ভোগ্যন্্রবয ও উৎপাদন ভ্রব্যের মধ্যে চুলচেরা বিভেদ করা অসম্ভব। একই 
দ্রব্য ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে ভোগ্যন্্ব্য কিংবা উৎপাদন দ্রব্য হইতে 
পারে । যেমন, কোন ব্যক্তি যদি সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্ম মোটরগাড়ি ব্যবহার 
করেন তাহা হইলে উহা! তাহার নিকট ভোগাদ্রবা, কিন্তু ডাক্তার 
যদি রোগী দেখিবার জন্য মোটরগাঁড়ি ব্যবহার করেন তাহা হইলে উহা 


বম্‌ ওয়ার্কের সংজ্ঞ। 


বম্‌ ওয়ার্ক প্রদত্ত 
সংজ্ঞার সমালোচন! 


মূলধন ১৯৯ 


তাহার নিকট উৎপাদন ভ্রব্য। বম্‌ ওয়ার্ক অযৌক্তিকভাবে মুলধনকে 
কেবলমাত্র উৎপাদনের দৃর্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 

দ্বিতীয়তঃ বম্‌ ওয়ার্ক প্রদত্ত সংজ্ঞাতে মূলধনকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর 
দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হয় নাই। ব্যবসায়ীর নিকট মূলধন বলিতে 
কেবলমাত্র কারখানা-গৃহ; যন্ত্রপাতি, সাজসরগাম কিংবা! কাচামাল বুঝায় 
না । ব্যবসায়ীর মূলধনের মধ্যে জমি, তমদুক-খণপত্র, বিনিয়োজিত টাকা 
ও অন্যান্য সম্পদ প্রভৃতি ধরা হয়। উৎপাদনের জন্ম যেসকল বাস্তব সম্পদ 
(91591০8] ৪9556) ব্যবহৃত হয় উহার মোট অর্থমূল্যকেই ব্যবসায়ীর 
দৃষ্টিকোণ হইতে মূলধন বলা হুইয়৷ থাকে । 

অধ্যাপক মার্শাল মূলধনকে আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। তাহার মত অনুযায়ী, মূলধন হইল সেই সকল সম্পদ যাহা 
মারলীলের অভিমত আয় উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু মূলধনকে 
এইভাবে আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যুক্তিসঙ্গত 
নহে । কেন না, আয়ের ব্যাপক অর্থ ধরিলে কেবল অর্থ আয় (00155 
10011) বুঝায় না। সম্পদ হইতে যে তৃপ্তি বা উপযোগ আত পাওয়া 
যায় তাহাও আয়ের মধ্যে ধরা উচিত। যেমন, কেহ যদি বাড়ি নির্মাণ 
করিয়া ভাড়া দেয় তাহা হইলে উহ| তাহার অর্থ-আয়। কিন্ত আবার কেহ 
যদি বাড়ি নির্মাণ করিয়া! নিজে বসবাস করে, তাহা হইলে যে তৃপ্তি 
সে লাভ করে তাহাও তাহার আয়। সুতরাং যে কোন সম্পদকেই মূলধন 
বলা উচিত। 

অধ্যাপক হায়েকের১ মতে; উৎপাদনে যেসকল সম্পর্দ নিযুক্ত হয় তাহাকে 
দুই ভাগে ভাগ করা চলে : 

(১) চিরস্থায়ী সম্পদ (61002105100 26500065 ) এবং (২) অস্থায়ী 
সম্পদ (২ 013-10510018116106 75011025 )| যে সম্পদ উদ্যোক্তার ইচ্ছা- 
নুযায়ী আগাগোড়া! উৎপাদন কার্ষে টিকিয়া থাকে; উহাকে 
চিরস্থায়ী সম্পদ বলা হয়। উদ্যোক্তা নিজেই চিরস্থায়ী 
সম্পদের একটি উদ্দাহরণ। আবার যে সকল সম্পদকে পুনর্বার উৎপাদন 
করিতে হয়, কিংবা পুনর্বার পূর্ণ (51501917) করিতে হয়, তাহাকে 


কায়েকেব অভিমত 


১. [78১6 : "76 চট 60 ০৫ 020766] 


২০৩ দর্থবিদ্ভার পরিচয় 


অস্থায়ী সম্পদ বুঝায়। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী মূলধন এবং 
কাচামাল প্রভৃতি চলতি মুলধনকে অস্থায়ী সম্পদের অস্তভুক্ত করা যায়। 
হায়েক মনে করেন যে, মূলধন হইল অস্থায়ী সম্পদসমূহের সমঙ্টি (৪8&:৩- 
5965 10010-0512109175176 155011055 )| যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি 
সম্পদ অস্থায়ী বলিয়াই উহাদের উৎপাদনের জন্য বর্তমানে কিছু কিছু 
উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহার করা দরকার হইয়া পড়ে। এই উপকরণগুলি 
উৎপাদনে এমনভাবে ব্যবহার কর! হয় যাহাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন 
বিলম্বিত হয়। এইভাবে বর্তমানে অস্থায়ী সম্পদের উৎপাদন বাড়াইয়! 
ভবিষ্ততে অধিক পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়। 
হায়েকের মতে মুলধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহা! নহে যে, ইহা! পরিশ্রমের ফলে 
উৎপাদিত হুইয়াছে; ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সেইসকল 
অস্থায়ী সম্পদকে বুঝাইয়! থাকে যাহার পুনরুৎপাদন প্রয়োজন হয়। 
মূলধন সম্পর্কে ধারণায় অর্থনীতিবিদূগণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য 
ও অস্পষ্টতা থাকায় অনেকে মনে করেন যে, যে সকল সম্পদকে সাধারণত 
বনি মূলধনের অন্তর্ভূক্ত কর] হয় উহাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে 
সম্পর্কে আধুনিক একটি করিয়া পৃথক পৃথক নাম ব্যবহার করা উচিত। 
8 কেয়ার্ণক্রশ মূলধন বলিতে তিন প্রকারের বিভিন্ন 
সম্পদকে নির্দেশ করিয়াছেন £ দ্রব্যাদিঃ টাকাপয়স! এবং সম্পত্তির মালিকানা 
নির্দেশক খপপত্র-তমসুক | এই তিন প্রকারের সম্পদকে তিনি যথাক্রমে (ক) 
বস্তুগত মূলধন ; (খ) অর্থগত মূলধন এবং গে) খণগণ মূলধন বলিয়! বর্ণনা 
করিয়াছেন ।১ 
(ক) বস্তগত মুলধন (০০:20:60 ০৪11651) £ বস্ত্রগত মূলধন 
বলিতে সেই সকল ভ্রব্যাদিকে বুঝায় যাহার অর্থমূল্য আছে এবং যাহা আয় 
উৎপাদনে সহায়তা! করে। বন্তগত মূলধন উৎপাদকের হইতে পারে কিংব! 
ভোগকারীরও হইতে পারে। উৎপাদকের মূলধন বলিতে সেইসকল 
ভ্রব্যসমষ্টি বা! সম্পদ বুঝায় যাহা দ্বারা আয় উপার্জনের সম্ভাবন! আছে। 
ঘেমন, কারখান|, কলকজ্া, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি । ভোগকারীর মূলধন বলিতে 
সেই সকল ভ্রব্যকে বুঝায় যাহা! হইতে তৃপ্তি বা উপঘোগ লাভ করা যায়। 
যথা, বাসগৃহ, আসবাবপত্র, মোটরগাড়ি, রেডিও ইত্যাদি । অধ্যাপক মার্শাল 


১, (0580001085১ 1000৫000020 0০ 80090027108, (08, 3 


মুলধন ২৩৯ 


উৎপাদকের বস্তগত মুলধনকে ব্যবসায়িক মুলধন (৪05 ০৪21691 ) 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভোগীর বন্তগত মুলধনকে অধ্যাপক টড. 
(7:04) বলিয়াছেন, ভোগ্য মূলধন (10105129616 ৫৪01691 ) | সাধারণত 
উৎপাদকের মূলধনকে মুলধনী-দ্রব্য € ০৪1১:৪1 ০০৭৪) এবং ভোগীর 
মূলধনকে ভোগ্য-মূলধন (০021501116101 0৪3191 ) বলিয়া অভিহিত 
করা চলে । গোটা সমাজের ব| দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে বস্তুগত 
মূলধনকে সমস্ত উৎপাদকের মূলধন এবং সমঘ্ত ভোগীর মূলধনের সমর্টিকে 
বুঝাইয়! থাকে। 

থে) অর্থগত মূলধন (01006 ০: 5109005 0০৪01691) £ 
উৎপাদন কার্ষে নিয়োজিত টাকাপয়সাকে অর্থগত মূলধন বলা হয়। 
আমরা টাকা-পয়সার মাধামেই সম্পদ বা মূলধনের পরিমাপ নির্ধারণ ও প্রকাশ 
করিয়া থাকি । কোন ব্যবসায়ী বা যৌথ শিল্প-প্রতিষ্ঠান যখন উৎপাদনকার্ষে 
মূলধন বিনিয়োগ করে তখন উহার পরিমাপ টাকার অঙ্কে হিসাব করা! হয়। 
তবে অনেক সময় বিনিয়োজিত টাকার সমস্তটাই আয় উপার্জনের জন্য 
উৎপাদন কার্ষে ব্যবহৃত নাঁও হইতে পারে। ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানের 
মালিক কিছু টাক! নিজয্ব ভোগাযন্্রব্য ক্রয়ের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া! দিতে 
পারেন। এইরূপ টাকাকে অর্থগত মূলধন বলা চলে না। কেবলমাত্র 
সেই বিনিয়োজিত টাকাকড়িকেই অর্থগত মূলধন বল! হয যাহা দ্বারা! 
যন্ত্রপাতি, কাচামাল প্রভৃতি ক্রয়, করিয়া! আয় সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। 

(গ) খণগত মুলধন (10296 ০৪0:021) £ শেয়ার” খণগত 
পু'জিপাটা (96০০) প্রভূতিকে খণপত্র মূলধন বলা হয়। ইহাদের 
প্রত্যেকটি সম্পদের মালিকানা (0৮15 6০ ৪16] ) নির্দেশ করে। 
যাহারা এই ধরনের সম্পদে টাক! বিনিয়োগ করেঃ তাহারা ইহা হইতে 
অর্থ আয় উপার্জন করিয়। থাকে। এই ধরনের সম্পদকে ইচ্ছা করিলে 
বন্তগত মুলধনে রূপাস্তরিত করিয়া সরাসরিভাবে উৎপাদন কার্ধে ব্যবহার 
করা চলে। 

অনেকে মুলধনকে স্থায়ী (2550) এবং চলতি (০1:0019608) এই ছুই 
ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। স্থায়ী মূলধন একবার মাত্র ব্যবহারেই নিঃশেষ 
হইয়। যায় না। ইহা বহুকাল অবধি টিকিয়া থাকিয়া উৎপাদন কার্ষে 
একাধিকবার নিযুক্ত হইতে পারে (16০8 00161 165 ০08০৪ 2 
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10100001010 10016 (020 0100 8100. 169 16111 15 1006 65079105690 
ট ৪ 9581০ 85০) । কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে স্থায়ী মূলধন বলা 
হয়। চলতি মূলধন সেই সকল ভ্রব্যাদিকে বুঝায় যাহা 


উৎপাদনে একবারমাত্র ব্যবহৃত হইয়াই আকার 
বদলাইয়। ফেলে | (০1100196106 0801621 £015195 605 11015 ০ 


205 0008 0% ৪, 5110516 0155 111 01001001010 110 10101) 1 25 
11050) | যেমন, কয়লা, পাট; তুলা প্রভৃতি কাচামাল। 


স্বায়ী ও চলতি মুলধন 


মুলগধন কি টাকাপস্সসা ? 
(15 ০801691 0101565 2) 


সাধারণত আমরা মূলধন ও টাকাপয়সার মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই 
না। মুলধনকে আমরা টাকাপয়সার মাধ্যমে নির্ধারণ ও প্রকাশ করিয়। 
খাকি। কাহারও সম্পত্তি, পু*জিপাটা প্রভৃতি মূলধন আমরা টাকাপয়সার 
অঙ্কে পরিমাপ করিয়া থাকি। কিন্তু টাকাপয়সার মাধ্যমে মূলধন প্রকাশ 
ও পরিমাপ করা এবং টাকাপয়সা ও মূলধন একই ভাব! মোটেই 
যুক্তিযুক্ত নহে। 
আমরা যখন মূলধন বৃদ্ধি করিতে চাহি তখন স্বভাবতই টাকাপয়সার 
পুজি বাড়াইয়। থাকি। টাকাপয়সা আমরা সঞ্চয় করি কিংবা খণ গ্রহণ 
করিয়া সংগ্রহ করি। কিন্তু এইভাবে টাকাপয়সার পুজি বাডাইলেই মূলধন 
বৃদ্ধি পায় ন|। ব্যক্তিগত ভাবে টাকাপয়সার 
৮০ ৯ পু'জি-বৃদ্ধি অবশ্যই কাম্য ) কেন না,ব্যক্তিবিশেষের টাকা- 
পয়সা বৃদ্ধি অর্থ তাহার চলতি সম্পত্তি (11900 
853605) বুদ্ধি! ইহা সে ইচ্ছামত বস্তুগত মুলধনে রূপান্তরিত করিয়া 
উৎপাদন কার্ধে ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু সমাজের দিক হইতে 
দেখিতে গেলে টাকা পয়স! মূলধন নহে | কেন না, সমাজ টাকা পয়সাকে 
বস্বগত মুলধনে রূপান্তরিত করিতে পারে না। সমাজ কাহাঁর কাছে 
টাকাপয়সা ব্যয় করিবে। 
টাকাপয়সা উৎপাদনের উপাদান নহে। তবে টাকাপয়সাকে বস্তগত 
মুলধনে র্নপাস্তরিত করিয়া আমাদের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা চলে। 
বস্তগত মুলধনকে আবার টাকাপয়সায় ন্বপান্তরিত করা যায়। উৎপাদক 
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যখন টাকাপয়সা খণ করে, দোকানদার যখন পণা বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ 
করে, ব্যবসায়ী যখন টাঁকাপয়স! সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে-এই সকল 
কার্ষের মূল উদ্দেশ্যই থাকে টাকাপয়স! রূপাস্তরিত করিয়া বস্তগত মূলধন 
উৎপাদন করা। টাকা পয়সাকে মন্ত্রপাতি, কলকারখান প্রভৃতি ভ্্রব্য 
উৎপাদনে বায় না করিলে উহা! মূলধনের আকার গ্রহণ করিতে পারে না। 

ব্যবসায়ী মহলে টাকাপয়সাকে মূলধন বলিয়া অভিহিত করিবার দিকে 
একটা ঝৌঁক দেখা যায়। ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে, সকল আধুনিক 
সমাজেই টাকাপয়সাকে প্রকৃত সম্পদে (1581 15900: ) রুপান্তরিত 
করিয়া উৎপাদন কার্ধে ব্যবহার কর! চলে । ব্যবসায়িগণের ধারণা অনুযায়ী 
মূলধনকে অর্থগত মূলধন (21005 ০0৫ 5081006 ০8169] ) বলিয়া 
বর্ণনা করাই ভাল মনে হয়। 

মূলধনের বৈশিষ্ট্য 
( 017812065150105 0: ০8৪31651 ) 

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মুলধনের নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্টা 
নির্দেশ করা যায় £ 

(১) মুলধন অতীত শ্রমের ফল (051651 29 ৮৩ 15581 ০: 
[985 11001 ) £ কলকারখান1, যন্ত্রপাতি, কাচামাল প্রভৃতি দ্রব্য, যাহাকে 
আমরা মূলধন বলিয়া থাকি; সেগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের সহযোগিতায় 
মানুষের শ্রমের ফলে সৃষ্ট হইয়া থাকে । 

(২) মুলধন উৎপাদনশীল ( 0901659] 15 0:00000%5 ) £ শ্রম 
মূলধনের সহায়তা ছাড়া যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে; 
মূলধনের সহযোগে তাহার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করিতে পারে। 
উৎপাদনে মূলধনের পরিমাপ যত বেশি বাড়ানো যায়, উৎপাদনের পরিমাণ 
'তত বেশি বৃদ্ধি পাইবে । 

৩) মুলধন সম্ভাব্য (০2:91 19 9:705০০৮1% ) ₹ মূলধনের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মূলধন গঠনের জন্য ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা 
করিতে হয়। মূলধন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আয় উৎপাদন সম্ভব হয় না। 
যেমন, কোন একটি যন্ত্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে আয় সৃষ্টি হয় না। 
যন্ত্রকে উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়া উহা! দ্বারা! আয় সৃষ্টি করিতে ভবিষ্যতের 
আশায় অপেক্ষ। করিতে হয়। 
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(8) মুলধন সঞ্চয়ের ফল (020105115 026 15016 ০06 50.52115) £ 
মূলধন বলিতে অতীতে উৎপন্ন সেইসকল ভ্রব্যকে বুঝায় যেগুলি প্রত্যক্ষ ভাকে 
ভোগে নিযুক্ত না হইয়! উৎপাদন কার্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমস্ত উৎপন্ন 
দ্রবা যদি ভোগে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সঞ্চয় একেবারেই সম্ভব নহে। 
সঞ্চয় অর্থই বর্তমান ভোগে অর্থ ব্যয় না করিয়া উহা! ভবিষ্যতে আয় সৃষ্টির 
জন্য উৎপাদন কার্ষে নিযুক্ত করা । আধুনিক কালে সঞ্চয় বলিতে ভ্রব্যগত 
সঞ্চয় না বুঝাইয়া অর্থগত সঞ্চয় বুঝায়। কোন দেশে মূলধন বৃদ্ধির জন্য 
জনসাধারণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা! হুইই থাকা! এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি 
করার জন্ম বিনিয়োগ করার মত যথেষউ সুযোগ ও প্রতিষ্ঠান থাকা বিশেষ 
প্রয়োজন | 

৫) মুলধন অস্থাক্ী (02191651 25 21010-0051201811616 ) £ মূলধন 
সেইসকল সম্পদ যাহা পুনর্বার উৎপাদন বা পূর্ণ করিতে হয়। মুলধন 
অস্থায়ী বলিয়াই উহা! উৎপাদনের জন্য বর্তমানে কিছু কিছু উৎপাদনের 
উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন হইয়! পড়ে । 


মূলধনের কার্যাবলী 
(70100619205 0£ 0802651 ) 


মূলধন নিয়লিখিত কার্য সম্পাদন করিয়৷ থাকে £ 
(১) মূলধনের ব্যবহার উৎপাদন কার্ধকে চক্রাকারে রূপান্তরিত 
€ £00:00-8১00 0:0০59 ) এবং দীর্ঘমেয়াদী করে। কি করিয়া মূলধন 
উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে দীর্ঘমেয়াদী করে, বম্‌ ওয়ার্ক প্রদত্ত 
সুলধন উৎপাদন একটি উদাহরণের দ্বারা তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝানো 
কার্ধকে চক্রাকার ও 
দীর্ঘমেয়াদী করে যায়| প্রার্ঠীন সমাজে মানুষের যখন মূলধনের সঞ্চয় 
ছিল্‌ না তখন তৃষ্ণা পাইলে জলের সন্ধানে সে ঝরণার 
দিকে দৌড়াইয়া যাইত। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রতিবার ঝরণার দিকে 
ছুটিবার অপুবিধ। যখন সে বুঝিল, তখনই জলভাগার নির্াণের তিস্তা তাহার 
মাথায় আসিল। সঙ্গে সঙ্গে জলভাগ্ার নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ 
করিতে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়িল । প্রতিবার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সরাসরি 
ঝরণায় ন! দৌড়াইয়া, সে হয়তো দিনের প্রয়োজন মত জল একবার মাত্র 
আনিয়া একটি উপযুক্ত পাত্রে রাখিল| পাত্র তৈরির মত উপযুক্ত মূলধন 
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ও সময় অবশ্য তাহাকে নিয়োগ করিতে হইল | জল-সরবরাহের প্রাচুর্ষের 
কথা ঘখন তাহার মনে আসিল, তখন সে আরও মূলধন ও সময় নিয়োগ 
করিয়া, হয়তো নল পু'তিয়া ঝরণ৷ হইতে তাহার বাসগৃহ পর্যন্ত নিয়মিত জল 
যোগানের ব্যবস্থা করিল | যতই মূলধনের নিয়োগ সম্ভব'হইল; ততই উৎপাদন 
প্রক্রিয়া চক্রাকার এবং দীর্ঘকালমেয়াদী হইতে লাগিল। অবশ্য উৎপাদন 
প্রক্রিয়। চক্রাকার ও দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার ফলে সে গড়পড়তা! কম ব্যয়ে 
অধিক জল সরবরাহের সুযোগ লাভ করিল। 

(২) মূলধনের ব্যবহার উৎপাদক কার্ধকে চক্রাকার ও দীর্ঘমেয়াদী করে 
বটে, কিন্তু উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরের কার্ধকে স্বল্প 
বনি মেযাদী করে| মূলধন ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মবিভাগ 

সুরের কার্কে যতই প্রসার লাত করে, ততই গোটা উৎপাদন কার্য বহু 
স্বপ্পমেয়াদী কবে স্তরে বিতক্ত হইয়া পড়ে। এক একটি স্তরের কার্য 

সম্পাদনে যতই বিশিষ্ট (998০1911950) শ্রমিক নিযুক্ত 
হয় ততই একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা। বাড়ে, অন্যদিকে প্রত্যেক স্তরের 
উৎপাদন কার্ষও অপেক্ষারুত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় । 

(৩) মূলধন শ্রমিকের কর্ধদক্ষতা বৃদ্ধি করে। শ্রমিকের এই কর্মদক্ষতার 
উপর আবার সাধারণ উৎপাদন কার্ধের সাফল্য নির্ভর করে। মূলধন 

বিনিয়োগের ফলে শ্রমিক বিতিম্ন ধরনের কাজের জন্য 
চি পপ বিভিন্ন রকমের কলকজ! ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ 

পায়। ইহাতে একদিকে যেমন তাহার দৈহিক কর্ম- 
ক্লান্তির চাপ খানিকটা! লঘু হয়, অন্যদিকে উৎপাদনকাধের দক্ষত! 
বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর একভাবে মূলধনের ব্যবহার শ্রমিকের কর্মদক্ষতা 
বুদ্ধি করিতে পারে । আধুনিক উৎপাদন কার্ধ দীর্ঘকালমেয়াদী। উৎপাদন 
কার্য আরম্ভ এবং তৈরি পণ্য বাজারে বিক্রয়-_এই ছুইয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল 
অতিবাহিত হইতে পারে । এই দীর্ঘকাল ধরিয়! শ্রমিকের মজ্জুরি না দিয়া 
কাজ আদায় করা চলে না। কবে তৈরি মাল বাজারে চালু হইবে ও 
বিক্রয়লৰ আয় পাওয়া যাইবে এবং সেই আয়ের একাংশ মজজুরিরূপে দেওয়া 
সম্ভব হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। শ্রমিকের উপযুক্ত কর্মদক্ষতা বজায় 
রাখিয়া! তাহার দ্বারা কাজ আদায় করিতে হইলে, তৈরি মাল বাজারে 
বিক্রয় হইবার আগেই অহিম মজুরি দিতে হয়। এই আগাম মজুরি দেওয়! 


২০৬ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


সম্ভব হয় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে । 

(৪) মূলধনের সহায়তায় একদিকে যেমন উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সকল 
রকম উপকরণ ও তৈজসপত্র কেন! সম্ভব হয়, অন্যদিকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের 
সুবন্দোবস্ত করাঃ তৈয়ারী মাল সম্পর্কে প্রচার ও বিজ্ঞপ্তি 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও সহজ হয়। মালিকের সমন্তা 
শুধু উৎপাদন কার্কে আশ্রয় করিয়া! নহে, কিভাবে 
বাজারে উপযুক্ত দামে তৈয়ারী মালের ব্যাপক চাহিদা হইবে, এ সমস্তাও 
উৎপাদনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে 
উৎপাদককে অনেক সময় উৎপাদন কার্য শুরু হইবার আগেই প্রচারকার্ষের 
খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এই প্রচুর অর্থব্যয় সম্ভব হয় শুধু সেই 
উৎপাদকের পক্ষে যাহার প্রচুর মূলধন বর্তমান । 

(€) পরিশেষে, মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা উৎপাদন কার্যকে চালু রাখ 

সম্ভব হয়। স্বল্প মূলধনের মালিক একযোগে উৎপাদন 
লন উৎপাদনের কার্ধ অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে পারে না। মৃল- 
রাখিতে সহায়ত] করে ধনের অভাবে তাহার কার্যক্রমের গতি কখনও হয়েত৷ 

স্থিতিশীল অবস্থায় আসিতে পারে, তখন সে তৈয়ারী 
মাল বিক্রয়ল্ধ অর্থদ্বারা আবার উৎপাদন কার্ষের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ 
করিতে বাধ্য হয়। যে উৎপাদনের ক্রমগতি অব্যাহত নহে, যেখানে কিছুদিন 
কার্য চলার পর মূলধনের অভাবে হঠাৎ উৎপাদনের গতি কিছুকালের জন্গ 
বন্ধ হইয়! যায়, সেক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা একেবারেই অচল। 

মুলধন বৃদ্ধির কারণ 
(02565 0৫6 0৮050, 9 ০৪01621 ) 

সঞ্চয় হইতে মূলধনের উৎপত্তি হয় । উপাজিত আয়ের সবটা ভোগ না! 
করিয়। কিছুটা জমাইয়! রাখার নাম সঞ্চয়। মানুষের সঞ্চয় নির্ভর করে» 
একদিকে তাহার আয়ের উপর, আর একদিকে তোগপ্রবপতার উপর। 
মানুষের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু আয় ষে 

অহ্পাতে বাড়ে, ভোগ-ব্যয় সাধারণত তাহা অপেক্ষা কম 

৮০৮ অনুপাতে বাড়ে। মানুষ যর্দি তাহার মোট আয় ভোগ্য- 

দ্রব্যের উপর ব্যয় করে তাহ! হইলে তাহার কোন সঞ্চয় 
হইবে না। সে তাহার মোট আয় তোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে না; 


মুলধন পণ্য বিক্রয়ের 
সহায়তা করে 


মূলধন ২০৭ 


তাহার কারণ এই যে, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে মুলধনী সামগ্রী (০8018) 
৪০০৫৪) তেয়ারীরও প্রয়োজন আছে। যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জা প্রভৃতি মূলধনী 
দ্রব্য তৈয়ারীর জন্য মান্থষ তাহার আযের একটা অংশ তোগাদ্রবোর উপর 
ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করে । সে তোগাদ্রব্যের উপর ব্যয়-সংকোচ করে এই 
আশায় যে, সঞ্চয় দ্বারা! তবিষ্যাতে মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারীর পথ সুগম হইবে এবং 
উহার ব্যবহার দ্বারা নূতন আয় স্ষ্টি সম্ভব হইবে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চয় 
হইতে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন অসম্ভব হয়, উহাকে বিনিয়োগ (1115696006116) 
বল! হয়। 
সঞ্চয় হইতে কেমন করিয়া মূলধনের উৎপত্তি হয়, একটি উদাহরণ দ্বারা 
তাহা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝানো যায়। ইতিহাসের আদিমতম যুগে মানুষ 
পশ্ুপক্ষী শিকার করিয়! জীবনধারণ করিত। প্রথমে তাহার শিকার করিবার 
মত তাল অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সে যাহা যখন যেভাবে শিকার করিত, তাহাই 
আহার করিত। আবার শিকার না জুটিলে সে অনাহারেও থাকিত। তাহার 
শিকার-জীবনের উন্নতি-বিধানের জন্য ভাল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রয়োজন 
ছিল। আর ভাল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিতে হইলে তাহাকে কিছুদিন শিকার 
স্থগিত রাখিতে হইত । শিকার স্থগিত রাখিয! অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য পরিশ্রম 
কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হইত তখনই, যখন তাহার শিকারের সঞ্য হাতে 
আসিত। অস্ত্রশস্ত্র তৈযারী করিতে যে সময লাগে সেই সমযট! যদি শিকারের 
সঞ্চয় দ্বার আহারাদি চালাইয়া নিতে পারিত, তবেই তাহার পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র 
তৈয়ারী কর! সম্ভব হইত। এই অস্ত্রশ্ত্রই শিকারীর মূলধন। শিকারী যাহা 
শিকার করিত তাহাই যর্দি আহার করিয| ফেলিত, তাহার যদি শিকারের 
সঞ্চয় কিছু উদ্বৃত্ত না থাকিত, তাহা! হইলে তাহার পক্ষে মূলধন স্থষ্টি করা 
সম্ভব হইত না। আর এই মূলধন স্ষ্ট না হইলে তাহার পক্ষে উৎপাদন 
বৃদ্ধি করাও সম্ভব ছিল না। অতএব সঞ্চয হইতেই মূলধনের উৎপত্ভি। 
মানুষের ব্যক্তিগত সঞ্চয নির্ভর করে ছুইটি বিষয়ের উপর £ (১) সঞ্চযের 
ক্ষমত| (00157 0 92৮6) এবং (২) সঞ্চয়ের ইচ্ছ। (চম?1] 
এ পর 6০ ৪৪৮)। সঞ্চয়ের ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে 
নির্ভর করেঃ লোকের আয়ের উপর । লোকের মাথাপিছু আয় যত 
(১) সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়িবে, তাহার সঞ্চয়ের ক্ষমতাও তত বাড়িবে। ধনী 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে সয় স্বয়ংক্রিয় (৫0007,8610 ) হয়। বধিত আয় দ্বার আর 


০৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


কিছু করিবার নাই বলিয়াই তাহারা সঞ্চয় করিয়া থাকে। সঞ্চয়ের ক্ষমতা 
তোগপ্রবণত। দ্বারাও প্রভাবিত হুইয়। থাকে । আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি 
ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ও বাড়ে, তাহা হইলে সঞ্চয় বাড়িতে পারে ন|। 

কেবলমাত্র সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেই যথেষ্ট নহে। বর্তমান ভোগ 
কমাইয়া৷ সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা না বাড়াইলে 'ভবিষ্যতে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় না। 
সঞ্চয়ের ইচ্ছ! নানা বিধয় দ্বার! প্রতাবিত হইয়া থাকে। দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 

ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় সব সময়ই কিছু কিছু সঞ্চয় 

(২) লঞ্চের ইচ্ছা করিয়া থাকে । সন্তান-সস্ততির উপর মমত্বোধ 
হইতে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়। অনেকে সঞ্চয় করিয়। থাকে। 
আশ্রয় ও অবলম্বনের আশায় অনেকে অর্থ সঞ্চয় করে, অনেকে সমাজে 
সম্মান ও প্রতিপত্তি লাতের স্পৃহায় সঞ্চয় করে । লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা 
দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপরও বিশেষতাবে নির্ভর 
করে। যে সমাজে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্ত! নাই, সেখানে কাহারও সঞ্চয- 
প্রবৃত্তি জাগে না। আবার, যেখানে টাক। বিনিয়োগ করিবার মত সুযোগ- 
সুবিধা নাই সেখানেও সাধারণের সঞ্চয়ের ইচ্ছ! কম হয়| যে দেশে ব্যাঙ্ক? 
বীমা কোম্পানি প্রভৃতি যত বেশি, সে দেশে লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছাও তত 
বেশি। সুদের হারের উপরও সঞ্চয় বিশেষভাবে নির্ভর করে। হাদের হার 
যদি বেশি হয়, তাহা হইলে লোকে তোগব্যয়ে অধিক খরচ না করিষ! বেশি 
আয়ের আশায় অধিক পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছাড়৷ যৌথ কারখানাগুলির সঞ্চয় বৃদ্ধিও মুলধন স্যষ্টির 
সহায়তা করে। যৌথ কারবারের সঞ্চয় বৃদ্ধির মূলে থাকে প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গতিবৃদ্ধি এবং কারখানার প্রসার ও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা । যৌথ- 
কারবারী প্রতিষ্ঠান সমস্ত মুনাফা অংশীদারগণের মধ্যে বন্টন না করিয়া দিয়া 
কিছু সঞ্চয় করে। বর্তমানে সরকারও দেশে মুলধন গঠনে অংশ গ্রহণ 
করিয়! থাকেন। সরকার নান! উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়৷ সেই অর্থ 
বিনিয়োগ দ্বার! মূলধন সামগ্রী উৎপাদন করেন এবং মূলধন গঠনে সহায়তা 
করেন। 

সঞ্চয়ের ইচ্ছ। ও সুদের ছার 


(16101961051 60 99৩ 800 006 1866 04 110691550 ) 


প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিগেণের অতিমত এই যে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা! ও হদের 


মূলধন ২০৯ 


হারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সুদের হার বাড়িলে লোকে ভোগ- 
ব্যয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ খরচ না করিয়া বেশি আয়ের আশায় অধিক 
পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিয়। থাকে । আবার, সুদের হার কমিলে আয বুদ্ধির 
সম্ভাবনা হ্রাস পায় বলিয়! লোকে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমাইয়া থাকে । 

কিন্ত আধুনিক অর্থশাস্ত্রিগণ সুদের হার ও সঞ্চযের ইচ্ছার মধ্যে কোন 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন ন!| মান্য সঞ্চয় ব্যাপারে বুদ্ধি- 
বিবেচনা বা! পরিকল্পনা দ্বারা বড় একট] পরিচালিত হয় না । সঞ্চয় ব্যাপারে 
মানুষ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ যতটা ন! করে, মনোবৃত্তির তাড়না তাহাকে 
প্রভাবিত করে তাহার চেয়ে অনেক বেশি । অনেক ধনী ব্যক্তি আছেন 
ধাহাদের নিকট উচ্চ হদের হার সঞ্চয় করিতে মোটেই উৎসাহ প্রদান করে 
না। ইহারা অনেকে সুদের হার শৃন্ত হইলেও টাকাপয়সার নিরাপত্তার জন্য 
সঞ্চয় করিয়। থাকেন। অনেকে আবার উন্নত জীবনযাত্রার মানে এতটা 
অত্যন্ত হইয়া পড়েন যে; উচ্চ স্বদের হার সত্বেও উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয় 
কমাইয়া অধিক সঞ্চয় করিতে চাহেন না। তাহা ছাড়া, যৌথ কারবার 
প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয় সুদের হার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় না। কেইনস্‌ 
প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণের ধারণ! এই যে, সঞ্চয়ের উপর স্বদের হারের কোন 
প্রত্যক্ষ প্রতাব নাই । তাহার মনে করেন, সঞ্চয় প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে 
লোকের আযের উপর । লোকের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয বাড়িবে, 
আবার আয় হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ও কমিবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের সামশ্্রিক সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শ্বদের হার বুদ্ধি পাইলে 


উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে, বিনিয়োগ হাস পাইয়।, আয় ও সঞ্চষ 
কমে। 


মূলধন গঠন 
(0801051 চ0107961010 ) 
কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন সমাজ যখন মুলধনী ভ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করে তখন শ্রী সমাজে যুলধন গঠিত হইয়াছে বলা যায়।১ মূলধনের 
বৃদ্ধি নির্ভর করে সমাজের সঞ্চয়ের উপর | সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছা যত বেশি 
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২১ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


প্রবল হইবে মূলধন গঠনের হারও তত বৃদ্ধি পাইবে। সঞ্চয় আবার 
নির্ভর করে আয়ের উপর। আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্চয় বাড়িয়৷ থাকে, 
আয় হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ও কমিয়া থাকে । 
কিন্তু কেবলমাত্র সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইলেই মূলধন গঠিত হয় না। লোকের 
সঞ্চিত অর্থ যদি অলসভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়। থাকে তাহা হইলে 
সেই সঞ্চয় হইতে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না। অর্থনীতিবিদ্গণ মূলধন 
গঠন কার্ষের তিনটি পৃথক স্তর (56৪865) নির্দেশ 
মূলধন গঠনের | 
তিনটিত্তর. করিয়া থাকেন। এই তিনটি স্তর হইল £ ৫১) সঞ্চয়ের 
উৎপত্তি, (২) সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা 
এবং (৩) বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী ভ্রব্য উৎপাদন। প্রথম স্তরে, লোকের 
সঞ্চয় গঠিত হয় বর্তমান ভোগ ব্যয় কমাইবার ফলে। দ্বিতীয় স্তরে, এই 
সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, শেয়ার বাজার প্রভৃতির হাতে আসে এবং 
এই প্রতিষ্ঠানগুলি এ অর্থ বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। তৃতীয় 
স্তরে, বিনিয়োজিত অর্থের ফলে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন 
বিভিন্ন রকমের মূল শিল্পের প্রপারলাত এবং বস্তুগত মূলধন গঠিত হয়। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই বে, সঞ্চিত অর্থ উপযুক্তভাবে বিনিয়োগ এবং 
মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের সুব্যবস্থা সকল সময় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্ভব 
হয় না| বিশেষ করিয়া অনগ্রসর দেশে সঞ্চয় স্যপ্টি এবং সঞ্চিত অর্থকে 
সুবিনিয়োগ দ্বারা মূলধন দ্রব্য উৎপাদনের দারিত্ব গ্রহণ সরকারকেই সক্রিয়- 
ভাবে করিতে হয়। সরকার সুপরিকল্পিত করনীতি ধার্য এবং করলব্ধ অর্থ 
বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে মূল শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়! মূলধন গঠনে 
সহায়তা করিয়]! থাকে । 
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সংগঠন 
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৬১২ 





আভিকার দিনে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অত্যত্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে । 

উৎপাদনের আয়তন বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, পদ্ধতিতেও নানারকম 
জটিলতার স্থঙ্টি হইয়াছে । উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ বাজারের 
চাহিদার উপর তরস! করিয়া কার্য শুরু করিতে হয় । উৎপাদনের গোড়াতে 
হয়তো চাহিদ1-বাজার খুব তাল থাকিতে পারে, উৎপাদনের শেষে যখন মাল 
বাজারে ছাড়া হয় তখন চাহিদ! বাজার একেবারে নরম হইয়া পড়িল। ইহ 
সমূহ লোকসানের কারণ হইতে পারে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ উৎপাদনে প্রতিপদে 
অনিশ্চয়ত। ও ঝুঁকি বর্তমান । এই সকল ঝুকি কাহাকে-না-কাহাকেও বহন 
করিতে হয়। উৎপাদনের এই ঝুঁকি বহনকে সংগঠন বল! হয়। আবার, 
উৎপাদন বৃহদায়তন হওয়ায় প্রচুর কাচামাল সংগ্রহ করিতে হয়, আধুনিক 
যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করিতে হয়, হদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে 
হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট বিশেষীকরণও লক্ষ্য কর! 
যায়। যেষস্ত্রপাতি কোন একটি শিল্পে ব্যবহার কর৷ হয়, অন্ত একটি শিল্পে 
উহ! ব্যবহার করা চলে না । উৎপাদনের উপাদানগুলির 
মধ্যে এই বিশেষীকরণ বর্তমান থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা 
আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে । উৎপাদনের 
উপাদানগুলিকে একত্র করিয়া উহাদের কাজের মধ্যে কাহাকেও সমস্বয় 
বিধান করিতে হয়। এই কাজকেও উৎপাদনের সংগঠন বলা হয়। এইতাবে 
ধিনি উৎপাদন কার্যে বিভিন্ন উপাদানগুলির একত্রীকরণ ও সমন্বয়সাধন করেন 
এবং সকল রকম অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহন করেন তাহাকে উদ্ভোক্তা! বা 
সংগঠক (52051522521 ) বলা হয় । অনেকে অবশ্য সংগঠককে উৎপাদনের 
একটি পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন না। তাহার! বলেন, 
কিছু পরিমাণ সংগঠন কার্য শ্রমিককেও করিতে হয়। কিন্ত তথাপি আধুনিক 
ভটল উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিযা 
থাকেন। উৎপাদন কার্ষের সম্যক ঝুঁকি তাঁহাকে বহন করিতে হয় এবং 


সংগঠন কাহাকে 
বলে? 


সংগঠন ২১৩ 


সেইছেতু উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে তাহাকেই শ্বীকার করিয। 
লওয়া উচটিত। 


সংগঠকের কার্যাবলী 
(5030010105 ০৫ 6175 1100501613010 ) 
বর্তমান জটিল উৎপাদন-ব্যবস্থায় সংগঠক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়। থাকেন। তাহার বিতিন্ন কার্যাবলী আলোচন৷ করিলে দেখা যায় 
যে» উৎপাদনের চারিটি উপাদানের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রধান অংশ 
গ্রহণ থাকেন। নিচে তাহার প্রধান প্রধান কাজগুলি আলোচন! 
কর! হইল £ 
(১) আধুনিক সংগঠন-কর্তার একটি প্রধান দায়িত্ব হইল উৎপাদনের 
পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ করা। কোন্‌ সামগ্রী কোন্‌ সময়ে, কি 
পরিমাণ, কি গুণের তৈয়ারী করিতে হুইবে ইহ! তিনি 
টিনা নির্ণয় করিযা থাকেন। কোন্‌ কাচামাল ব্যবহার করিতে 
নির্ধারণ হইবে, কোন্‌ যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিতে হইবে, কি ধরনের 
দক্ষ শ্রমিক কাজে লাগাইতে হইবে প্রভৃতি প্রত্যেকটি 
বিষয়ে তাহাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদনের অন্ঠান্ত উপাদানগুলি 
যথোপযুক্ত ভাবে নির্বাচন করাঁও সংগঠকের অন্যতম কার্ধ। 
(২) তাহার আর একটি প্রধান কাজ, অন্থান্ত উপাদানগুলিকে একত্রিত 
করিয়া উহাদের মধ্যে সমন্থয় বিধান করা |. তাহাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বার] 
বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অন্থপাত €0000000% 
অন্যান্ত উপাদান-. 19:070:308. ) নির্ধারণ করিতে হয়। কখনও কোন 
গুলির একত্রীকরখ ও 
সমন্বয় বিধান. উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া, কখনও বা কমাইয়! তাহাকে 
বিভিন্ন উপাদান-সমন্বয় এমনভাবে ধার্ধ করিতে হয 
যাহাতে ব্যয়ের দিক দিয়া ন্যুনতম হয়, এবং মুনাফ! হয় সর্বাধিক | উপাদান- 
সমূহের সামঞ্জন্য ও সমন্বয় সাধনের সময় তাহাকে একাধারে ছুইটি লক্ষ্য 
সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হয় £ প্রথমত, সর্বাপেক্ষা! কম ব্যয়ে উৎপাদন কব! ; 
দ্বিতীয়ত, সর্বাধিক মুনাফা! লাত হয়। 
(৩) সংগঠকের সর্বপ্রধান কার্ধ হুইল ঝুকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা। 


প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা পদে পদে। 


২১৪ অর্থবিগ্ার পরিচয় 


বিভিন্ন উদ্যোক্তার রেষারেষিতে ঝুঁকির বোঝা ম্বতাবত বেশি হয়। 
ূ প্রত্যেকেই ন্যুনতম ব্যয়ে মাল তৈয়ারী করিয়! বাজার-দাম 
০0412 হাস করিতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক উদ্যোক্তা 
ভবিষ্যৎ বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা অহুমান করিয! পণ্য 
উৎপাদন করে। কিন্তু বাজারের চাহিদা স্থির থাকে না, বেচা-কেনাও ' 
প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। উৎপাদন শুরু হইবার কালে কোন পণোর 
হয়তো! বাজার-চাহিদা খুব ভাল ছিল। কিন্তু পণ্যটি উৎপাদনের শেষে যখন 
বাজারে আসিল, তখন দেখা গেল উহার চাহিদা! খুব বাড়িয়া গিয়াছে। 
চাহিদার অনবরত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লাত-লোকসানেরও যে সকল সময়ই 
সম্ভাবনা! আছে, উহার ঝুকি সংগঠন কর্তাকে বহুন করিতে হয়। 
(৪) সংগঠকের আর একটি কাজ হইল, পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযাষী 
ব্যবসা-বাণিজ্য বা উৎপাদন কার্ধ পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা কর!। অধুনা 
বড় বড় কারবার ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিচালনার কাজ 
দা উদ্যোক্তা নিজে গ্রহণ করেন না। বেতনভুক কর্মচারীর 
দ্বারা পরিচালনার কাজ করানো হইয়া থাকে । কিন্তু 
ছোট কারবারে পরিচালনা ও তত্বাবধানের কাজ সংগঠন-কর্ত| নিজে করেন। 
যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি ঝুঁকি বহন ও পরিচালনার কার্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোকের হাতে অর্পণ করিয়া থাকে । যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি 
বহন করে অংশীদারগণ। অংশীদারগণই প্রতিষ্ঠানের মালিক বলিয়া 
কোম্পানির লাভ-লোকসান তাহার্দের বহন করিতে হয়| কিন্তু প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনা ও তত্বাবধানের কাজ গ্রহণ করিয়া থাকে অংশীদারগণের 
কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরিচালকমণ্ডলী। ইহাকে ডিরেক্টর 
সত বল! হয়। এই পরিচালকমগ্লী যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত 
সংগঠক | ইহারাই উৎপাদন ক্ষেত্রে সকল রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়! 
থাকেন। উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ঝুঁকি ও সংগঠনকাধ পরিচালকমণ্ডলী 
গ্রহণ করিয়। থাকেন । 
আবার, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ডিরেক্টর সভার সদস্যগণও 
কোম্পানির সংগঠন ও তত্বাবধানের ব্যাপার লইয়া বিশেষ চিন্তা করেন না। 
বেতনভোগী ম্যানেজার ও কোম্পানির উচ্চপদস্ব অন্যান্ত কর্মচারিগণ 
পরিচালন! সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ঘুমস্ত ডিরেক্টর বোর্ড তাহাই 


সংগঠন ২১৫ 


মানিয়। লয়। এই সকল কর্মচারিগণ কোম্পানির শেযারক্রেতা নহেন, 
কোম্পানির লাত বা লোকসান__কোনটাই ইহাদের স্পর্শ করে না। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে ইহাদ্দেরই কোম্পানির সংগঠক বল! চলে। 
অধুন| রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-উদ্যোগ প্রসারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারী 
কর্মচারিগণও উদ্ভোক্ত! শ্রেণীর কাজ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় শিল্প-বাণিজ্য 
উৎপাদন, পরিচালনা, দাম নির্ধারণ, ঝুঁকি বহন প্রভৃতি সম্পককাঁয় যাবতীয় 
দায়িত্ব পদস্থ সরকারী কর্ষচারিগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
(৪) পরিশেষে, উত্পাদনের উপাদানগুলির মধ্যে প্রত্যেকের প্রাপ্য 
আয় বণ্টনের তারও সংগঠকের দায়িত্ব। সংগঠক অন্তান্য উপাদানের 
সহযোগে আয় উৎপন্ন করিয়া থাকে । এই আয় আবার 
সি উৎপাদনে নিযুক্ত জমি, শ্রম, মূলধন-_-এই উপাদানগুলির 
মধ্যেআয়বন্টন মধ্যে প্রত্যেকের পারিশ্রমিক হিসাবে বণ্টন করিয়া দিতে 
হয। উৎপন্ন ভ্ত্রব্য বিক্রয করিয়া যদি লোকসানও হয, 
তাহা হইলেও অন্তান্ত উপাদানের পাওন! পারিশ্রমিক সংগঠন কর্তীকে বন্টন 
করিয়া দিতেই হইবে। উহাদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক আগামছুক্তি দ্বারা 
ধার্য হইয! থাকে । মোট আয হইতে উহাদের পারিশ্রমিক মিটাইয়। দিয়া 
যদি কিছু উদ্বত্ত থাকে, তবে তাহা সংগঠন-কর্তা নিজে মুনাফা! ॥হিসাবে 
গ্রহণ করে। 


বিভিন্ন রকমের ব্যবসায় সংগঠন 


(70181510 01205 ০৫ 1305110555 0:1£201586102 ) 


পূর্বে সংগঠক বলিতে কোন এক ব্যক্তিকে বুঝাইত। তখন ব্যবসায় সংগঠনের 
রূপ অত্যন্ত সরল ছিল বলিয়! এক-মালিক ব্যবসায়ই ছিল প্রচলিত রীতি । 
এইব্প ব্যবসায় সংগঠনে একজন মালিক বা ব্যবসায়ী জমি, মূলধন, শ্রমিক 
প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানসমূছ সংগ্রহ করিয়! উৎপাদন বা ব্যবসা পরিচালনা 
করিত। কিন্তু বর্তমানে উৎপাদন ব৷ ব্যবসায় সংগঠনের রীতি এবং 
উদ্দেশ্য দুই-এরই আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অধুনা কেবলমাত্র ব্যক্তি 
বিশেষই উৎপাদন বা ব্যবসায পরিচালনা করে না, অনেকে মিলিযা যৌথভাবে 
সংগঠন কার্য করিয়া! থাকে । আবার, যেমন পূর্বে ব্যবসাষের একমাত্র উদ্দেশ্য 
ছিল মুনাফা! লাভ, সে অবস্থারও বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অধুনা অনেক 


২১৬ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


ক্ষেত্রেই উৎপাদন বা! ব্যবসায় পরিচালিত হয় পারস্পরিক শ্বার্থসাধনের 
উদ্দেশে কিংবা জনসাধারণের মঙ্রুলের জন্য । এই সকল পরিবর্তনের ফলে 
সম্প্রতি উৎপাদন-ব্যবস্থা বা ব্যবসায় সংগঠন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে । 
ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন ন্ধপের মধ্যে এক-মালিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী 
ব্যবসায়, যৌথকারবারী প্রতিষ্ঠান, জোট-কারবার, সমবায় এবং রাস্ট্রীয় 
ব্যবসায়-উদ্ভোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


এক-মালিক প্রতিষ্ঠান 
€510216-010]1 [ঠা ) 

এক-মালিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ের মালিক ও সংগঠনকর্ত1 এক ব্যক্তি। 
উৎপাদনের উপাদানগুলির সংগঠন ও সকল রকম বিধি-ব্যবস্থা তিনি একাই 
তদারক করেন। তিনি ব্যবসায়ের পরিকল্পনা, বুশকি ও অনিশ্চয়তার সমস্ত 
ভারই নিজে গ্রহণ করেন। দৈনন্দিন পরিচালন! ও তত্বাবধানের কাজও 
তিনিই দেখাশুনা করেন। ব্যবসায়ের লাভ-লোৌকসানের সমস্ত দায়িত্বই 
তিনি বহন করেন। সাধারণত এইরূপ সংগঠন ক্ষুপ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা 
প্রচলিত। 

এক-মালিক প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি সুবিধা আছে । গোটা ব্যবসাযে 
মালিকের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত বলিয়! তিনি বিশেষ উৎসাহ সহকারে সংগঠন 

ও পরিচালন] কার্য তদারক করেন। তাহার সজাগ দৃষ্টি 

এক-মালিক 

প্রতিষ্ঠানের সৃবিধা ব্যবসায়ের সর্বত্র বিরাজমান। সেইজগ্ত ব্যবসায় 
সুপরিচালিত হয়, কোনরূপ অযথ! অপচয় ঘটিতে পারে 

না। ব্যবসাযের মালিকান! সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বলিয়৷ এক-মালিক প্রতিষ্ঠান 
প্রয়োজনানুরূপ স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ের নীতি সহজেই নির্ধারণ করিতে পারে, 
কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধাস্ত ক্রুত গ্রহণ করিতে পারে । ব্যবসায় এক-মালিকাধীন 
থাকায় কারবারের গোপন খুঁটিনাটি বিষয়ও আর কেহ জানিতে পারে না। 
এইব্ধপ ব্যবসায় সাধারণত ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না 
এবং মালিকের পক্ষে শ্রমিকের সহিত ব্যক্তিগতভাবে নিকট ও মধুর সম্পর্ক 
গড়িয়া তোল! সহজ হয়। পরিশেষে, ক্ষুদ্রায়তন এক-মালিক প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে ক্রেতার রুচিমাফিক বিশিষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করাও হ্ৃবিধাজনক | 

কিন্তু আধুনিক রৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় এইক্ধপ ব্যবসায়-সংগঠন 


সংগঠন ২১৭ 


একক্সপ অচল | বৃহদাযতন উৎপাদনে যে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহা 

একজন ব্যবসাযীর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নহে । কোন 
টি এক-মালিক ব্যবসায়ী যদি প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করিতে 

সক্ষমও হন, তাহ! হইলেও তাহার একার পক্ষে বিনিয়োগের 
ঝুকি বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। প্রচুর মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ঝুঁকি 
গ্রহণ__-এই দুইটি সমস্তার জন্য বিশেষ করিয়া এক-মালিকান! প্রতিষ্ঠানের 
প্রচলন ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বিলুপ্ত হইয়া! পড়িতেছে। কেবলমাত্র চাষ- 


আবাদ, খুচরা মুর দোকান প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক-মালিক প্রতিষ্ঠান সাধারণত 
দেখা যায়। 


ংশীদারী ব্যবসায় 
(08:60915101 1 ) 


পরস্পর পরিচিত ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি নিজেদের মুলধন ও বুদ্ধি 
দ্বারা সম্মিলিতভাবে ব্যবসায় গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহাকে অংশীদারী 
বাবসায় বলা হয়। অংশীদারী ব্যবস্থায ব্যবসায়ের আথিক লেন-দেনের জন্য 
অংশীদারগণ সমষ্িগততাবে ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে । এমন কি যে কোন 
একজন অংশীদার সমগ্র আথিক লেন-দেনের জন্য দায়ী হইতে পারেন। 
পাওনাদার খণের সম্পূর্ণ টাকা অংশীদারগণের নিকট হইতে আদায় করিতে 
পারিবে। এই ব্যবসাযে অংশীদারগণের দায়িত্ব অ-সীমাবদ্ধ (01311091660) | 
কারবার ফেল পড়িলে মহাজন খণের মোট টাকা আদায করার জন্য প্রত্যেক 
ধশীদারের সম্পত্তি এবং একযোগে সকল অংশীদারের সম্পত্তি বাজেয়াঞ্চ 
করিতে পারেন। ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসাতেই অংশীদারী প্রথ। সাধারণত অধিক 
প্রচলিত, তবে বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনেও এই প্রথার নজির আছে। 
এক-মালিকান৷ ব্যবসায়ের তুলনায় অংশ্রীদারী কারবারে অধিক পরিমাণ 
মূলধন সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অংশীদারী 
নী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাজারের খণ গ্রহণ করিবার সুবিধা 
বেশি এই জন্য যে, মিলিতভাবে সকলের নিকট হইতে বাঁ 
যে-কোন অংঘীদারের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করা চলে। সম্মিলিত 
বিনিয়োগ বলিয়। এই কারবারে মুলধন বিনিয়োগের ঝুঁকি বহনও অপেক্ষাকৃত 
সহজ। তাহা ছাড়া, সশ্মিলিত বিচার-বুদ্ধিঃ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার দৌলতে 


২১৮ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


অংশীদারী ব্যবসায় এক-মালিকান! ব্যবসায় অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ ও কর্ম- 
কুশল হইয়া! থাকে। 
অংশীদারী ব্যবসায়ের বড় গলদ হইল অংশীদারগণের মধ্যে সংগঠন, 
পরিচালনা ও ব্যবসায়ের নীতি সম্পর্কে মতের অমিল হওয়া | মতানৈক্যের 
জন্ত ব্যবসায় সহজেই নষ্ট হুইয়া যায়। সাধারণ আয়ের 
এনা লোকের পক্ষে অংশীদার হইয়া ব্যবসায়ে বেশি মুলধন 
বিনিয়োগ কর! বড় সহজসাধ্য নহে। প্রতিষ্ঠানের খণের 
দরুণ অংশীদারগণের অ-সীমাবদ্ধ দায়িত্ব থাকায়, অনেক অর্থবান ব্যক্তিও ঝু"কি 
লইয়৷ এই ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করিতে অসম্মত হন। অংশীদারের মৃত্যু 
হইলে বা! কেহ অংশ ত্যাগ করিলে অংশীদারী ব্যবসায় উঠিয়! যায় । অংশীদীর- 
গণের মতের অমিল হইলে এই ব্যবসায়ের পরিচালন! দক্ষতাও এক-মালিকানা 
ব্যবসায়ের তুলনায় হ্বাস পায়। 


যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান 


(.)01176 5০০] 0013)1025 ) 


যখন কতিপয় ব্যক্তি সমবেততাবে মূলধন সংগ্রহ ও সম্মিলিত পরিচালনা 
দ্বারা উৎপাদন বা! ব্যবসায় সংগঠন করে তখন উহাকে যৌথ কারবারী 
প্রতিষ্ঠান বল! হয়। প্রথমে উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির অন্থষ্ঠান-পত্র (4:010153 
06455001900) প্রস্তুত করে। ইহাতে কোম্পানির নাম, ধাম, উদ্দেশ্ট, 
মূলধন প্রভৃতি সম্পর্কে বিবরণ থাকে । এই পত্রে সরকার অঙ্থমতি দিলে 
কোম্পানি নিয়মাবলী সংক্রান্ত স্মারকলিপি (4:010155 ০৫ 16170019.0 001) 
জনসাধারণের নিকট প্রচার করে এবং শেয়ার বিক্রয় দ্বার! 

এ মূলধন সংগ্রহ করে। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের একটি 
পৃথক সন্ত থাকে যাহার বলে কোম্পানি নিজের নামে 

লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, চুক্তি প্রস্ৃতি ব্যবসায়ে আবদ্ধ হইতে পারে। অংশীদারী 
ব্যবসায়ের তুলনায় এ কারবারের বড় গুণ এই যে, কোম্পানিব খাণের জন্য 
অংশ্রীদারগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (11071650 1191)11165)। প্রত্যেক অংশীদার 
যত টাকার শেয়ার কেনে, কারবারের খণের জন্ প্রত্যেকের দায়িত্বও ঠিক 
সেই শেয়ারের মূল্যের সমান। কারবার ফেল পড়িলে, অংশীদারগণের 
কেবল ব্যক্তিগত শেয়ারের মূল্যই লোকসান হইবে । কোম্পানির পাওনাদার- 


সংগঠন ২১৯ 


গণ খণের দাবিতে অংশীদারগণের আর কোন ধনসম্পত্তিতে হাত দিতে 
পারিবে না। 
তারতে ছুই প্রকারের যৌথ কারবারের প্রচলন দেখা যায়। এক, পাবলিক 
লিমিটেড যৌথ কারবার (70130 15170166৭ 0০01 96০০1: 0000805), 
'আর এক প্রাইভেট লিমিটেড (:1555 74117160) কারবার । পাবলিক 
লিমিটেড যৌথ কারবার সাত ব। সাতের অধিক সংখ্যক 
প1বলিক লিমিটেড ও অংশীদাব লইয়! গঠিত হয। এই কারবারে যে কেহ 
1 শেয়াব ক্রুয কবিতে পারে । অংশীদার প্রযোজন হইলে 
পার্থক্য শেযার বিক্রয় করিতে পারে। কিন্ত প্রাইতেট লিমিটেড 
কারবারে দুই হইতে পঞ্চাশজন অংশীদারের মধ্যে 
মালিকানা সীমাবদ্ধ । পাবলিক লিমিটেড কারবারে অংশ্রীদারগণের উর্ধব- 
সংখ্যার কোন সীম! নাই; কিন্ত প্রাইতেট লিমিটেড কারবাবেব উর্ধবসংখ্যা 
০ জনের বেশি হইবে না । পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মত প্রাইভেট 
লিমিটেড কোম্পানির অংশীদারগণেরও দাযিত্ব সীমাবদ্ধ । অংশীদারদেব 
দায়িত্ব সীমাবদ্ধ এবং ২ হইতে ৬ জন অবধি অংশীদারের নিকট হইতে মুলধন 
সংগ্রহ করা যায বলিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অংশীদাবী কারবাব 
অপেক্ষা অধিক জনপ্রিফ। এই কারবারের জনপ্রিয়তাব আর একটি কারণ 
এই যে, উদ্যোগী ব্যবসায়িগণ এই ব্যবসায়ে নিজেদের ক্ষমতা কাষেমী রাখিতে 
পারে। কিন্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে উদ্যোগী ব্যবসাধীর ক্ষমতা 
দীর্ঘদিন অক্ষু্ন নাও থাকিতে পারে? বাধিক সাধারণ সভায অংশীদারগণেব 
দ্বারা তিনি পরিচালকমগ্ডলীতে পুনরায় নির্বাচিত নাও হইতে পারেন। 
যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন প্রধানত শেযার বিক্রয কবিষ! 
সংগ্রহ করা হয। যাহার! শেয়ার ক্রয় করে তাহারা কোম্পানির অংশীদার 
(59081611010515 ) ও মালিক । কোম্পানির চরম ঝুকি 
১০ তাহাদেরই বহন করিতে হয়। কোম্পানির লাত হইলে 
লাতের অংশ্রীদার তাহারাই | আবার, লোকসান হইলে 
সে লোকসান তাহাদেরই বহন করিতে হয। যদিও অংশীদারগণই কোম্পানিব 
মালিক ও চরম ঝুকি বহনকারী, তথাপি আসলে কোম্পানির সংগঠন, 
তত্বাবধান ও কর্মসূচী নির্ধারণ প্রভৃতি কাজ তাহাদের মনোনীত প্রতিভু 
ডিরেক্টরগণ বা পরিচালকমগ্ডলী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করিষা থাকেন । 


২২০ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


কোম্পানির শেয়ারপত্র সাধারণত ছুইপ্রকারের হইতে পারে £ (ক) সাধারণ ও 
(খ) পক্ষপাতমূলক শেয়ার (0101581 800 70150616008 51815 ) । 
সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ বণ্টনের কোন হার নির্দিষ্ট থাকে না। 
কোম্পানি যদি কোন বৎসর লাত না! করে, তাহা হইলে সাধারণ শেয়ারের 
উপর কোন লত্যাংশ দেওয়া হয় না। পক্ষপাতমূলক শেয়ার ইন্ত্র (25515 ) 
করিবার সময় কোম্পানি নির্দিষ্ট হারে উহার উপর লাভ প্রদানের উল্লেখ 
করিয়া থাকে । সাধারণ শেয়ারের উপর লত্যাংশ প্রদানের পূর্বেই পক্ষপাতমূলক 
শেয়ারের উপর লভ্যাংশ কোম্পানিকে বণ্টন করিতে হয়। তবে পক্ষপাত- 
মূলক শেয়ার যদি স্পীকৃত বা সঞ্চয়মূলক (০0000219015 [0176661611619,1 
9118165 ) হয়, তাহ! হইলে কোন বৎসর লত্যাংশ ন! দেওয়া হইলে পরবর্তী 
বৎসরে পুর্ববংসরের বাকী লভ্যাংশ দিতে হয়। সাধারণ অংশীদারগণেরা 
লভ্যাংশ পক্ষপাতমূলক অংশীদারের প্রাপ্য লত্যাংশ হইতে কম বা! 
বেশি হইতে পারে; কোম্পানির লাভের পরিমাণ অনুযায়ী উহা! কমে' 
ও বাড়ে। 
যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ডিবেঞ্চার (66:32: ) বা! খণপত্র ইনু 
করিয়াও মুলধন সংগ্রহ করিতে পারে। যাহারা কোম্পানির খণপত্র ক্রয় 
করে তাহার! কোম্পানির খণদাতা । তাহার! অংশীদারগণের ন্যায় কোম্পানির 
মালিক নহে। খণপত্রের আয় হিসাবে নিদিষ্ট সময়ে সুদ পাইযা থাকে 
কিস্ত কোম্পানির লভ্যাংশের উপর তাহাদের কোন দাবি 
৮ নাই। কোম্পানির সংগঠন ও পরিচালনায় তাহার! 
কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। কোন বৎসর 
কোম্পানির লোকসান হইলেও খণপত্র ক্রেতাগণ তাহাদের প্রাপ্য সুদ পুর! 
মাত্রায় পাইয়া থাকে । কোম্পানি উঠিয়া গেলেও খণপত্র-ক্রেতাগণের পাওন! 
প্রথমে মিটাইতে হয়। ম্থুতরাং, শেয়ারপত্র-ক্রেতাগণের চেয়ে খণপত্র- 
ক্রেতাদের মুলধন বিনিয়োগের ঝুঁকি অনেক কম। 


যৌথ কারবারের সুবিধা 
(40581065855 01 00126 9600 0০0222125 ) 
যৌথ কারবারের প্রথম ও প্রধান স্থবিধা এই যে, ইহা আধুনিক 
বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে পরম উপযোগী । এই ব্যবস্থায় প্রচুর 


ংগঠন ২২১ 


পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। অল্প মূল্যের বহুসংখ্যক 
শেয়ারপত্র বিক্রয় ও থণপত্র ইস্থ দ্বারা কোম্পানি প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ 
(১) করিতে পারে । যৌথ কারবার দেশের বিনিয়োগ উৎসাহিত 
8 করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধির সহায়তা করে। কোম্পানির অল্প 
মূল্যের শেয়ার অতি সাধারণ আয়সম্পন্ ব্যক্তিও ক্রয় 
করিতে পারে । যৌথ কারবারে শেয়ার-ক্রেতাগণের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব থাকার 
দরুণ শেয়ার ক্রয় দ্বারা টাকা বিনিয়োগ করিবার ঝু্কিও এই ব্যবস্থায় 
অপেক্ষাকৃত কম। 
কোম্পানির শেয়ারপত্র হস্তাস্তরযোগ্য ( 50516121015) বলিয়া সাধারণ 
আয়ের লোকের কাছে যৌথ কারবারে টাকা বিনিয়োগ করা খুবই 
লোতনীয় । শেগ়্ার-ক্রেতাগণ, নগদ অর্থের প্রয়োজন 
২) সাধারণ আয়ের হইলে, বিনিময় বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া উহার 
নিয়ো নি অর্থমূল্য ফিরিয়া পাইতে পারে। কোন শেয়ার-ক্রেতার 
মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীর! শেয়ারের মালিকানা 
পাইয়। থাকে । ফলে, শেয়ার-ক্রেতাগণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির 
উৎপাদন-ধারা ব্যাহত হয় না। সেইজন্য অংশীদারী কারবারের তুলনায় এই 
ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা অধিক। 
যৌথ কারবার বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রায় সকল স্বযোগ-সুবিধা পুর্ণ- 
মাত্রায় গ্রহণ করিতে পারে । শেয়ার-ক্রেতাগণের সীমাবদ্ধ 
উ$পারহায়তনদ দায়িত্বের অন্ত পরিচালকমণ্ুলী প্রচুর সাহসিকতার সহিত 
সুযোগ-সুবিধা লাভ বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে 
পারে, প্রচুর মুলধন বিনিয়োগ দ্বারা আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও হবু দৈনন্দিন পরিচালন! ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিতে পারে । 
অনেক অর্থবান লোক আছেন ধাহারা ব্যবসায়-বুদ্ধির 
্ ১০ ধার ধারেন না। যৌথ কারবার এইক্প ব্যক্তিগণের 
অথবা! বৃদ্ধিসম্পন্ন বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করিয়৷ থাকে । আবার, 
রর মূলধনবিহীন কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্িসম্পন্ন লোকের এই 
কারবারে সংগঠন ও পরিচালনা নৈপুণ্য দেখাইবারও 


যথেষ্ট দ্বযোগ আছে। 


২২২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


যৌথ কারবারের অন্বুবিধা 
(10159.020698,555 0£ 00106 5০01 ০0:0.022 ) 
যৌথ কারবার বৃহদায়তন উৎপাদনের সকল রকম সুযোগ-সুবিধা লাত, 
কর! সত্বেও বহু ত্রুটি ও অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া! থাকে 1 
() মতবাদের দিক হইতে ইহা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে. 
কারবার দলীয় স্বার্থে 
পরিচালিত হয় পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ কোম্পানিতেই 
একটি ক্ষুদ্র পরিচালকমণ্ডলী প্রকৃত তত্বাবধানের ভার 
গ্রহণ করিয়৷ থাকে । শেয়ার হস্তান্তর করিবার সহজ উপায় থাকায় 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব দলীয় স্বার্থান্ধ মুষ্টিমেয় চতুর ব্যক্তির হাতে আসিয়া! পড়ে । 
ইহাতে সমাজে ধনবন্টনের অসাম্য বুদ্ধি পায়, 
দ্বিতীয়ত, অনেক পরিচালকমগ্ডলী সাধারণ শেয়ার ক্রেতাগণের 
ওঁদাসীন্তের হযোগ লইয়া ফটকা ব্যবসায়ে কোম্পানির অর্থ খাটাইয়! উহার 
প্রকৃত স্বার্থের হানি করে। কারবারের আত্যস্তরীণ 
(২) অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার দরুণ ডিরেক্টরগণ 
কোম্পনির অর্থ 
ফটকা কারবারে কোম্পানির আসন্ন বিপদ পূর্ব হইতে অম্থমান করিতে 
খাটে পারে। ফলে, তাহার! জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয় 
করিয়া অনিবার্য লোকসানের হাত হইতে রেহাই পায়। 
আবার; যখন তাহার! অনুমান করে যে? কোম্পানি অধিক লত্যাংশ বণ্টন 
করিতে সমর্থ হইবে তখন তাহারা বহু পরিমাণ শেয়ার খরিদ করিয়া উহা 
উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে | 
যৌথ কারবারে আর একটি গলদ এই যে, ডিরেক্টর ও অংশীদারগণের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব কম | অংশীদারগণের' 
(৩ ডিরেক্টর ও সংখ্যাধিক্য হেতু এবং শেয়ারপত্র প্রায়ই হস্তাত্তরিত 
অংশীদারগণের মধ্যে 
যোগাযোগের অভাব হওয়ার দরুণ পারম্পরিক সংযোগবোধ ও সমগ্রিগত 
প্রচেষ্টা যৌথ কারবারে খুব বিরল। কোম্পানির কর্তৃত্ব 
যাহাদের হাতে তাহাদের স্বার্থপুরণের উদ্দেশ্টই প্রবল হয়_অংশীদারগণের, 
সমস্রিগত স্বার্থ ক্ষু্র হয়। 
শু অনেক সময় যৌথ কারবারে পরিচালনা-দক্ষতার অতাব দেখ! যায়। 
বেতনভোগ্নী কর্মচারিগণের হাতে পরিচালনার ভার থাকায় হ্ষঠ 
তদারকের যেমন অভাব হয়। তেমণি আবার অতিমাত্রায় ব্যয় ও 
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আথিক অপচয়ও বেশ ঘটে। বীধা মাহিনার কর্মচারিগণ অধিক অনিশ্চয়তা 
(৪ সৃষঠু পবিচালনাব ও ঝুঁকি গ্রহণ করিতে যেমন নারাজ, উন্নত ও 
অভাব ও অতিমাত্রায় প্রগতিণীল কার্ধপদ্ধতি প্রবর্তন করিতেও তেমন 
আথ্িক অপচয় 
উৎসাহী নহে। 
যৌথ কারবারে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কও মধুর নহে। কোম্পানিব 
অংশীদারগণ দেশের মধ্যে ছড়াইয| থাকে বলিয়া ব্যবসায় 
দাত: সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণত উদাসীন থাকে । শ্রমিকের 
সঙ্গে কোন যোগাযোগ রক্ষা করাই তাহাদের পক্ষে সম্ভব 
হয় না। ফলে, শ্রমিক-মালিক মনোমালিন্ত লাগিযাই থাকে । 
পরিশেষে, ইহা স্মরণ রাখ! দ্ররকার যে, যৌথ কারবারের মাধ্যমেই 
আধুনিক একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে। 
(৬) একচেটিযা. যৌথ কারবারেব ফলে কতিপয় ব্যক্তি দেশের বিভিন্ন 
গণতান্থিক ব্যবস্থার 
সু শিল্পের এবং একই শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
বহু শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশেব গোটা অর্থ নৈতিক 
জীবনের উপর মালিকান৷ প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্ব করিতে পারে । 


জোট-কারবার 

( ০070011020001 ) 
অনেক সময কতকগুলি যৌথ কারবারের একত্রীকরণের ফলে বৃহৎ এক 
যৌথ কারবারের স্বষ্টি হয়। ইহাকে জোট-কারবার বলা হয়। এইক্প 
একত্রীকরণের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা! দূর করা 
এবং একচেটিয়! মুনাফা! লাত করা । জোট-কারবার প্রায়ই একচেটিয়! ব্যবসায় 
গড়িয়া তোলে । অনেক সময় রাষ্ট্রের আইনও একচেটিয়া জোট-ব্যবস্থা 
গডিয়! তুলিতে সহায়তা করে। জনসাধারণের আহ্বকুল্যে রাষ্ট্র অনেক সময় 
শিল্প উৎপাদনে প্রতিযোগিতা রোধ করিয়৷ জোট-স্থষ্টি উৎসাহিত করে। 
ব্যয়-সঙ্কোচের উদ্দেশ্য লইয়াও অনেক সময় বিতিন্ন প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ 
ঘটে ও তাহাতে জোট-বাবসায় উৎপত্তি হইতে পারে। ক্ষুত্র ক্ষুন্ত্র প্রতিষ্ঠান 
এক জোট হইলে বুহদায়তন উৎপাদনের স্বযোগ-স্থবিধ! 
৬৮ ূর্ণমাত্রায় লাত করা যায়। অনেক সময় ভোট-উৎপন্ভির 
উদ্দেশ্য হয় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিমাণ ধার্য, 
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করা, উৎপন্ন পণ্যের বাজার-দাম নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকটি 
প্রতিষ্ঠানের জন্য বিক্রয়-বাজার পৃথকীকরণ কর!। প্রচুর মূলধন সংগ্রহের 
'উদ্দেশ্ট হইতেও জোট-কারবারের উৎপত্তি হইতে পারে। ভারতে 
€5610.617 11811561175 7091. এবং 117019, 90581 551101085 জোট- 
কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

একচেটিয়া জোট-কারবার বৃহ্দায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার সকল রকম 
হুযোগ-মৃবিধা লাভ করিতে পারে বটে, কিন্ত অনেক সময় এই ধরনের 
কারবার সমাজ-কল্যাণ বিরোধী হইতে পারে। জোট কারবার বাজারে 
পণ্য যোগানের ছুণ্পরাপ্যত৷ স্থষ্টি করিয়া ভ্রব্যের মুল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দ্বারা 
তোগকারিগণের অসুবিধার কারণ হইতে পারে । সেইজন্য সরকারকে অনেক 
সময় বাধ্য হইয়া! পণ্যের বাজার দাম এবং এইরূপ কারবারের মুনাফার হার 
নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। 


সমবাস্ 
( ০০-০709:86102. ) 

আধিক দুঃস্থ ও শ্বল্প-আয়বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি পরস্পরের কল্যাণের 
ভিত্তিতে স্ব-ইচ্ছায় সশ্মিলিততাবে যে বিশেষ ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়িয। 
তোলে, তাহাকে সমবায় কারবার বলে। সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠিত 
হুইলে উহাকে সমবায় সমিতি (০০-01801% 90০10 ) বল! হয়। 
সমবায়ের যুলম্ছত্র হইল, ধনতন্ত্রবাদের কুফল দূর করা, প্রতিতবন্থ্বিতামূলক 
উৎপাদনের গলদ উচ্ছেদ কর! এবং সাম্যের ভিত্তিতে শ্রমিক ও অল্প-আয়বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণের সম্মিলিত ব্যবসায় গড়িয়া! তোলা । সমবায় কারবারের গোড়াপত্তন 
হয় অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তিন্তিতে। এই কারবারের মুলধন যোগায় শ্রমিক 
বা অল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ইহারাই ব্যবসায়ের পরিচালনা ও তন্বাবধান 
করিয়! থাকেন এবং ইহারাই মুনাফারও অংশীদার । সমবায় কারবার 
একদিকে যেমন ধনিক-মালিকশ্রেণীর উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর, তেমনি 
অপরদিকে ফড়িয়। শ্রেণীকে নিমূর্ল করিয়া ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ 
সম্বন্ধ স্থাপনে কৃতসংকল্প হয়। ক্ষুদ্বায়তন কৃষি উৎপাদনে, কুটিরশিল্প, 
খণদান, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ প্রদ্ৃতি ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবসায় বিশেষ সাফল্যের 
সহিত পরিচালনা! করা যায়। 
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সমবায় ব্যবসায় কতকগুলি নীতির উপর তিত্তি করিয়! সংগঠিত হইয়া 
থাকে ।. প্রথমত, সমবায় ব্যবসায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
সংঘবদ্ধতার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। কোন বাধ্য- 
.. বাধকতার চাপে কাহাকেও সমবায়ের অন্তভুক্ত 
করা হয়না। আপন ইচ্ছায় নিজের স্বার্থে লোকে সমবায় সমিতির 
সভ্য হয় । 
ঘিতীয়ত, সমবায়ের আর একটি মূলনীতি হইল এ্রক্য। অল্প-আয়বিশিষ্ট 
কৃষক, কারিগর প্রভৃতি ছুংস্থ ব্যক্তিগণ পরস্পরের সহিত একতান্ত্রে আবদ্ধ 
হইলে আধিক ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। এই এঁক্যের ভিত্তিতে 
তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আথিক এবং নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় । 
তৃতীয়ত, সমবায কারবার অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত । সেইজন্ 
সকল সদন্তই মর্যাদাসম্পন্ন। সমিতি প্রত্যেক সদস্তের স্বার্থ সমান ভাবে দেখে, 
আবার প্রত্যেক সদঘ্যের সমিতি পরিচালন! করিবার ক্ষমতাও সমান । 
পরিশেষে, সমবায়ের আর একটি মূলনীতি এই যে, পরিচালনা ব্যাপারে 
'অযথ| ব্যয়বাছুল্য পরিহার কর! হয়। ছুঃস্থ অল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 
আধিক উন্নতিবিধানই সমবায়ের প্ররুত উদ্দেশ্য । সেইজন্ত সমিতির পক্ষে 
মিতব্যযিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন । 
সমবায় কারবারের প্রধান উপযোগিতা এই যে, এই ব্যবস্থায শ্বল্প-আয়- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পরস্পরের অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে সাম্যের ভিত্তিতে 
মিলিত হয়। যে সকলব্যক্তির আথিক সামর্থ্য নাই, 
সমবায়ের সুবিধা যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে নাঃ তাহারা 
পারম্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে এই ব্যবসায় সংগঠন 
করিলে আধিক উন্নতি করিতে পারে। এই ব্যবসায় দক্ষতার সহিত 
পরিচালিত হইতে পারে। প্রত্যেকেরই ব্যবসায়ে মালিকানা বর্তমান বলিয়া 
উৎসাহ ও যত্বের সহিত কাজ করিয়! থাকে । কাহারও মনে শ্রমিক-মালিক 
সম্পর্কের ধারণ! না! থাকায় প্রত্যেকেই শ্বাধীনতাবে ব্যবসায় পরিচালনায় 
_ অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 
| _ কিন্তু সমবায় ব্যবসায়ের কতকগুলি অন্ুবিধাও আছে। প্রথমত, সমবায় 
পমধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার 


ব্যয়-সংক্ষেপের মুবিধ! গ্রহণ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সমবায় কারবার 
(১.০০.-15 


সমবায়ের নীতি ব! 
বৈশিষ্ট্য 
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ুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে যে ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও ঝু*কি গ্রহণের প্রয়োজন 
তাহা সমবায় সমিতির সকল সত্যের মধ্যে বড় একটা 
দেখা যায় না। সাধারণত ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন 
ব্যক্তি সমবায় কারবারে সত্য হইতে চাহে না; কেন না, তাহার! শ্বাধীনভাকে 
ব্যবসায় করিয়া অনেক বেশি আয় অর্জন করিতে পারে। তাহা ছাড়া, 
সমবায় ব্যবসায় সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিতে হইলে সত্যগণের 
কতকগুলি গুণ থাক! প্রয়োজন । সততা, আম্গত্য, এক্যবোধ, পারম্পরিক 
সহযোগিতা প্রভৃতি সত্যদের মধ্যে না থাকিলে সমবায় সাফল্যলাভ করিতে 
পারে না। সমবায় সমিতির অধিকাংশ সদস্তগণের মধ্যে এই গুণগুলি 
কদাচিৎ দেখা যায়। 


সমবাষের অসুবিধা! 


রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্ভোগ 
(56805 74065101156 ) 


বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রবাদের ভ্রত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্্রী বহু 
ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্যের পরিচালন! ও সংগঠনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ 
করিতেছে । জনকল্যাণমূলক কার্ষের পরিচালনা ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় তত্বাবধান একাধিক কারণে সমাজ কল্যাণের অহবুল 
বলিয়! বিবেচিত হইতেছে । ব্যক্তিতাস্ত্রিক ব্যবসায়ের ন্যায় রাষ্্র পরিচালিত 
ব্যবসায়-উদ্ভোগের মুনাফ1! লাতই একমাত্র উদ্দেশ্ট থাকে না । জনসাধারণের 
কল্যাণ বিধানই রাষ্ট্রীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য । এই ধরনের 
ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যক্তিতান্ত্রিক কারবারের প্রতিদ্বন্দ্িতার সকল রকম কুফল ও 
আধিক অপচয় দূর করে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও সমাজ উন্নয়নের সহায়তা 
করে। এমন অনেক শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রচুর মুলধন 
বিনিয়োগ করিতে হয়, মুনাফ! লাতের সম্ভাবনাও তেমন সুনিশ্চিত ও প্রত্যক্ষ 
নহে। যেমন, যোগাযোগ ও পরিবহণ শিল্প । এই 

রায় ধরনের ব্যবসায়-উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও তত্বাবধান 
সপক্ষে যুক্তি. অত্যাবশ্ক। রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে দেশের উৎপাদনের 
উপকরণগুলি স্থপরিকল্লিততাবে কাম্য ও উৎপাদনশীল 

ক্ষেত্রে নিয়োগ লাভ করিতে পারে । ইহাতে অবাঞ্ছিত দ্রব্যের উৎপাদন হ্থাস 
পাইয়া থাকে। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অন্য প্রচারকার্য বাবদ অযথ। 


সংগঠন ২২৭ 


অর্থের অপচয় ঘটে না, এবং ভ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃন্ধিও অনেকটা 
কমে। রাষ্রীয়ত্ত শিল্প-ব্যবসায় সরকাবী আয়েরও একটি বড় উৎস । দেশের 
আধিক মন্দা অবস্থা প্রতিকারের জন্ত এবং কর্ধসংস্থান বৃদ্ধির জন্যও রাষ্ট্রীয় 
ব্যবসায়-উদ্যোগ সম্প্রসারণের সার্থকতা আছে। ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-বৃদ্ধি করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে শিল্প- 
বাণিজ্য সংগঠন করিবার বিশেষ যৌক্তিকতা! আছে । 

কিন্ত রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে শিল্প-বাণিজ্য সংগঠন করার অস্থবিধাও 
আছে। রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্প-বাণিজ্যে সাধারণত 
উদ্যম ও কর্মতৎ্পরতার অভাব দেখ! যায়। এই ধরনের 
ব্যবসায়-উদ্যোগে মুনাফা লাতের সম্ভাবনা কম বলিযা পরিচালকগণ উৎসাহ 
ও যত্ব লইয়া উৎপাদন সংগঠন করে না; গতান্থগতিক কুটিন-মাফিক কার্য 
সম্পাদন কর! ছাড়া নূতন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ বা প্রগতিশীল কার্যপদ্ধতি 
প্রবর্তন করিতে আগ্রহশীল হয় না। উগ্ঘমহীন পরিচালনা ও ব্যবসায়িক 
দক্ষতার অতাব হেতু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্ভোগ প্রায়ই লোকসানগ্রস্ত হইয়! 
থাকে। আবার কার্ষে উদ্ভম ও দক্ষতা দেখাইলেও ভবিষ্যতে উন্নতি ও 
পুরস্কারের সম্ভাবন! না থাকায় পরিচালকগণের মধ্যে শ্বজনপ্রীতি, উৎকোচ 
গ্রহণ এবং আরও অনেক রকম দুনীতি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে, রাষ্ট্রীয় 
তত্বাবধানে শিল্প-বাণিজ্য স্থপরিচালিত হইতে পাবে না। অনেক সময রাষ্ট্র 
শিল্প-বাণিজ্যের পরিচালন! দক্ষত! বুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্তে উহাদের তত্বাবধানের 
ভার প্রত্যক্ষভাবে নিজ হাতে না রাখিয়। একটি সরকারী সংস্থার (70110 
0010০:2602.) হাতে ন্যস্ত করিয়! থাকে । এইরূপ সংস্থা সাধারণত 
ব্যবসায়িক দক্ষতা ও জ্ঞানসম্পন্র ব্যক্তি লইযা গঠন কর! হয়। তাহাদের 
তত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্যোগ অপেক্ষাকৃত দক্ষতার সহিত পরিচালিত 
হইয়! থাকে । 


বিপক্ষে যুক্তি 


১৩ উৎপাদন সংগঠন 
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আমরা জাশি যে উৎপাদন সংগঠন কবিতে হইলে বিভিন্ন উৎপাদনগুলির 


একত্রীকরণ ও সমন্বয বিধান কবিতে হয়। যেসকল উপাদানের 
সহযোগে উৎপাদন সংগঠিত হইষ| থাকে উহাদেব প্রত্যেকটি একাধিক কার্ধে 
নিযুক্ত হইতে পাবে | যেমন, যে জমিতে ধান উৎপাদন কব| যায, সে জমি গাট 
উৎপাদন কার্ষেও নিযুক্ত হইতে পাবে। যে শ্রমিক পাটশিল্পে কাজ করে, 
তাহাকে তুলাবস্ত্র শিল্লেও নিযুক্ত করা চলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার 
ধানের জমিতে কেবল ধানই উৎপাদন কব! হয, পাটেব জমিতে কেবল পাটই 
উৎপাদন কব হইয়া থাকে । সেইরূপ যে শ্রমিক পাটশিল্পে কাজ করে 
তাহাকে তুলাবস্ত্র শিল্পে নিযোগ কবা' হয় না। এইতাবে বিভিন্ন উৎপাদনের 
মধ্যে বিশেষিকরণ (51001911520101) লক্ষ্য করা যাষ। 


বিশেষিকরণ 
(510০০1911586101 ) 

যখন কোন উৎপাদনের উপাদান নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী একটি বিশেষ 
দিকে কার্ধ সম্পাদন করিয়া থাকে তখন উহাকে বিশেষিকরণ বলে। 
বিশেষিকবণ আধুনিক অর্থ নৈতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । জমি, শ্রম, 
মূলধন প্রভৃতি সকল উপাদানের মধ্যে কিছু-না-কিছু বিশেষিকরণ লক্ষ্য করা 
যায়। এমন কি, উদ্যোক্তার সংগঠন কার্ষেরও বিশেষ বিশেষিকরণ দেখ! 
যায়। 


শ্রম-বিভাগ 
(10251510917 0৫ 14819001 ) 
যে উপাদানটিতে সর্বপ্রথম বিশেষিকরণ দেখ! দিযাছিল উহ! হুইল শ্রম। 
শ্রমের বিশেষিকরণকেই শ্রম-বিতাগ বল! হয়। আদিতে একটি পেশা ব! 
কার্ধকে ভিত্তি করিষ শ্রম-বিতাগনীতির প্রয়োগ শুরু হয়। এই পেশাগত 
শ্রম-বিভাগনীতি প্রয়োগের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটি কাজের প্রথম 


২৩০ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


হইতে শেষ পর্যস্ত সবটাই নিজে একার পরিশ্রম দ্বারা সম্পন্ন করিত। যেমন, 
লাঙ্গল তৈরি, ক্ষেত চাষ, জলসেচ, ফসল তোল! যাবতীয় কাজ কৃষক নিজে 
একা করিত । 

বর্তমানে শ্রম-বিতাগনীতির আরও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। অধুনা 
প্রত্যেকটি পেশা বহু ভাগে ভাগ করা হয়। আজ রৃহদীয়তন উৎপাদনের 
জটিল অবস্থায় একটি কাজকে বহু অংশে বিতক্ত করা হয় এবং এক 
একটি অংশের কাজ বিশেষ নিপুণ ব্যক্তিদ্বারা সম্পন্ন করা হয়। যেমন, 
অধুনা! জুতা তৈরির কারখানায় জুতা তৈরির কাজ 
বহু অংশে বিতক্ত। কেহ চামড়া শোধন করে, কেহ 
গোড়ালি তৈরি করে, কেহ জুতার তলা তৈরি করে, কেহ জুতা সেলাই 
করে, কেহ ফিতা লাগায, কেহ পালিশ করে, কেহ বাক্সে প্যাকিং করে, 
ইত্যাদি। সুক্ষ শ্রম-বিভাগের ফলে কাজ এত ক্ষুত্র ক্ষুত্র অংশে ভাগ করা 
হইয়া থাকে যে, উহার কোন একটি অংশই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। 
বিতিম্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতার ফলে তবে গোটা কাজটি ভালভাবে সম্পাদন 
করা সম্ভব হয। 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রম-বিভাগের ফলেই দ্রব্য বিনিময় প্রযোজন 
হয়। যেমন, মুচি কেবল জুতা এবং চামড়ার জিনিস তৈরি করে। 
অন্যান্য জিনিসের অভাব মিটাইতে তাহাকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে 
হয়। সে চামড়ার জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া! যে অর্থ পায় তাহা দ্বারা অপরের 
নিকট হইতে দ্রব্য বিনিময় করে । 

অধুনা আর একপ্রকারের শ্রম-বিতাগ দেখা যায়। কেবল শ্রমিকের 
বেলায় নহে, দেশ বা অঞ্চলের বেলায়ও শ্রম-বিভাগ বা! বিশেবিকরণ নীতি 
সমান ভাবে প্রযোজ্য । যে দেশবাযে অঞ্চল যে ত্্রব্য তৈরি করিতে 

আঞ্চলিকবা উপযুক্ত, সেই দেশ বা সেই অঞ্চল সেই ভ্রব্য উৎপাদন 

ভৌগোলিক করিয়া থাকে। বাংলাদেশে পাট উৎপাদনের স্ুবিধ! 

শ্রমবিভাগ আছে বলিয্না উহা! পাট উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাভ 
করিয়াছে । আবার পাঞ্জাবে গম উৎপাদনের সুবিধা আছে বলিয়া! উহ! গম 
উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাত করিয়াছে। শুধু এক দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল 
নহে, বিভিন্ন দেশও বিশেষ বিশেষ নুবিধার দরুণ বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে 
বিশিষ্টতা অর্জন করিতে পারে। যেমন, ক্যালিফোনিয়ার ফিল্ম তৈরির 


বর্তমান শ্রম-বিভাগ 


উৎপাদন সংগঠন ২৩১ 


বিশেষ শ্ববিধা আছে, ডেনমার্কের দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিবার বিশেষ 
উপযোগিতা! আছে। সেইজন্য ক্যালিফোনিয়া ফিল্ম তৈয়ারি করে, ডেনমার্ক 
দধ্জাত ত্রব্য তৈয়ারি করে। এইক্প বিতিন্ন অঞ্চল বা দেশের বেলায়, 
যখন শ্রম-বিভাগনীতি প্রয়োগ লাত করে তখন উহাকে আঞ্চলিক বা 
ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ (1*5760138] ০0: 09021870171091 70152510 
01142190101) বলে। 


শ্রম-বিভাগ্গের উপকারিতা! 
(40581165565 ০৫ 10315101 ০0£14800101) 


বর্তমান শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি 'ও জীবনযাত্রার উন্নতি প্রধানত শ্রম- 
বিভাগের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে । যে যেকাজের উপযুক্ত সে তাহাতে 
নিযুক্ত হওরার জন্য উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অর্থ নৈতিক 
উন্নতিরও গতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। 

দ্বিতীয়ত; শ্রম-বিভাগনীতি প্রয়োগের ফলে শ্রমিকের ব্যক্তিগত দক্ষতা 
ও উত্তাবনীশক্তি বাড়ে এবং উৎপাদনের পরিমাণও বিস্তৃতি লাভ করে| যে 
ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত সেই কাজে নিযুক্ত হইলে সে তাহার দক্ষতা 
দেখাইতে পারে। আবার, একই কাজে নিযুক্ত থাকিবার ফলে শ্রমিক 
অনেক রকম যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহায়তা করিতে পারে । 

তৃতীয়ত, শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন ফল্পমেয়াদী হয়। কোন 
শ্রমিকের পক্ষে গোটা কাজের চেয়ে কাজের একটি অংশ সম্পন্ন করিতে 
কম সময় লাগে। শ্রম-বিভাগ উৎপাদনে যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎসাহিত 
করে। ইহাতে শ্রম-সংক্ষেপ (০০:01 ০0 11000: ) হয়। 

চতুর্থত, শ্রম-বিভাগের ফলে বহু রকমের কর্মসংস্থান হুইয়৷ থাকে । 
উৎপাদন কার্য বিভিন্ন অংশে ভাগ হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের চাকুরির সৃষ্টি হয়| 

পরিশেষে, শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় 
হাস পায় এবং বাজারে অল্প দামে জিনিস বিক্রয় কর] সম্ভব হয়। ফলে, 
ভোগকারিগণ অপেক্ষাকৃত সন্তায় জিনিস ক্রয় করিতে পারে। সুদক্ষ 
শ্রমিকঘ্বার ভ্ত্রব্য উৎপাদন উৎসাহিত করে বলিয়া শ্রম-বিভাগ উৎপন্ন ভ্রব্যের 
গুণগত উৎকর্ধ বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। 


২৩২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 
শ্রম-বিভাগের অপকারিতা 


(10259,0590689,595 0৫ 1015251010. ০0৫14279001) 

শ্রম-বিভাগের যেমন উপকারিতা আছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার অপকারিতাও 
অস্বীকার করা যায় না। সূক্ষ্ম শ্রম-বিভাগের ফলে কাজে একঘেয়েমি 
আসে, শ্রমিক কাজে উৎসাহ হারাইয়া ফেলে ইহাতে শ্রমিকের কর্ম- 
কুশলতাও বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 

দ্বিতীয়ত, শ্রম-বিভাগ শ্রমিকের দায়িত্বজ্ঞান পণ্ড করে। প্রত্যেক 
শ্রমিক কাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ সম্পাদন করে বলিয়া উৎপাদন কার্ষের 
সামগ্রিক দায়িত্ব তাহাকে স্পর্শ করে না। শ্রমিক একটি বিশেষ কাজে 
বিশিষ্টতা অর্জন করে বটে, কিন্তু অন্যান্য কার্ধে তাহার বুদ্ধিশক্তির স্ফুরণ হয় 
না। শ্রমিক যন্ত্রবং এবং সংকীর্ণ দৃ্টিসম্পন্ন হইয়া পড়ে, নিজের ব্যক্তিগত 
সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। 

তৃতীয়ত, সৃষ্ধ্ম শ্রমবিভাগের আর একটি কুফল হুইল, অনেক সমস 
শ্রমিকের বেকার হইবার সম্ভাবনা থাকে । শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিক 
কোন একটি কাজের একটি বিশেষ অংশ সম্পাদন করিতে নিপুণতা লাভ 
করে। একখানি চেয়ারের সে হয়তো একখান! পা তৈরি করিতে পারে । 
ঘি চেয়ারের পা তৈরি কাজের চাহিদ] না থাকে, তাহা হইলে এ শ্রমিক 
বেকার হইবে। 

পরিশেষে, শ্রম-বিভাগের ফলে বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠে সত্য। 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে কারখানা সংশ্লিষ্ট অনেক রকম গলদ ও কুফলও দেখা 
দেয়। লোকের ঘনবসতি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতি 
প্রভৃতি অনেক রকম অমঙ্গলকর কুফল শ্রমিকের জীবনকে বিষময় করিয়! 
তোলে । 

যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
(056 ০01 11901011701 ) 

শ্রম-বিভাগনীতি প্রয়োগের সহিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নিবিড় সম্পর্ক 
আছে । শ্রমবিভাগ যত সৃক্গ্পতর হইবে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও ততই বৃদ্ধি 
পাইবে । আবার যন্ত্রপাতির ব্যবহার যত বাড়িবে শ্রমের বিশেষকিরণও 
ততই সৃঙ্গতর হইবে। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনে বহু সুফল 
পাওয়া যায়। 


উৎপাদন সংগঠন ২৩৩ 


প্রথমতঃ যন্ত্রপাতি ব্যবহার দ্বারা মান্য প্রক্কতির উপর অনেক ক্ষেত্রে 
না কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছে এবং বহু রকমের শক্তি 
সুফল কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে । ইহাছাভা, মন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের দেহের খাট্রনি অনেক 
কমিয়াছে, যন্ত্রশক্তির সহায়তায় সে অনেক ভারী কাজ সহজেই করিতে 
পারিতেছে | 
দ্বিতীয়তঃ যন্ত্রপাতি ব্যবহাবের ফলে কাজের গতি দ্রুত হইয়াছে । 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে সূক্ষ্ম এবং একই ধরনের দ্রব্য তৈবি কর! সম্ভব হইতেছে । 
আবার, একই মানের দ্রব্য উৎপাদনে সুবিধ! হওয়ায় উৎপাদকের ঝুঁকির 
পরিমাণও অনেক কমিয়াছে । একই মানের দ্রব্যের চাহিদা বাজারে অনেকটা 
সুনিশ্চিত বলিয়া ভ্ত্রবা বিক্রয়ের অসুবিধা ও হ্রাস দেখা দিতে পারে না । 
তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কারিগরি বায়-সংক্ষেপ (৪০177109] 
0011000) কর! সম্ভব হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সন্তায় দ্রব্য উৎপাদন 
কর] সহজ হইয়াছে । যন্ত্রপাতি ও কলকজ! প্রবর্তনের ফলে যানবাহন ও 
যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধাও বাডিয়াছে। 
পরিশেষে, শ্রমিকের বৃদ্ধিবৃত্তি ও কর্মনৈপুণ্যের উৎকর্ষ বিধানে যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার ষথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে । যন্ত্রপাতির ব্যবহার অধুনা শ্রমিককে 
অধিকতর কর্মদক্ষ ও দায়িত্বশীল করিয়া! তাহার মজুরি বৃদ্ধিরও যথেষ্ট 
সহায়তা করিয়াছে । 
কিন্ত ব্যাপক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের খারাপ দিকও আছে । কলকঞ্জার 
হঠাৎ প্রচলন শ্রমিকের বেকারত্ব বৃদ্ধি করে। একটি 
কাজ হাতে করিতে বন্থ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়| সেই 
কাজ যন্ত্রপাতির সাহায্যে করিলে বেশ কিছু সংখ্যক 
শ্রমিককে চাকুরি হইতে সরাইয়া দিতে হয়। 
দ্বিতীয়ত, কলকব্জ। ব্যবহার দ্বারা কেবল একই মানের দ্রব্য উৎপাদন 
করা সম্ভব হয়। যন্ত্রযুগে ব্যক্তিগত রুচিমাফিক দ্রব্য উৎপাদন বিরল হইয়া 
পড়িয়াছে। যন্ত্রপাতির প্রচলনে রকমারি চারুশিল্পের উৎপাদনও ব্যাহত 
ইইয়াছে। 
পরিশেষে, কলকজার ব্যবহার কারখানা-জীবনে বহু কুফল আনয়ন 
করে। অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, কুরুচিপূর্ণ নৈতিক পরিবেশ, কায়িক ও মানসিক 


যন্ত্রপাতি বাবহ।বেব 
কৃফল 


২৩৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


বৃতিষ্ফুরণের প্রতিকূল আবহাওয়া প্রভৃতি শ্রমিকের জীবনের উপর বিষবৎ 
ক্রিয়া করে। 
যন্ত্রপাতি ও বেকারত্ব 
€ 119,01210615 8120 012520791051251 ) 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমিকের নিয়োগের উপর বিপরীতমুখী প্রভাব বিস্তার 
করে। কতকগুলি যন্ত্রপাতি শ্রম-হারক (12১0:-992118), আবার, কতক- 
গুলি যন্ত্রপাতি মৃূলধন-হারক (€ ০8731691-595££ )। শ্রম-হারক যন্ত্রপাতি 
বাবহার করিলে মানব-শক্তির (00817 ০51) অতি সামান্যই প্রয়োজন 
হয়। যেমন, কোন জমিতে চাষাবাদ করিতে ৩০ জন শ্রমিকের 
প্রয়োজন হইত। সেই জমিতে ট্রাক্টর নিয়োগ করিলে 
জউউিঠি তি মাত্র একজন শ্রমিকই কাজ চালাইতে পারে। বাকী 
বেকাবত্ব বৃদ্ধিকবে ২৯ জনের নিয়োগ প্রয়োজন হয় না। আবার, মূলধন- 
হারক যস্তরপাতি ব্যবহার করিলেও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। 
যেমন, এমন একটি নৃতন বয়লার আবিষ্কার করা হইল যাহাতে কয়লার কম 
প্রয়োজন হয়। এই বয়লারটি ব্যবহারের ফলে কারখানার মূলধন বাবদ 
বায় অবশ্যই হাস পাইবে | কিন্তু যেহেতু কয়লার প্রয়োজন কম হইবে, 
সেইহেতু কয়লার উৎপাদন হাস পাইয়া কয়লা খনি-শিল্পে শ্রমিকের কিছুটা 
বেকারত্ব ঘটিবে। 
কিন্ত অপরদিকে আবার দেখা যায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার নৃতন নিয়োগ 
সৃষ্টি করে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙে 
৮৯ যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের জন্য নূতন কারখানা 
গড়িয়া উঠে। ইহাতে বেকার শ্রমিকের কিছুটা কর্ম- 
স্থান হয়। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতির ব্যবহার যতই বৃদ্ধি পায় ততই উৎপাদনের 
কৌশলগত উন্নয়ন ও কারিগরি দক্ষতা প্রসার লাভ করিতে থাকে । যেমন, 
ট্রাক্টর নিয়োগ করিলে অনেক পতিত ও অকর্ধিত জমি কৃষির অধীনে আসিতে 
পারে | এইভাবে যন্ত্রের সহায়তায় চাষাবাদ বৃদ্ধি করিতে হইলে কৃষির 
কৌশলগত উন্নয়ন, যথা, বৈজ্ঞানিক সারের সরবরাহ, জলসেচ ব্যবস্থা 
প্রভৃতি অনিবার্ধ হুইয়া পড়ে। এই সকল কার্ষে শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে | তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া 
প্রব্যমূল্য হাঁস পায়। ইহার ফলে লোকের ভোগ্যত্রব্যের উপর ব্যয় করিবার 
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ক্ষমতা বাড়ে। লোকের এই ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি ভোগাত্রব্য উৎপাদনে উৎসাহিত 
করিয়৷ কিছু শ্রমিকের নিয়োগ সুফি করে। 

উপরের আলোচনা হইতে এই মন্তব্য করা চলে যে, যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার এবং উৎপাদনের কৌশলগত উন্নয়নের ফলে বেকারত্ব আপাত- 
দর্টিতে সাময়িকভাবে প্রসারলাভ করে বটে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী দুষিকোণ 
হইতে এ কথা বলা যায় যে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়োগের সৃষ্টি ও 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে। সমাজের সামগ্রিক ব্যয়প্রবাহ (60081 ০ম ০৫ 
916201118 ) যদি হাস না পায়, তাহা হইলে যন্ত্রপাতি নিয়োগের 
ফলে বেকারত্ব প্রসার লাভ করিতে পারে না । 


শিল্প স্থানীয়করণ 
(1400811981010. 01 11100151165 ) 

বিভিন্ন লোক যেমন বিভিন্ন কাজে বিশিষতা অর্জন করিতে পারে, 
তেমনি বিভিন্ন অঞ্চল বাঁ দেশেরও বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষিকরপ 
ঘটিতে পারে । কোন অঞ্চল বা দেশ যখন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে 
বিশিউতা লাভ করে, তখন আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ নীতি 
প্রয়োগ হইয়াছে বল! চলে। এই নীতি প্রয়োগের ফলে যখন কোন 
বিশেষ স্থানে কোন একটি বিশেষ শিল্পের অধীন অনেক প্রতিষ্ঠান গভিয়া 
উঠে, তখনই শিল্প স্থানীয়করণ ঘটে | যেমন, ক্যালিফোনিয়ায় বহু প্রতিষ্ঠান 
পাশাপাশি ফিল্ম-শিল্প উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। সেখানে ফিল্ম-শিল্পের 
স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে। 


শিল্প স্থানীয়করণের কারণ 
(08569 ০04 [40091198000] ০06 71700901163 ) 

শিল্প স্থানীয়করণ একাধিক সুবিধার জন্ম ঘটিতে পারে । এই সুবিধা- 
গুলিকে নিয়োক্ত ভাগে ভাগ করা চলে £ 

(১) প্রাকৃতিক সুবিধা (20191 4020985 )ঃ প্রাকৃতিক বহু- 
রকমের সুযোগ-সুবিধার জন্য শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটতে পারে। প্রাকৃতিক 
সুবিধাগুলির মধ্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাঁয় £ 

(ক) উপযুক্ত জলবাযু-_কোন স্থানের সাধারণ জলবায়ু বা আবহাওয়া! 
কোন বিশেষ শিল্পোৎপাদনের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। যেমন, 


২৩৬ অর্থবিগ্তার পরিচয় 


ক্যালিফোনিয়ার সারাবৎসরব্যাপী উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, বিশেষ করিয়া! &ঁ 
স্থানের ফিল্ম-শিল্পের স্থানীয়করণের প্রধান কারণ । সেইরূপ বোশ্বাই-এর 
আর্দরবায়ু এ স্থানের বয়ন-শিল্পের স্থানীয়করণের অন্যতম কারণ । 

(খ) উপযুক্ত ভূমি-_ভূমির বৈশিষ্ট্য অনেক সময় শিল্পের স্থানীয়করণের 
সহায়তা করে। যেমন, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা তুলা উৎপাদনের 
জন্য বিশেষ উপযোগী | 

(গ) কীচামাল সংগ্রহের সুবিধাষে স্থানে কাচামালের সম্তা যোগান 
পাওয়া যায়, সেখানে শিল্প-স্থানীয়করণ বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়। কলি- 
কাতার আশেপাশে পাটশিল্লের যে স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে, উহার প্রধান কারণ 
এই যে, পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় কাচাপাট সহজেই আমদানি করা যায়। 

(ঘ) শক্তির নৈকট্য-যে স্থানে সহজে ও অর্থব্যয়ে শক্তি-সম্পদের 
সরবরাহ পাওয়া যায়, সেখানে শিল্প স্থানীয়করণের বিশেষ সুবিধা। 
জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে ; উহ্থার অন্যতম 
কারণ এই ে, অতি নিকটেই কয়লা-শক্তির কেন্দ্র আছে। অধুনা ভারতে 
বহু বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের নিকটে বড় বড় শিল্পাঞ্চল গড়িয়া! উঠিতেছে। 

($) শ্রমের যোগান-_যে স্থানে প্রচুর সম্তা শ্রম সরবরাহের সুবিধা 
আছে; সেখানে শিল্প-স্থানীয়করণের বিশেষ সুযোগ হয়। যেমন, উত্তরবঙ্গে 
ডূয়ার্স অঞ্চলে চা-শিল্প স্থানীয়করণ হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, 
এঁ অঞ্চলে বিহার ও ছোটনাগপুর হইতে সন্তায় কুলি আমদানি করিবার 
সুবিধা আছে। 

(চ) বাজারের নৈকট্য-_যে স্থান চাহিদা-বাজারের খুব কাছাকাছি, ফে 
স্থান হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সহজে প্রেরণ কর! যায় বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা! কর! 
যায়, সেখানে শিল্প স্থানীয়করণ সহজেই ঘটে। কলিকাতার আশপাশে 
পাটের কল স্থাপিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতা 
বন্দর হইতে বিদেশে অনেক স্থানে সহজে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা যায়। 

(ছ) উপযুক্ত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা-_ভাল যোগাযোগ ও 
পরিবহণ ব্যবস্থার উপরেও শিল্প স্থানীয়করণ বিশেষভাবে নির্ভর করে। 
কোনস্থানে যদি ভাল যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে 
এ স্থানে অল্প বায়ে কাচামাল আমদানি করিবার সুবিধা হয় এবং এ স্থান 
হইতে উৎপন্ন পণ্য বাজারে প্রেরণ কর! সহজ হয়। 
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৩) অর্জিত স্থবিধ। (40003050 4১058069059 ) £ একটি স্থানে 
শিল্প স্থানীয়করণ ঘটিলে এ অঞ্চলে বহু সহায়ক শিল্প ও ব্যবসায় 
গড়িয়া উঠে। এই সকল সহায়ক শিল্প ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের ফলে 
যে শিল্পটির স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে উহা! নানারকমে সুযোগ-সুবিধা অর্জন 
করিয়া থাকে । সহায়ক শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করিলে সংশ্লিষ্ট শিল্পটি 
নিকটেই ব্যাঙ্ক, গুদাম, পরিবহন-ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক উপকরণের 
সরবরাহ, সুদক্ষ শ্রমিক যোগান প্রভৃতির সুবিধা! অতি সহজে পাইয়া থাকে। 
একটি শিল্পের কোন স্থানে স্থানীয়করণ ঘটিলে উহার খ্যাতি এমনভাবে 
ছভাইয়া পড়ে যাহাতে বহু সহযোগী শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রসার লাভ 
করে | ফলে, সংশ্লিষ্ট শিল্পটির অজিত সুবিধাগুলি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্রিষ্ট শিল্পের প্রারস্তিক প্রচেষ্টার বেগে (42001060000 
০4 07৩ 62:15 569:৮ ) অর্জিত সুবিধাগুলি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

(৩) আপেক্ষিক স্্ববিধা (1২5196৩ 0: 002078186% ১৫- 
ড21069.555 ) $ আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধার গুরুত্বেব উপরও শিল্পের 
স্থানীয়করণ নির্ভর করে। প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের 
উপাদানসমূহ সংগ্রহের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবে। প্রত্যেক 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানকেই কাচামাল, জমি, শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতি উপাদান দাম দিয়া 
কিনিতে হয়। কেবলমাত্র সেই শিল্লেরই সেই অঞ্চলে স্থানীয়করণ ঘটে যে 
অঞ্চলে উহা! উপযুক্ত দাম দিয়া উৎপাদনের উপাদানগুলি কিনিতে সক্ষম | 


শিল্প স্থানীয়করণের স্থুবিধ। 
€( 40580698565 01 140909115861010 ) 


কোন স্থানে একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে বহু রকমের সুবিধা সৃষ্টি হয়। 
প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য যদি শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটে, তাহা হইলে 
দ্রব্য উৎপাদনের গড়পড়ত! বায় কম পড়ে। কীচামাল, শক্তির উৎস ও 
চাহিদাঁ-বাজার যদি স্থানীয়কৃত শিল্পের কাছাকাছি হয়, তাহ! হইলে উৎপাদন 
ব্যয় স্বভাবতই কম হইবে। 

দ্বিতীয়ত, কোন একটি শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিলে এঁ শিল্পে নিয়োজিত 
প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের খ্যাতি বাক্জারে ছড়াইয়া পডে। ফলে, 
ইহা! বিক্রয়-ব্যবস্থার উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে। 


২৩৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


তৃতীয়ত, একটি অঞ্চলে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে এঁ শিল্পের আশপাশে বহু 
সহযোগী শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। যেমন, বস্ত্রবয়ন-শিল্প 
কোথাও স্থানীয়কৃত হইলে; উহার আশপাশে রং-শিল্প, বয়ন-শিল্লে ব্যবহার্য 
যন্ত্রপাতির অংশ তৈরি ও মেরামত করিবার মত বহু সহায়ক শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হয়। ইহার ফলে স্থানীয়কৃত ও সহযোগী শিল্পগুলির উভয়েরই নান! 
রকম সুবিধা! হয়। 

চতুর্থতঃ কোন অঞ্চলে একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে সেখানে শ্রমিক 
যোগানের সুবিধা হয়। যেমন, বোম্বাইএ তুলাবয়ন-শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার 
ফলে বহু কারখানা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কাজের সম্ভাবনায় 
বহু দক্ষ শ্রমিক এ অঞ্চলে যাইয়া ভিড় করে। ফলে, প্রতিষ্ঠানগুলি 
অল্প মন্তুরিতে সুদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারে । 

পরিশেষে, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে 
আলাপ-আলোচন। ও পরামর্শ করিবার সুযোগ পায়। শিল্পের একই 
ধরনের সমস্যা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টা, বিষয়-বুদ্ধি ও কার্য 
বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিতে পারে । 


স্থানীয়করণের অস্তুবিধ! 


(12158,021065255 ০৫ 1+002119261010, ) 


শিল্প স্থানীয়করণের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। প্রথমত, স্থানীয়কৃত 
শিল্প বিশেষ এক শ্রেণীর শ্রমিকের কাজ যোগায়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সকল রকম 
শ্রমিকের জন্য কর্ম সংস্থান করিতে পারে না। যেমন; লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিলে উহা! কেবলমাত্র পুরুষ-শ্রমিকের কর্মসংস্থান 
করে, স্ত্রী-শ্রমিকের নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারে ন1। 

দ্বিতীয়তঃ শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার আর একটি অসুবিধা এই যে” 
স্থানীয়কৃত শিল্পে যদি মন্দ! দেখ! দেয়, তাহা হইলে &ঁ অঞ্চলের শ্রমিকগণের 
কর্মচ্যুতি ঘটার আশঙ্কা আছে। কর্মচ্যুত শ্রমিকগণকে অন্য শিল্পে 
সহজে নিয়োগের ব্যবস্থা কর সম্ভব হয় না। স্থানীয়করণের এই হুর্গতির 
হাত হইতে রক্ষ! পাইবার উপায় হইল, ঁ অঞ্চলে রকমারি শিল্প-গ্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তোলা! । 

তৃতীয়ত, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট শিল্পকেন্র 


উত্পাদন সংগঠন ২৩৯ 


ঘনবসতিপূর্ণ হয়) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, উপযুক্ত বাসস্থানের অনটন 
প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয়। চতুর্থত, স্থানীয়কৃত শিল্পকেন্দ্রের আিক 
অবস্থা কোনক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। এ অঞ্চলকে বহু ভ্্ব্য বাহির 
হইতে আমদানি করিতে হয়| কোন রকমে যদি বাহিরের যোগসূত্র 
ছিন্ন হয়, এবং নিয়মিত সরবারাহ বন্ধ হইয়া! যায় তাহা হইলে শিল্পকেন্দ্রের 
দুর্গতির একশেষ হইয়া থাকে। 
শিল্প স্থানীয়করণের এই সকল অসুবিধ! ও বিপদ দূরীকরণের উপায় 
হইল শিল্পগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকেন্দ্রীকরণ ( 0606106191159- 
টার 6০0.) করা । দেশের শিল্প যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে 
অসুবিধা দরীকরণ কেন্দ্রীভূত না করিয়া দেশময় ছড়াইয়া দেওয়া যায়, 
তাহা হইলে স্থানীয়করণের কিছু কিছু সুবিধা ন1 
পাওয়৷ গেলেও শ্রমিকের বেকারত্ব অনেকটা দূর করা সম্ভব হয় এবং 
শিল্লোন্নয়নের উপকারিতা সর্বত্র অনেকটা সমভাবে বণ্টন কবা যায়। 
সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প বিকেন্দ্রীকরণেব ফলে জনাধিক্য” 
অস্বাস্থ্যকর ঘনবসতি প্রভৃতি সমস্যার হাত হইতেও বক্ষা পাওয়া যাষ। 


প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত 

1, 1786 21০ 65 90581065565 200. 01590810625 ০0৫ 
10091159610] 0£ 11701150795 ? 

শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা-অসুবিধ| কি কি? [ পৃঃ ২৩৬-২৩৯ এ 

2, ৬1790 00 500 100,520; 107 101515101 0৫ 148000 ? 
[0150055 606 ৪0৮21068253 900. 0159,191069,565 ০0 01191012 
0 19190101. 

শ্রম-বিভাগ বলিতে কি বুঝায় ? শ্রম বিভাগের সুবিধা ও অস্ুবিধাগুলি 
আলোচন| কর।  পৃষ্ঠ২২৯২৩২ 1 


৩৪ ফার্ম ও উৎপাদনের মাত্র। 


€ 617 10 50519 ০1 10৫81060101) ) 








ভোগ যেমন অর্থ নৈতিক ক্রিয়া-কলাপের একটি প্রধান অঙ্গ; তেমনি 

উৎপাদনও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আর একটি প্রধান অঙ্গ |. 
ভোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিবার, সেইরূপ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান । উৎপাদনকারী শিল্প ব! প্রতিষ্ঠান দ্রব্য বা সেবা 
উৎপাদন করে পরিবারের ভোগতৃপ্তির জন্য। এই দ্রব্য বা সেবা! উৎপাদনের জন্য 
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজেরই বিভিন্ন উপকরণ থাকিতে পারে । যেমন, 
কারখানা! গৃহের জমি, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি । আবার, অনেক 
সময় প্রতিষ্ঠানকে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য অনেক উপকরণ অন্যান 
ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বা পরিবারের নিকট হইতে ক্রয় 
করিতে হয়। যেমন, কাপড় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তুলা; যন্ত্রপাতি, 
সুতা প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কিনিতে হইতে পারে। 
প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানই একাধারে ক্রেতা! ও বিক্রেতা (005]- 
61167 )। উৎপাদনের অনেক উপকরণ প্রতিষ্ঠানকে কিনিতে হয় । আবার 
& উপকরণগুলির ব্যবহার দ্বার] যেঞ্জিনিস উৎপন্ন হয় তাহা৷ উহাকে বিক্রয় 
করিতে হয়। 


ফার্ম সম্পর্কে ধারণা 
(০920617€ 0£ 05 71770 ) 


কোন দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করিতে হইলে জমি; শ্রম ও মূলধন এই 
তিনটি উপাদান বা উপকরণকে (3898) একসঙ্গে সংযুক্ত করিতে হয়। 
উৎপন্ন সামগ্রী (06) তৈয়ারীর জন্যই উপাদানগুলির ব্যবহার 
প্রয়োজন । উপাদানগুলিকে কোন-না-কোনরূপে সংযুক্ত করিয়া যিনি বা 
যে প্রতিষ্ঠান উৎপ্রাদন কার্ষের পরিচালন করেন তাহাকে অর্থবিদ্বায় 
উদ্যোক্ত। ব| ফার্ম বলা হয়। ফার্সই উৎপাদন সংগঠন করিয়া থাকে। 
ফ্কার্মই উৎপাদনের একক ( 01090100592. 016) | একজন সামান্য চাষী 


ফার্শ ও উৎপাদনের মাত্রা ২৪১ 


তাহার পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সহায়তায় যখন চাষ-আবাদ করে 
তাহাকেও ফার্ম বলা যায়। আবার, কোন শিল্প ব্যবসায় বা আথিক 
সংস্থাকেও-_সে সংস্থ' এক-মালিক প্রতিষ্ঠান হউক, 
কিংবা অংশীদার প্রথায় পরিচালিত হউক কিংবা যৌথ 
মূলধন কারবাব হউক কিংব! রাস্ট্রীয় পরিচালনায় চলুক-_তাহাকেও ফার্ম 
বলা হয়।১ সহজ কথায় যে প্রতিষ্ঠানে দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন হয় উহাকেই 
ফার্ম বল! চলে । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ফার্ম যখন দ্রব্য বা সেবা 
উৎপাদন করে তখন এ দ্রব্য ব| সেবা বাজারে বিক্রয় করাই উহার লক্ষ্য 
থাকে। সুতবাং, ফার্সের কাজ শুধু ভ্রব্য বা সেবা উৎপাদন কর! নহে; উৎপন্ন 
দ্রব্য ও সেব! বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাও ফার্মের কর্তব্য ।ৎ ভোগ- 
কারীর আচরণ যেমন যুক্তিবাদ (1৪619091105 ) দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
থাকে, ফার্মের আচবণও যুক্তিবাদ দ্বার পরিচালিত হয়। ভোগীর উদ্দেশ্য 
থাকে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করা | ইহাই তাহার আচরণের 
যৌক্তিকতা । ফার্মের আচরণের যৌক্তিকতা হইল উৎপাদন ও বিক্রয় নীতি 
এমনভাবে গ্রহণ করা যাহাতে ব্যয় সর্বনিষ্ধ হয় এবং মুনাফা লাভ হয় 
সর্বাধিক | 

এইখানে মনে রাখা ভাল যে, সাধারণ লোক কার্য (2 ) ও 
শিল্প (2:300565 ) এই ছুইটি কথা একই অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু 
অর্থবিগ্ভায় এই দুইটি কথার অর্থ এক নহে । একই মালিকানাধুক্ত সমজাতীয় 
উৎপাদন এককের € 83305 ০0৫ 01000001020. 227 10181565 ) সমফিকে ফার্ম 
বলে। বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে? তাহা হইলে কোন 
একটি ফার্স কম-বেশি জিনিস বিক্রয় করিয়! বাজার-দাম প্রভাবিত করিতে 
পারে না। কিন্ত একটি শিল্প যদি বাজারে বেশি জিনিস বিক্রয় করে, 
তাহা হইলে বাজার-দাম হ্রাস পাইবে । কতকগুলি 
ফার্ম যি একই ধরনের জিনিস উৎপাদন করে তাহা 
হইলে উহাদের একযোগে শিল্প বল! হয়। যেমন, 
কতিকাতায় বহু প্রতিষ্ঠান আছে যাহার! সাবান তৈয়ারি করে। 


১..1360061892 & 038500৮--041010-500002810 1016019244৯ প্রেত 555 
50001081 0016 10 ৬11)1019 ০010000)668 86 0:000060, 

২, 9০৪১-১1০5111)6019 2 /10)6 6০01500010 8010 000 00৩ 9815 ০0£ ৪০০৫৪ 
830 86:৬1০6৪ 18 01১6 9109. 

€০.০.16 


ফার্স কাহাকে বলে ? 


ফার্ম ও শিল্ের মধ্যে 
পার্থক্য 


২৪২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


কলিকাতার সাবান শিল্প বলিতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সমর্টিকে 
বুঝাইবে। একটি শিল্পের অধীনে সকল ফার্ম একই জাতীয় পণ্য উৎপাদন 
করিতে পারে | আবার, অনেক ক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে, একটি 
শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম দ্রব্যের পৃথকীকরণ দ্বারা পণ্য (0:0৫20 
01761:6120190102.) উৎপাদন করিতে পারে। ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে 
এইভাবে যে পার্থক্য কর! হয় উহা কেবল পণ্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য 

করাযায় না। 
ফার্ষের আচরণ ও ভোগীর আচরণের মধ্যে ছুই একটি বিষয়ে মিল 
দেখা যায়। ভোগী দ্রব্য ক্রয় দ্বার সর্বাধিক তৃত্তি লাভ করিতে 
চায়। ফার্সেরও লক্ষ্য দ্রব্যের উৎপাঁদন ও বিক্রয়ের 

ভোগী ও ফার্মের 
আচরণে মিল দেখা দ্বারা সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা । ক্রেতা যখন ভ্ব্য 
০2 ক্রয় করে তখন উহার সহিত তাহার আয়ের সম্পর্ক 
ও লক্ষ্য কর! যায়। সেইব্প ফার্ধ যখন বিভিন্ন উপাদান 
ক্রয় করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করে তখন উহার সহিত উৎপাদন ব্যয়ের সম্পর্ক 
আছে বুঝিতে পারা যায়। তবে ভোগী যে ব্্ব্য ক্রয় করে উহার উপযোগ 
অর্থের মাপদণ্ডে সঠিক পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু ফার্ম যে দ্রব্য উৎপাদন 
করে উহা! সহজেই পরিমাপ করা চলে । ক্রেতার আয় সীমাবদ্ধ। এ 
সীমাবদ্ধ আয় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ব্যয় করিয়! সে সর্বাধিক তৃপ্তিলাভের 
লক্ষ্য গ্রহণ করে। কিন্তু ফার্মের ব্যয় সাধারণত পরিবর্তনীয়ঃ এ 
ব্যয়কে নূনাতম রাখিয়া ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফ! লাভের উৎপাদন স্তরে পৌছাইবার 

লক্ষ্য গ্রহণ করিয়া! থাকে । 


ফার্ম ও উৎপাদনের মাত্র ২৪২ক 
সর্বোচ্চ মুনাফালাভের অনুমান 


(৮1096 1039.53201990010. 195 1006005515 ) 
ফার্ষের আচরণ বা! ফার্স-তত্ব বিশ্লেষগ করিতে গেলে অনুমান করিয়া 
লওয়! হয় যে; উহা সর্বোচ্চ মুনাফা! লাভের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া! উৎপাদন 
সংগঠন করে। মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করাই ফার্মের যুক্তিসঙ্গত আচরণ 
(19619108] 10610952001) | 
কিন্তু অধুন! ফার্মের এই আচরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অর্থবিদ্ায় নৃতন 
আলোক-সম্পাত কর! হইয়াছে । উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় 
ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের ইচ্ছা নাও থাকিতে পারে। অধ্যাপক 
সিটোভস্কির (91105511) অভিমত এই যে, ফার্ম যখন উৎপাদন করে 
তখন মুনাফ1 সর্বাধিক করার চাইতে পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করার দিকেই 
অধিকতর লক্ষ্য থাকে । অধ্যাপক বাউমল (00:2191) তাহার অনুসন্ধানের 
ভিতিতে দেখাইয়াছেন যে, ফার্ম কতটা পরিমাপ মুনাফা লাভ করিতে ইচ্ছুক 
তাহা! আগে হইতেই ধার্ধ কর! হয়। মুনাফার পরিমাণ একবার এইভাবে 
নির্ধারিত হইলে, বিক্রয়ের পরিমাপ সর্বাধিক করিবার দিকে ফার্সের প্রধান 
লক্ষ্য থাকে । অবশ্য নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়া থাকিতে 
হইলে ফার্সকে বাধ্য হইয়াই সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে 
হয়। কিন্ত বিভিন্ন রকম অনিথুঁত প্রতিষোগিতার বাজারে ফার্ম সর্বোচ্চ 
মুনাফার স্তরে জ্ত্রব্য উৎপাদন নাও করিতে পারে। এইরূপ বাজারে ফার্সের 
দ্রব্য উৎপাদনের পিছনে অন্যান্য প্রেরণা বা লক্ষ্য থাকিতে পারে । কোন ফার্ 
হয়তে। দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার দিকে দৃষ্টি দিতে পারে, কোন 
ফার্ম ক্ষমত। অর্জনের দিকে বেশি নজর দিতে পারে, কোন ফার্ম পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা দ্বারা নৃতন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে একেবারে উদাসীন 
থাকিতে পারে১ কোন ফার্ম আবার শান্তি ও আরামে থাকিয়া গতানুগতিক 
ভাবে উৎপাদন চালাইয়! যাইতে চায়। 
বছ ক্ষেত্রে ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের ক্ষমতা নানারকম বাধা- 
নিষেধের অন্য বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর হইতে পারে ন|। 
ফার্মের সধোচ্চ দেশের আইন-কানুন এবং সামাজিক রীতি-নীতি ফার্সকে 
মুনাফা লাভের পথে 
বাধ।-নিষেধ সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে উৎপাদন করিতে বাধাপ্রদান 


করিয়া থাকে | যেমন, শ্রষিক-সজ্ঘের চাপ কিংবা! রাস্ট্র 
0.8. (8002) 


২৪২ অর্থবিষ্ঠার পরিচয় 


কর্তৃক প্রবর্তিত আইন যদি ফার্সকে উচ্চ হারে মঞ্জুরি প্রদান করিতে বাধ্য 
করে এবং সর্বোচ্চ মুনাফ! সকল স্তরেই যথারীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে, 
তাহা হুইলে ফার্মের পক্ষে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ সম্ভব নাও হইতে পারে। 

অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা বাজারের অনিশ্চয়তা ও অজ্ঞানতার জন্ব ফার্ 
সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। ভবিষ্যতে দ্রব্যের 
চাহিদা বাস্তবক্ষেত্রে কতট! হইবে সে সম্পর্কে ফার্ম নিছক পকিল্পনাদ্বার! 
পরিচালিত হইয়! থাকে। 

অনেক সময় আবার উপযুক্ত আয়তন ও শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতির অভাবে 
ফার্ম কাম্য পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিয়। সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করিতে 
পারে না। মনে কর, কোন একটি ফার্স যদি আরও ৫০০০ মিটার বস্ত্র 
উৎপাদন করে, তাহা হইলে সর্বোচ্চ মুনাফা! লাভ করিতে পারে। কিন্তু 
বাজারে যে যন্ত্র পাওয়া যায় তাহা ৭০০০ মিটার বস্ত্র উৎপাদন করিতে 
সক্ষম । এই রকম একটি যন্ত্র ব্যবহার করিলে ফার্মের পক্ষে সর্বোচ্চ মুনাফা 
লাভ করা সম্ভব হইবে না; কেন না যন্ত্রট কাজে লাগাইলে উহার কিছুটা 
উৎপাদন শক্তি অলস ও অব্যবন্ত থাকিয়া যাইবে । 

পরিশেষে, অনেক ক্ষেত্রে স্বল্নকালীন ও দীর্ঘকালীন স্বার্থের বিরোধিতা 
ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা! লাভের লক্ষ্যকে সীমিত করিয়া রাখে । এমনও 
হইতে পারে যে, ফার্ম যদি স্বল্পকালে দ্রব্যের দাম বাড়ায়! মুনাফা বৃদ্ধির 
চেষ্টা করে তাহা হুইলে বাজারে উহার সুনাম নষ্ট হইয়া যাইবে । 
সেক্ষেত্রে ফার্মের পক্ষে ভবিষ্যৎ বাজারে টিকিয়া থাকাই কঠিন। সেইজনু 
অনেক ফার্সই দীর্ঘকালীন বাজার যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার জন্য স্বল্পকালীন 
বাজারে সর্বাধিক মুনাফ! লাভের চেষ্টা করে না । 


ফার্ম ও উৎপাদনের মাত্র ২৪৩ 


ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির কারণ ও অভিপ্রাস্ব 
(০8555 2110 01061%53 0£ 115 10700. ০6 ৪ 1 ) 

অধুনা ফার্মের উৎপাদন মাত্রা বদ্ধির দিকেই সাধারণত ইচ্ছা থাকে। 
যদিও ক্ষুদ্র আয়তনের ফার্ষ যে টিকিয়া নাই তাহা নহে, তথাপি 
ফার্মের সাধারণ লক্ষ্যই হইল, কি ভাবে বিভিন্ন উপকরণ বাড়াইয় 
উৎপাদনের প্রসার লাভ করা যায় । 

ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি দুইভাবে সম্ভব হইয়া থাকে । এক, ফার্ম মূলধন, 
যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি উপকরণ বা উপাদানগুলি বাড়াইয়া নিজস্ব 
আয়তন বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, একটি ফার্ম অন্যান্য ফার্মের 
সহিত মিলিত হইয়া একটি সংযুক্ত নৃতন ফার্ম (০০20109 7 ) গঠন 
করিয়াও নিজের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে । একটি ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির 
পিছনে নিয়লিখিত কারণ ব! অভিপ্রায় থাকিতে পারে £ 

(১) ব্যক্স-সঙ্কোচের অভিপ্রায় £ একটি ফার্ম আয়তন বৃদ্ধিদ্বারা 
উহার উৎপাদন মাত্র! বাড়াইতে পারিলে নানারকমে ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিতে 
পারে। এই ব্যয়-সঙ্কোচের লোভে অনেক সময়ই ফার্মের সম্প্রসারণের দিকে 
একটা ঝোঁক দেখা যায়। ফার্ম যদি উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করে, তাহা 
হইলে শ্রম-বিভাগজনিত সুবিধা) যন্ত্রগত সুবিধা, মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে 
সুবিধা, বাজার ঘটিত সুবিধা, ঝুঁকি ব্টনজনিত সুবিধা প্রভৃতি লাভ করিয়া 
ইউনিট প্রতি ব্যয় হ্রাস করিতে পারে। কিন্তু এইভাবে ব্যয়-সঙ্কোচ 
লাভের অভিপ্রায়ে যদিও ফার্মের সম্প্রসারণের দিকে সাধারণ প্রবণতা 
দেখ! যায়ঃ তথাপি অনেক সময়ে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধির এই গতি 
নানা কারণে ব্যাহতও হইতে পারে | অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাজার- 
জনিত বাধা, মূলধন সম্পকীয় অসুবিধা, পরিচালনা জনিত অসুবিধা ফার্মের 
সম্প্রসারণের পথ এমনভাবে রোধ করে যে উহার আয়তন বৃদ্ধি সর্বোন্নত 
স্তরে পৌছাইতে পারে না। 

(২) একচেটিয়া অধিকার লাভের অভিপ্রাক্ £ ফার্ম অনেক সময় 
একচেটিয়া অধিকার লাভ ও স্থাপনের উদ্দেশ্যেও উৎপাদন মাব্র৷ বাড়াইতে 
পারে। উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বার] ফার্ন যদি বাজারে পণ্য যোগানের এক 
মোটা অংশ সরবরাহ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বাজারের অন্যান্য 
প্রতিযোগী বিক্রেতা স্বভাবতই সরিয়া পড়িবে। তখন ফার্সের পক্ষে চাপ 


২৪৪ অর্থবিদ্তার পরিচয় 


দিয় অধিক দাম আদায় ও মুনাফা লাভ করা সহজ হইয়! পড়িবে। 
আবার», ফার্ম যদি একবার সম্প্রসারণ দ্বারা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন 
করিতে পারে, তাহা হইলে উহার পক্ষে অন্য বহু রকমের ব্যয়-সঙ্কোচনের 
সুবিধা গ্রহণ করাও সহজ হইবে । 

৩) ক্ষমতালাভের অভিপ্রীক্ন £ বহুক্ষেত্রে ফার্ম ক্ষমতা! ও প্রতিপত্তি 
লাভের আশায় উৎপাদন মাত্রার প্রসার করিয়া থাকে । বড় প্রতিষ্ঠানের 
মালিক হইতে পারিলে আধিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রভাব লাভের 
সুযোগ হয়। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলে ফার্জের উদ্যোক্তার 
পক্ষে স্বাধীনভাবে পরিকল্পন! ও উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন করাও সুবিধা হয় । 

(8) অর্থসংগ্রহের অভিপ্রায় £ ফার্সের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে উহার 
পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা সুবিধা হয়। প্রতিষ্ঠান বৃহৎ হইলে উহার সুনাম 
বাজারে ছড়াইয়া৷ পড়ে । জনসাধারণ তখন প্র প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিতে 
খুবই উৎসাহ প্রকাশ করে। ফলে ফার্মের পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করিয়া 
মূলধন সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয় । 

উপরি-উক্ত কারণ ছাড়া, আরও অন্যান্য অভিপ্রায়ে ফার্মের উৎপাদন- 
মাত্রার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। যেমন, দেশে নৃতন কোন আইন প্রচলিত 
হইলে ফার্মের আয়তন প্রসার লাভ করিতে পারে। মনে কর, সরকার 
এইরূপ একটি আইন প্রণয়ন করিল যাহার ফলে যৌথ কোম্পানিগুলিকে 
উহাদের অব্টিত মুনাফার উপর আয়কর প্রদান করিতে হইবে না। 
ইহার ফলে ফার্সগুলি অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ কম বণ্টন করিবে 
'এবং বেশির ভাগ লাভের টাকা ফার্মের সম্প্রসারণের জন্ম নিয়োগ করিবে । 
এইভাবে মুনাফা পুননিয়োগের সুযোগ পাইলে ফার্মের উৎপাদনমাত্রা 
স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে । 

আভ্যন্তরীণ ও বাচ্ছ ব্যয়-সক্কোচ 
(100650021 200.175650591 75001010195 ) 

ফার্ম ও শিল্পের উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কতকগুলি ব্য়-সঙ্কোচ 
'ঘটিয়া থাকে । ইহাদিগকে বৃহ্দায়তন উৎপাদনের সুবিধা! ব| ব্যয়-সক্কোচ 
€ 70021012165 ০01 50815) বল] হয়। অধ্যাপক মার্শাল রৃহদায়তন 
উৎপাদনের এই ব্যয়-সঙ্কোচগুলিকে (১) আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সক্কোচ এবং 
€২) বাহিক ব্যয়-সঙ্ষোচ- এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। 


ফার্ধ ও উৎপাদনের মাত্র ২৪৫ 


আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সক্কোচ 
(11066111291 7100110121169 ) 

কোন ফার্ষ যদি উহার আয়তন বা উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধি করে তাহা 
হইলে কতকগুলি সুবিধ| ভোগ করিতে পারে । যেমন, বড় ফার্স ব্যাপক 
শ্রম-বিভাগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, সম্তা কাচামাল প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা লাভ 
করিতে পাবে । এই সুযোগ-সুবিধার ফলে ফার্মের ইউনিট প্রতি উৎপাদন 
ব্যয়কম পডে। এই ভাবে যখন কোন ফার্ম নিজের চেষ্টায় উৎপাদন 
রৃহদায়তন করিয়া সুযোগ-সুবিধা! লাভ করে তখন উহাকে আভ্যন্তরীণ বাষ- 
সঙ্কোচ বল! হয়। ফার্মের আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ বাহিরের কোন কার্ষকলাপ, 
কোন আবিষ্কার বা শিল্পের সাধারণ উন্নতি দ্বার| একেবারেই প্রভাবিত হয না। 
আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ নিম্নলিখিত বহু রকমে সম্ভব হইতে পারে £ 

(ক) যন্ত্রগত ব্য়-সঙ্কোচ (05010101081 7০09002019)-_-আভ্যন্তরীণ 
ব্যয়-সঙ্কোচ প্রধানত হয় যন্ত্রগত বা 'কারিগরি ব্যয়-সঙ্কোচের মাধামে । 
এই কারিগরি ব্যয-সঙ্কোচ আবার ঘটে বহু রকমে । প্রথমতঃ বড ফার্স 
বিশিষ্ট ধরনের অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ন্যুনতম গডপড়ত। 
ব্যয়ে অধিক পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বৃহদায়তন 
প্রতিষ্ঠান কাচামাল ও উপজাত ভ্ত্রব্য (705৮5 10:00:06) ব্যবহার 
ব্যাপাবেও বায়-সঙ্কোচ করিতে পারে। তৃতীয়ত, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে 
শ্রম-বিভাগ নীতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ কর! চলে । উৎপাদনের প্রত্যেকটি 
স্তরে বিশিষ্ট নিপুণতাসম্পন্ন মজুর নিয়োগের ফলে ব্যয়-সঙ্কোচ সুগম 
হয়। চতুর্থত, বৃহদাযতন ফার্ম হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাদি 
দ্বারা অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়৷ নূতন উৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কার ও 
উহার সুযোগ-সুবিধ গ্রহণ করিতে পারে । 

(খ) পরিচালিত বায়-সঙ্কোচ (70021009155 ০ 191192- 
20610)--উৎপাদনের পরিচালন! ও ব্যবস্থাপনার দিক হইতেও বৃহৎ ফার্ম 
ব্যয়-সক্কোচ করিতে পারে। বৃহদীয়তন ফার্মের উদ্যোক্তার একার পক্ষে 
সমস্ত খু*টনাটি সুষ্ঠুভাবে তদারক করা সম্ভব নহে। ব্যবস্থাপনা ও 
পরিচালনার কাজ বহু বিভাগে বিভাগীকরণ এবং বিশিউ নিপুণতাসম্পন্ 
বিভাগীয় কর্মচারীর হস্তে নৃম্ত করা হয়। ইহাতে কেবল যে ব্যবস্থাপনার 
নৈপুণ্যই বাড়ে তাহ! নহে; ব্যয়-সক্কোচও যথেষ্ট হয়। 


২৪৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


(গ) বাণিজ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচি (002221961019] 17002018165 )- 
বৃহৎ ফার্মকে অধিক পরিমাণে কাচামাল ক্রয করিতে হয় এবং অধিক 
পরিমাণে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে পাঠাইতে হয়। ইহা এক সঙ্গে প্রচুর 
পরিমাণে কাচামাল ক্রয় করে বলিয়া অপেক্ষাকৃত সন্তাদরে খরিদ করিতে 
পারে। আবার সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া উৎপন্ন পণ্যের প্রচার ও 
বিক্রয় ব্যয় কমাইতেও পারে । 

ঘে)ট আধিক ব্যয়-সক্কোচ (53790018] :72০010010155 )_ বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মূলধন ও পুজি সংগ্রহ করাও সুবিধাজনক | ইহা বাজারে 
শেয়ার ও খণপত্র সহজেই বিক্রয় করিয়া অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ 
করিতে পারে। ক্ষুত্্ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বৃহৎ ফার্ম অপেক্ষাকৃত কম সুদে 
ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে মুলধন ধার করিতে পারে । 

(ঙ) ঝুকি বন্টনগত ব্যয়-সক্কোচ ([151-98205  2০010- 
0165)-_বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঝুঁকি বহনের সুবিধাও বেশি | বৃহৎ ফার্ম 
রকমারি দ্রব্য উৎপাদন দ্বার| ঝুঁকি বন্টন করিয়! থাকে । মন্দা বাজারে ফার্মের 
বক্রয় ঘাটতি হইলে তেজী বাজারে বাড়তি বিক্রয় দ্বারা তাহা পোষাইয়া লয়। 
তাহা ছাভা; বৃহৎ ফার্স এক বাজারে সমস্ত পণ্য বিক্রয় করে না। বিভিন্ন 
বাজারে মাল বিক্রয় করিয়াও ইহ] ঝুকি বহনের ভার হাস করে । 

বাহ্যিক ব্যয়-সক্ষোচ 
(156510091 740011010165 ) 

কোন শিল্পের আয়তন বা উৎপাদন মাত্র! বৃদ্ধির ফলে কতকগুলি ব্যয়- 
সঙ্কোচ ঘটে। ইহাদের বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ বলা 
হইয়! থাকে । শিল্পের বৃদ্ধির ফলে যখন এইভাবে ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটে, তখন 
এ শিল্পের অন্তর্গত সকল উৎপাদনকারী ফার্সই উহার সুযোগ-সুবিধা কম- 
বেশি লাভ করিয়া থাকে । ধর, কোন একটি শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে। 
উহার ফলে এ স্থানে পরিবহণ, বাঙ্ক, বীম। প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উন্নতি ঘটিবে। 
তখন এ স্বানের ছোট-বড সকল ফার্সই কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ 
করিতে পারিবে । বাহ্যিক ব্য়-সঙ্কোচ সাধারণত তিন রকমে ঘটিতে পারে £ 

(ক) স্থানিকতাজনিত ব্যয়-সঙ্কোচ (72001010859 0৫6 (02062- 
086205 )- কোন শিল্পের যদ্দি স্থানিকতা ঘটে এবং তাহার ফলে 
যোগাযোগ বা! পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়, তাহা হইলে এ শিল্পের 


ফার্স ও উৎপাদনের মাত্রা ২৪৭ 


অন্তর্গত ফার্মগুলি সম্তায় কীচা মাল ক্রয়, সুদক্ষ শ্রমিক যোগান বাবস্থা 
প্রভৃতি করিতে পারে । এইবপ স্থানিকতাজনিত ব্যয়-সঙ্ষোচ ফার্সগুলির 
বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ । 

(খ) সংবাদ সম্পকীয় ব্যয়-সঙ্কোচ (10012020165 01 1116011719- 
01০2 )-_বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি সকলে মিলিয় গবেষণার কাজ 
এবং বাণিজ্যিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে । ইহার ফলে ফার্সগুলি 
যন্ত্রপাতি ও বাজার সম্পর্কে বু তথা ও খববাখবর পাইয়া থাকে । তাহাতে 
প্রত্যেকেবই সুবিধ! হয়। 

(গ) বিশেষায়ণজনিত বায়-সঙ্কোচে (12002101015 ০06 101511- 
€58£156100)- শিল্পের উৎপাদন মাত্র! বৃদ্ধি পাইলে বিশেষায়ণজনিত ব্যয়- 
সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে । শিল্প খুব বৃহৎ হইয়! গডিয়া উঠিলে উহার অন্তর্গত এক 
একটি ফার্ম এক একটি বিশেষ দ্রব্যে উৎপাদনে বিশিষ্ট ত| অর্জন কবে। যেমন, 
বন্্-শিল্প বৃহদায়তন ধারণ করিলে উহার অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান ধুতি 
তৈয়ারি, আর একটি শাভী তৈয়ারি, তৃতীয়টি হয়ত সার্টেব কাপড তৈয়ারি 
করিতে বিশিষটতা অর্জন কবে । ইহার ফলে, একদিকে যেমন গোটা শিল্পেব 
উৎপাদন ক্ষমতা বাডে, অপর দিকে আবার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ইউনিট 
প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও কমিয় থাকে । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আভ্ন্তবীণ ব্য়-সঙ্কোচ ও বাহ্যিক 
বায়-সঙ্কোচের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নাই। যে পার্থক্য দেখা 
যায় তাহা কেবল মাত্রার পার্থক্য । [105 01061651005 15 006 &. 
07091109055 01661651002 01: 01661611010 11100) 00৮ 91661600 
10 096:55 021. ] একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পবিষ্বীব 
হইবে । মনে কর; কোন একটি স্থানে একটি শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে ; 
উহার ফলে আশপাশে অনেক সহায়ক শিল্প (515101915 2120150759) 
গড়িয়া! উঠিয়াছে। স্থানীয়কৃত শিল্পটি এই সকল সহায়ক শিল্পের নিকট 
হইতে অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ কবিতে পারে। যাহার ফলে 
উহার বাহ্যিক ব্য়-সঙ্কোচ ঘটিবে । কিন্তু স্থানীয়কৃত শিল্পটি যদি সহায়ক 
শিল্পগুলিকে সংযুক্তি দ্বারা একটি মাত্র ফার্মের গঠন করে, তাহা হইলে 
আগে যে ব্যয়-সঙ্কোচগুলি বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ বলিয়া গণ্য হইত তাহা 
এখন সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানটির আত্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচে পরিণত হইবে। 


২৪৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


বৃদাস্সতন উদ্পাদনের সীমা 


(14110116560 142165-50916 71001061011 ) 


কোন ফার্ম উৎপাদন মাত্রা অথবা আয়তন বৃদ্ধি করিলে বহুরকমে 
সুযোগ-সুবিধা লাভ ও ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারে। কিন্তু ফার্সের 
আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম অসুবিধা ও ব্যয়-বাহুল্যও দেখা 
দেয়, যাহার জন্য প্রতিষ্ঠান ইচ্ছামত আয়তন বিস্তৃত করিতে পারে না। 
ফার্মের আয়তন রৃদ্ধির পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা আসে বলিয়াই একটি 
বিশেষ সীমা পর্যন্ত উহার উৎপাদন মাত্র! বাডানো চলে । 

প্রথমত, কর্ম-বিভাগ ও বৃহদাঁকার যন্ত্র ব্যবহাবের সুফল সুনিশ্চিত, 
কিন্তু সীমাহীন নহে । উৎপাদনের বিশেষ একটি মাত্রা পর্ষস্ত কর্ম-বিভাগের 
সুবিধা ও কারিগরি বায়-সক্কোচ লাভ কবা যায়। সেই বিশেষ যাত্রা 
অতিক্রম করিলে ফার্মের ব্যয়-বাহুল্য ঘটিয়া থাকে । 

দ্বিতীয়ত, ফার্মের আয়তন সুবিস্তৃত হইলে উদ্যোক্তার পক্ষে ব্যবস্থাপন। 
ও পরিচালনার কার্য সুষ্ঠুভাবে নির্দেশ করা অসম্ভব ও কঠিন হইয়া পডে। 
উৎপাদনের মাত্রা বিশেষ বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় 
স্থাপন করিয়া সুবিস্তৃত কার্ধপরিধি পরিচালন! করা দুঃসাধ্য হইয়] উঠে। 

তৃতীয়ত, উপযুক্ত পরিমাপ পু*্জির অভাব ও আঘথিক অসচ্ছলতাও 
ফার্মের আয়তন জন্প্রসারণ সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে। অধুনা যৌথ মুলধনী 
কারবারের মাধ্যমে যথেষ্ট পুঁজি ও মুলধন সংগ্রহ করিবার সুযোগ 
আছে বটে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা নিজেদের স্বাধীনত৷ ক্ষু 
করিয়! যৌথ মূলধনী কারবার গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে মোটেই 
আগ্রহশীল নহে। প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে ফার্সকে উপযুক্ত 
জামিন ও সুদ দিতে প্রস্তত থাকিতে হয়, যাহা|! অনেকেই সক্ষম নহে । 

চতুর্থত, বিস্তৃত বাজার ও স্থির চাহিদার অভাবে কোন ফার্মের পক্ষেই 
অনির্দিষউভাবে সম্প্রসারণ কর! লাভজনক নহে। উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা 
যদি ব্যাপক ন| হয়, কিংবা পণ্যের চাহিদা যদি সকল সময়ই উঠা-নাযী 
করে, তাহা! হইলে উৎপাদন বৃহদায়তন করিলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। 
ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি করিলে কার্ষপরিধি সাধারণত সুবিস্তৃত ও সংগঠন ব্যবস্থাও 
বিশিউতাসম্পন্ন হুইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থাতে ফার্স বাজার চাহিদ! 


ফার্ষ ও উৎপাদনের মাত্রা ২৪৯ 


পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়! উৎপাদন ব্যবস্থা সহজে অদল-বদল 
করিতে পারে না । 

সাধারণত কোন ফার্স উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে কতকগুলি 
সুযোগ-সুবিধা লাভ করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যয় রৃদ্ধিরও 
সম্ভাবনা থাকে । যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইয়! প্রাস্তিক ব্যয়ের 
চেয়ে প্রান্তিক আয় বেশি লাভ করা সম্ভব হয়, ততক্ষণ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে আয়তন জন্প্রসারণ করা লাভজনক । সম্প্রসারণের কাম্য সীমা 
নির্ধারিত হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে যে স্তরে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক 
ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান | 


ফার্মের আয়তন কি কি বিষয় দ্বার। নির্ধারিত হয় 


(72,00015 11101) 06161771119 6119 5126 069. 011700 ) 


প্রত্যেক ফার্মের লক্ষ্য সেই স্তরে উৎপাদন করা যে স্তরে সর্বোচ্চ 
মুনাফা লাভ হয়। সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে পৌঁছাইতে হইলে ফার্সকে 
উৎপাদন মাত্রা! বাঁড়াইয়| সকল রকম ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হয়। আবার 
উৎপাদন মাত্র! বাড়াইতে হইলেই ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হয়। 
ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি আবার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে £ 

(১) উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নহে। এই সকল ক্ষেত্রে ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি 
অবশ্যই লাভজনক । আবার, অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ছোট ছোট 
যন্ত্র ব্যবহার বায়-সক্কোচ করে । এইরূপ ক্ষেত্রে ফার্মের আয়তন ছোট 
হওয়াই বাঞ্নীয়। 

(২) ফার্জের আথিক সংগতির উপর আয়তন বিশেষভাবে নির্ভর করে। 
যে প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই বাজারে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা বা অন্য কোন 
প্রকারে আথিক মূলধন সংগ্রহ-করিতে পারে উহার পক্ষে আয়তন বৃদ্ধি করার 
সুযোগ অনেক বেশি । অপরপক্ষে, যে ফার্মের আথিক সঙ্গতি নাই উহাৰ 
আয়তন স্বভাবতই ছোট হইতে বাধ্য । 

€৩) যেখানে পরিচালনার কাজ ব্যাপক ও জটিল আকার ধারণ 
করে, সেখানে অধিক সংখ্যক পরিচালক নিয়োগ করিতে হয়। ফার্সের 
আয়তন বড় না করিলে এই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নহে। আবার, 


২৫০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


যে ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজ সহজ ও ব্যয়বহুল নহে, সেখানে প্রতিষ্ঠানের 
আয়তন ছোট কবিয়া পরিচালনার ব্যয়াধিক্য যাহাতে না ঘটে সেই 
দিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলে । 

(৪) ফার্মের আয়তন উৎপন্ন পণ্যের বাজারের অবস্থার উপরও 
বিশেষভাবে নির্ভর করে। পণোর বাজার যদি বিস্তৃত ও ব্যাপক হয় 
এবং বাজার দাম যদ্দি উঠা-নামা না করে, তাহা হইলে উৎপাদন মাত্রা! বৃদ্ধি 
করা লাভজনক | অপর পক্ষে, পণোর বাজার যদি সীমাবদ্ধ হয় এবং 
উহার বাজার দাম খুব বেশি উঠা-নামা! করে, তাহা হইলে বৃহৎ মাত্রা 
উৎপাদন অত্যন্ত ঝু"কিবহুল হইয়া পড়িবে । সে ক্ষেত্রে ফার্সের আয়তন 
ক্র রাখাই যুক্তিসঙ্গত | 

(৫) ফার্মের আয়তন ক্ষুত্র থাকিলে উহার নমনীয়তা বেশি থাকে । ক্ষুদ্র 
প্রতিষ্ঠান নৃতন অবস্থার সহিত সহজেই খাপ খাওয়াইতে পারে। ক্ষুতব 
আয়তনের ফার্মের পক্ষে কাঠামোগত পরিবর্তন আনা ঘত সহজ বৃহ্দায়তন 
ফার্ষের পক্ষে ততটা সম্ভব নহে | সেইজন্য বাণিজ্য মন্দার সময় বৃহদীয়তন 
ফার্মের পক্ষে টিকিয়া থাকাই অসম্ভব হইয়া! পড়ে | 

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি নির্ধারণ করিতে সহায়তা 
করে বটে। কিন্তু সব চাইতে প্রধান বিষয়, যাহার উপর নির্ভর করিয়া ফার্য 
আযতন স্থির করে তাহা হইল সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ। ফার্মের আয়তন 
বৃদ্ধির লক্ষ্যই হইল, সর্বোন্নত মুনাফাস্তরে পৌঁছানো | 


ক্ষুদ্রোয়তন উৎপাদনের সুবিধা 


(40521062265 ০ 5120911-509,16 7১:000001012 ) 


বৃহদায়তন উৎপাদানে বহু সুযোগ-দুবিধা থাকা সত্তেও দেখা যায়, কোন 
ফার্সই উহার উৎপাদন মাত্র! ইচ্ছামত বাড়াইয়! যাইতে পারে না। প্রত্যেক 
ফার্মেরই একটি করিয়া সর্বোচ্চ উৎপাদনের মাত্র! আছে। এ মাত্রা অতিক্রম 
করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে+ফার্মকে অনেক রকম অদ্পুবিধার সম্মুখীন হইতে 
হয় এবং ফার্মের গডপড়তা উৎপাদন ব্যয়ও বাড়িতে থাকে | বৃহদায়তন 
উৎপাদনের বন্ধ প্রতিবন্ধক ও অসুবিধা আছে বলিয়াই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন 
ব্যবস্থা কোনো দেশেই একেবারে উঠিয়া যায় নাই-_রৃহদায়তন উৎপাদনের 
পাশাপাশি টিকিয়া আছে। 


ফার্স ও উৎপাদনের মাত্রা ২৫১ 


কুদ্রায়তন উৎপাদনের নিজস্ব কতকগুলি সুবিধা আছে; যাহার জন্য 
অধুনা বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার যুগেও উহা! টিকিয়া আছে। প্রথমত, 
ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে উদ্যোক্তা নিজে কাজের খুঁটিনাটি তদারক, ব্যবস্থাপনা ও 
সংগঠন করিতে পারে । (0116 17555665155 5৪ 25 ৪৮51 ঘ্1591.) উৎপাদক 
স্বাধীনভাবে কাজের নীতি নির্ধারণ করিতে পারে বলিয়া সে উদ্যাম, 
দায়িত্ববোধ ও তৎপরতার সহিত পণ্য উৎপাদন করিতে পারে। 

দ্বিতীয়ত, ক্ষুত্রায়তন উৎপাদনে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিবার সুযোগ থাকায় শ্রমিক-মালিক বিরোধ বা 
পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি ঘটিবার সম্ভাবনা কম থাকে । ইহাতে উৎপাদনে 
অপচয় কম হয় এবং উৎপাদনের ধারাও অব্যাহত থাকে। 

তৃতীয়ত, যে সকল দ্রব্যে চাহিদা-বাজার স্থানিক (10081 )ও সীমাবদ্ধ 
কিংবা যখন-তখন উঠা-নাম! করেঃ উহাদের' উত্পাদন ক্ষুদ্র মাত্রায় হওয়াই 
সুবিধাজনক | বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের 
পরিবর্তনযোগ্যতা বেশি। পণ্যের বাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ইহা উৎপাদনের পরিমাণ সহজেই বাড়াইতে বা কমাইতে পারে | 

চতুর্থত, ক্ষুত্বায়তন ফার্মের পক্ষে সৃঙ্ম ও চারু দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা 
অধিক। যে সকল' দ্রব্য ফ্যাসনদুরস্ত উহার! প্রমিত (56212091550 ) 
হইতে পারে না৷ এবং সেইজন্য উহার! বৃহদায়তন কারখানায় তৈয়ারি হইবার 
অযোগ্য । ক্ষুদ্র উৎপাদক প্রতিটি কাজে ভিন্নভাবে তাহার নিপুণত। প্রয়োগ 
করিয়া! সৃষ্ষ্রঃ রুচিসম্মত ও ফ্যাসনদুরস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। 
যে শিল্পে উৎপাদন ধরাবাধা বাঁ গতানুগতিক নয়, সেখানেই ক্ষুদ্র ফার্মের 
বিশেষ সুবিধা । 

পঞ্চমতঃ বৃহদায়তন উৎপাদনের তুলনায় ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থির. 
ব্যয় কম হয়। ক্ষুদ্রায়তন ফার্সকে কারখান!, যন্ত্রপাতি, স্থায়ী কর্মচারী 
প্রভৃতি বাবদ অতাধিক বায় করিতে হয় না। শ্রমিকের সুখ-্বাচ্ছন্দা 
বিধানের জন্যও ছোট প্রতিষ্ঠানের বায় অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে । 

পরিশেষে, অধুন! উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার কিছু কিছু সুফল ক্ষুদ্রায়তন 
উৎপাদনেও সহায়তা করিয়া থাকে । যেষন, ক্ষুদ্বায়তন ফার্ধ উৎপাদন 
কার্ধে বিদ্যুতৎ-শক্তির প্রয়োগ দ্বারা বিশেষভাবে ব্যয়-সক্ষোচ করিতে 
পারে। 


২৫২ অর্থবিস্ভার পরিচয় 


কাম্য-আয়তনের ফার্ম 
(00620020 চঠাাাত ) 

প্রায় সকল অবস্থাতে প্রত্যেক উৎপাদক ফার্মেরই উদ্দেশ্য সর্বাধিক 
সম্ভব মুনাফা অর্জন করা । ইহা লাভ করিতে হইলে ফার্সকে উৎপাদন 
মাত্রা বা আয়তন বৃদ্ধি করিতে হয়। ফার্সের মুনাফা নির্ভর করে একদিকে 
চাহিদার বিস্তুতির উপর আর একদিকে উৎপাদন বায়ের উপর | ফার্স 
মুনাফ! বৃদ্ধির জন্য প্রধানত চেউ| করে উৎপাদন ব্যয় সঙ্কোচ করিতে । 
উৎপাদন বায় আবার নির্ভর করে ফার্স উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া কতটা 
পরিমাণ বায়-সঙ্ষোচ করিতে পারে তাহার উপর। কিন্তু ফার্ম উহার 
উৎপাদন মাত্রা বাঁড়াইলেই যে ব্য়-সক্কোচ ঘটিবে তাহার কোন স্থিরত! 
নাই | অনেক সময় দেখা যায় যে, ফার্ম উৎপাদন মাত্রা বাড়ানোর ফলে 
যন্ত্রগত ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হয়তো! সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
পরিচালনাগত ব্যয়-রৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এ ক্ষেত্রে ফার্মের নীট বায়-সঙ্কোচ 
সর্বাধিক হইয়াছে, একথা মোটেই বলা চলে না । সুতরাং, ফার্ম যখন উহার 
আয়তন বাড়াইবে তখন উহাকে একই সঙ্গে ব্য়-সঙ্কোচ ও ব্যয়-বৃদ্ধি__ 
উহাদের নীট ফলাফল হিসাব করিয়া তবে উৎপাদন 
বট উঠ মাত্রা নির্ধারণ করিতে হুইবে। ফার্স ব্যয়-সঙ্কোচ 
হিসাব করিয়া ও বায়-বৃদ্ধির নীট ফলাফল হিসাব করিয়া! যতক্ষণ 
র্োয়তদ। পর্স্তদেখিবে হে ইউনিট প্রতি বায় বা গড়পড়তা বায় 
হাস প্রাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্তই উৎপাদনের আয়তন 
বাড়াইয়া যাইবে । এই অধস্থাতে ফার্ম যতক্ষণ উৎপাদন করিতে থাকিবে 
ততক্ষণ ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্ধকর হইবে । উৎপাদনের যে মাত্রায় 
পৌঁছাইলে ফার্সের গড়পড়তা! ব্যয় সর্বনিয় হইবে সেই মাত্রাকে ফার্মের কা 

আয়তন বা কাম্য উৎপাদন মাত্রা বলা যায়| ফার্ম যখন কাম্য উৎ 
মাত্রায় উৎপাদন করে তখন তাহাকে কাম্য-আয়তনের ফার্ম বলা হয়। 
কাম্য মাত্রায় উৎপাদন করিলে ফার্মের নীট ব্যয়-সঙ্কোচ সর্বাধিক হয় 
এবং উহার ফলে ফার্মের গড়পড়তা! বায় সর্বনিয় হয়। এই মাত্রায় 
উৎপাঁদন করিলে ফার্ম ভারসাম্য অবস্থা লাভ করে। ইহাই ফার্মের 
উৎপাদনের কাম্য-আয়তন বা মাত্রা । ফার্স যদি এই মাত্র! ছাড়াইয়া 
আবার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহা হইলে ব্যয়-সক্ষোচের তুলনায় 


ফার্ম ও উৎপাদনের মাত্র! ২৪৩ 
ব্যয়-রৃদ্ধি অধিক ঘটিবে ; ফলে, গড়পড়ত! উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে থাকিবে 
'এবং ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইবে । 

ইহা মনে রাখা দরকার যে, সর্বোন্নত ফার্স সকল দেশে, সকল কালে 
'এবং সকল শিল্পে এক আয়তনের হইতে পারে নাঁ। ষে প্রতিষ্ঠান 
আজ সর্বোন্নত বলিয়া স্বীকৃত, তাহা! কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বা 
'উৎপাদন পদ্ধতির উৎকর্ধের সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল পরে সর্বোন্নত নাও 
খাকিতে পারে । বিভিন্ন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্মের কাম্য-আয়তনও 
একরূপ নহে । আবার, একই শিল্পের অধীন বিভিন্ন ফার্নের কাম্য-আয়তনও 
সকল অবস্থায় একপ থাকিতে পারে না! । 
কাম্য-আয়তনের ফার্মের ধারণাটি তত্ব হিসাবে অনুমান করা যায় 
বটে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ফার্ম কাম্য-আয়তনে ব! উৎপাদন মাত্রায় 
পৌছাইতে পারে না। কাম্য-আয়তনে উৎপাদন 
কাম্য উৎপাদনের করিতে হইলে ফার্মকে সর্বনিয় গড় ব্যয়ে উৎপাদন 
০০৭ করিতে হয়। কিন্তু সর্বনিয়্ গড় ব্যয়ে উৎপাদন 
এক নহে করিলেই যে ফার্মের মুনাফ। সর্বাধিক হইবে তাহার 
কোন নিশ্চয়তা নাই। কেন না, এমনও হইতে পারে 
'ষে, সর্বনিয় গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিতে হইলে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন 
করিতে হয়, বাজারে সেই পরিমাণ ভ্রব্যের চাহিদা নাই। সুতরাং এ 
ক্ষেত্রে কাম্য-আয়তনে উৎপাদন করিয়! ফার্মের কোন লাভ নাই । বাস্তব- 
'ক্ষেত্রে, ফার্স সেই আয়তনে দ্রব্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে যে আয়তনে 
ফার্মের পক্ষে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। নিখুত পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্স সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে তখনই 
সক্ষম হইবে যখন উহা এমন মাত্রায় উৎপাদন করে যেখানে ফার্মের 
প্রান্তিক ব্যয়, প্রাস্তিক আয় ও বাজার-দাম পরস্পর সমান হয়। আবার 
একচেটিয়া এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় 
বং প্রান্তিক আয় সমান হইলেই ফার্মের মুনাফ। সর্বাধিক হয়। 


ফার্মের আয্মতন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ 


(0০৮০0 2100. 18005051010 01 8 হাতেও ) 


প্রত্যেক ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের পিছনে দুইটি প্রধান 


২৫৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


কারণ থাকে-__একদিকে উৎপাদন ব্যয় হাস আর একদিকে মুনাফার পরিমাপ 
বৃদ্ধি। অবশ্ঠ আথিক সুযোগ-সুবিধা» অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক প্রতিপত্তি, 
রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়! থাকে । 

সাধারণত ফার্মের আয়তন সম্প্রসারণ দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঘটিতে 
পারে। প্রথমত, ফার্স কাঠামোগত পরিবর্তন ( ৪0206018,] 0179765 ) 
দ্বারা নিজস্ব আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে । ফার্ষ যে পণ্য উৎপাদন 

করিবে উহার প্রয়োজনীয় কাচামাল, যন্ত্রপাতি; মূলধন» 
1 শ্রমিক প্রভৃতির পরিমাণ বাড়াইয়া আয়তন বৃদ্ধি ও 

সম্প্রসারণ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ফার্মের আয়তন 
বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের আর একটি পথ হইল সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সংযুক্তিসাধন (1158:5600) | ইহাকে জোট কারবার (51059 
০0755159001) গঠন বলে । এই সংযুক্তি বা জোট-গঠন নিয়লিখিত 
যে কোন প্রকারে হইতে পারে £ 

(১) পশ্চাত্মুখী সংযুক্তি (3901.210. 1065£1561020 ) : যে 
কোন পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া একাধিক স্তর বা ধাপে বিভক্ত থাকে । যদি 
কোন ফার্ম পশ্চার্বতাঁ এক বা একাধিক স্তরে আপন কার্ধক্গেত্র বিস্তার 
দ্বারা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করে তাহা হইলে উহাকে পশ্চাৎমুখী সংযুক্তি 
বলা হয়। যেমন, যদি একটি কাপড় তৈরির প্রতিষ্ঠান তুলা চাষের কাজও 
নিজেই গ্রহণ করে। 

(২) অগ্রমুখী সংযুক্তি (170151210. 106551901020. ) * যদি কোন 
ফার্ধ নিজে যাহ! উৎপাদন করে উহ| ছাড়া মধ্যবতাঁ স্তরের উৎপাদনের 
দায়িত্বও গ্রহণ করে; তাহা হইলে উহাকে অগ্রমুখী সংযুক্তি বল! হয়। 
যেমন, কোন লোহার কারখান। যদি ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ করে| 

(৩) পার্থীয় সংযুক্তি (14265121 1206551561010 ) £ যখন কোন 
ফার্ম বিভিন্ন রকম দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পণ্যের বৈচিত্র্যকরণের সহায়তা 
করে, তাহাকে পার্ীয় সংযুক্তি বলা হয়। যেমন, রেল প্রতিষ্ঠান যদি 
বাস চালাইবার কাজ, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের কাজ প্রভৃতি নিজে 
শুর করে। 

(8) লম্ঘমুথী সংযুক্ষি ( ড5:0০৪1 [1168:5602 ) : প্রতিষ্ঠান 


ফার্ম ও উৎপাদনের মাত্রা ২৫৫ 


সম্প্রসারণের আর একটি উপায় হইল উহা যে স্তরে দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে 
স্তরের পশ্চাত্ব্তা ও অগ্রবর্তা এক বা একাধিক স্তরে উহার কা্ধক্ষেত্র 
বিস্তার করিতে পারে । এইভাবে প্রতিষ্ঠানটি যখন নিজের উৎপাদন স্তরের 
পশ্চাৎবতাঁ ও অগ্রবর্তী উভয় ধাপেব উৎপাদন ধারাকে সংযুক্ত করে, 
তখন উহাকে বলা হয় লম্বমুখী সংযুক্তি। যেমন, একটি জুতা তৈয়ারির 
কাবখানা যদি চামডা পাকা করা, জুতাব তলা তৈয়ারি কবা, জুতার 
ফিতা লাগানো, জুতা বিক্রয় প্রভৃতি উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরগুলি নিজ 
হাতে গ্রহণ করে । 

৫) আঞ্চলিক সংযুক্তি (95111001121 11009012002) 5 যদি 
কোন ফান্ন দেশে বা বিদেশে বিভিন্ন স্থানে শাখা খুলিয়া উৎপাদনের 
উপকরণ সংগ্রহ করে, কিংবা উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়েব সুবিধা ভোগ কবে, 
তাহা হইলে উহাকে আঞ্চলিক সংযুক্তি বলা হয়। 

(৬) সমাস্তরাল সংযুক্তি (70112092651 [01065819002 ) ৫ ফার্ম 
আব এক পথে ইহার আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারে । ইহা! 
পশ্চাত্ব্তী উৎপাদন স্তর কিংবা! মধ্যবর্তী উৎপাদন স্তবেব সহিত সংযুক্ত না 
হইয়! একই দ্রব্য উৎপাদনকাবী এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত 
হইতে পারে | এইরূপ গঠনকে সমান্তরাল সংযুক্তি বলা হয়। 


একচেটিয়। জোট-কারবার 
(02000115010 ০0101011196101 ) 


শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত আয়তনজনিত ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা 
লাভ করিবার জন্যই সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়। এঁ উদ্দেশ্যে হয় তাহারা 
উৎপাদন মাত্র! বৃদ্ধি বার ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি কবিয়া থাকে, না হয় এক 
জাতীয় অপর একটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হইয়া জোট 
গঠন করে। ফার্মের আয়তন বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে কিংবা জোট গঠনের ফলে 
বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র হইতে 
থাকে । উহার ফলে প্রত্যেক ফার্মের মুনাফা কমিতে থাকে এবং বাজাবে 
বিক্রেতার সংখ্য। হ্রাস পাইতে থাকে । তখন ফার্মগুলির পক্ষে মিলিত হওয়া 
ছাড়! নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই শক্ত হইয়া পডে। সুতরাং, বলা চলে 


২৫৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


যে+ ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা লাভ এবং কঠিন প্রতিযোগিতার বিলোপ 
সাধনের উদ্দেশ্যেই একচেটিয়া জোট-কারবারের উত্তব হইয়া থাকে । 
একচেটিক়! ৫জাট-কারবার উৎপত্তির কারণ 
€ 520565 01 70101901500 00101027120010 ) 

একচেটিয়া জোট-কারবার উৎপত্তির পশ্চাতে একাধিক কারণ ও 
উদ্দেন্ত থাকিতে পারে। এই কারণ ও উদ্দেশ্যগুলি আরও বিশদভাবে 
আলোচনা কর! হইল £ 

(১) একচেটিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য ( 7100201 
24০5:৮5) £ বিভিন্ন ফার্ম মিলিত হইয়! জোট-কারবার গড়িয়া তুলিলে বাজারে 
প্রতিযোগিতার বিলোপ হয় এবং একচেটিয়া প্রভাবের মাত্র! বাড়িতে থাকে। 
ফলে, একচেটিয়া কারবারের পক্ষে বাজারে পণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা 
মূল্য বৃদ্ধি ও মুনাফা বৃদ্ধি কর! খুবই সহজ হয়। একচেটিয়া জোটের পক্ষে 
অল্প মূল্যে উৎপাদনের উপাদান নিযুক্ত করিয়! উৎপাদন ব্যয় কমাইয়া 
রাখাও সহজ | জোট-কারবার এই ভাবে উৎপাদন ব্যয় কমাইয়! রাখিয়া 
মুনাফা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে পারে । জোটনব্যবস্থা যখন মুনাফা লাভের 
উদ্দেশ্ লইয়া গঠিত হয়, তখন উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে । 
উৎপাদনের উপাদানগুলির কর্ম-নিয়োগ সঙ্কুচিত হইতে পারে এবং 
ভোগকারিগণ চড়াদামে দ্রব্য ক্রয় করিয়| বিপর্যস্ত হইতে পারে । 

(২) ব্যয়-সক্ষোছের উদোম (1500007010 11002৮6) £ ব্যয়- 
সক্ষোচের উদ্দেশ্য লইয়াও অনেক সময় জোট-কারবারের উৎপত্তি হইতে 
পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফার্ম মিলিত হইলে রৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ- 
সুবিধা পূরণমাত্রায় গ্রহণ করিতে পারে। তাহার ফলে ব্যয়-সংক্ষেপ ঘটে। 
জোট উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে লোকসানগ্রন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে একেবারে গুটাইয়] 
ফেল! চলে । জোট গঠনের পর ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি হয় বলিয়া শ্রম- 
বিভাগের সুযোগ-সুবিধাগুলি পূর্ণযাত্রায় গ্রহণ করা চলে; পরিচালনা ও 
প্রচারকার্ধের বাবদ গড়পড়ত! ব্যয়ও সন্ুচিত কর! সহজ হয়। 

(৩) আত্মরক্ষা ও ঝুঁকিত্রাসের উদ্দেশ্য (56171066105 ৪:00 
[398 7২৫০6107 1101৩ ) জোট কারবার গঠনের আর একটি উদ্দেশ্য 
হইল, আত্মরক্ষার জন্য প্রতিযোগিতার ঝুকি হাস করা। কতক্ষন ফার্ম মিলিয়া 
যখন জোট সৃষ্টি করে তখন প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কীচামাল ক্রয় 


ফা ও উৎপাদনের মাত্র ২৫৭ 


করিবার ঝুঁকি অথবা পণ্য-বাজারে দাম-দস্তূর সংক্রান্ত ঝু*কির বোঝা অনেক 
কমিয়া যায়। জোট সৃষ্টি হইলে মন্দা বাজার সংক্রান্ত ঝুঁকি, চাহিদার 
পরিবর্তন হেতু ঝুঁকি প্রভৃতির পরিমাণও হাঁস পায়। জোট-কারবাব 
উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অতি-উৎপাদন বা অব-উৎপাদন দোষও 
অনেকট| দূর করিতে পারে। 

(৪) আর্থিক উদ্দেশ্য (01597091 110৮1৮5 ) £ প্রচুর পরিমাণ 
মূলধন সংগ্রহের উদ্দেস্ত হইতেও একচেটিয়া জোট-কারবারের সৃষ্টি হইতে 
পারে। একচেটিয়৷ জোটের সৃষ্টি হইলে ব্যবসায়ের সুনাম ও ক্ষমতা! বৃদ্ধি 
পায়; তাহার ফলে জোট অতি সহজেই ব্যাঙ্ক কিংবা বীম! প্রতিষ্ঠানের 
নিকট হইতে খপ গ্রহণ করিতে পারে কিংবা! বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া 
অথব! খণপত্র ইসু করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। 

(৫) ক্ষমতা-লাভের উদ্দেশ্য (2০৪: 1106৮ ) £ অনেকে মনে 
করেন, ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির পশ্চাতে মূল আকর্ষণ হইল ক্ষমতা-লাভ। 
জোট-কারবার গঠনের মাধ্যমে ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি শিল্পপতিগণের 
প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কর্তৃত্ব লাভের অন্তশিহিত 
বাসনা বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠনের উদ্তবে বিশেষ গুরুইপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করে। 

উপরি-উক্ত কারণগুলি ছাড় আরও কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি জোট 
সৃষ্টির বিশেষ সহায়তা করে। প্রথমত, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি 
সংখ্যায় কম হয় এবং উহারা যদি একই আকারের হয়ঃ তাহা হইলে উহাদের 
পক্ষে মিলিত হইয়া! জোট-কারবার সৃষ্টি করিবার সুবিধা হইবে । বভ্‌- 
সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও মিলন কদাচিৎ সম্ভব 
হয়। আবার প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট বড় বিভিন্ন আকারেব হইলেও উহাদের 
মিলনের সম্ভাবনা! কম। দ্বিতীয়তঃ ফার্সগুলি যদি একধরনের ও সমজাতীয় 
দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহা হইলেও জোট উৎপত্তির পক্ষে অনুকূল । তৃতীয়ত, 
শিল্পের স্থানীয়করণও জোট উৎপত্তি উৎসাহিত করে। যদি শিল্পের অন্তর্গত 
বিভিন্ন ফার্ম বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে; তাহা হইলে ভৌগোলিক দুরত্ব 
উহাদের মধ্যে যোগাযোগের বাধ! সৃষ্টি করিয়! জোট উৎপত্তির পথে 
প্রতিবন্ধক হয়| পরিশেষে, সরকারের সংরক্ষণ নীতিও অনেক সময় 


জোট গঠনে উৎসাহ যোগাইতে পারে । তবে সংরক্ষণ নীতিদ্বার। দেশের 
0.8.-17 


২৫৮ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


আমদানি বন্ধ করাই যদ্দি একমাত্র উদ্দেশ্য হুয়, তাহা! হইলেই কেবল এ 
নীতিই জোট উৎপত্তির অনুকূল হইতে পারে। সংরক্ষণ নীতি এমন হইবে 
যে, আমদানি শুক্কের আধিক্যে একদিকে যেমন বিদেশের দ্রব্য আমদানি 
বন্ধ হইবে, অন্যদিকে তেমনি দেশের শিরপপ্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চমূল্যে এক- 
চেটিয়া মুনাফায় পণ্য বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে । 


একচেটিয্া জোট-কারবারের প্রকারভেদ 


(10176150 [01005 ০৫ 010120190115010 002010117861010 ) 


বিভিন্ন ফার্মের সংযুক্তির মাধ্যমে যে জোট কারবার গঠিত হয় উহ! 
একাধিক রূপ গ্রহণ করিতে পারে। উহাদের মধ্যে ট্রাউ এবং কার্টেল 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ই্রাস্ট (1550): ট্রাউ হইল পুরাদস্তর সংহত জোট-কারবার । 
বিভিন্ন স্বতন্ত্র ফার্সের সংহতি সাধনের ফলেই ইহার উৎপত্তি হয়। যে 
সকল ফার্ম ট্রাষ্ট জোটে মিলিত হয় উহাদের পূর্ণমাত্রায় নূতন সৃষ্ট একটি 
কারবার সংযুক্তি ঘটে। বিভিন্ন ফার্মের ব্যক্তিগত স্থিতি বা স্বাধীনত! 
একেবারে মুছিয়! যায়। বিভিন্ন ফার্মের অংশীদারগণেরও নিজেদের 
সাধীনত! কায়েমী থাকে না। সকল প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণই এক ট্রা্উ- 
জোটের অংশীদার হইতে বাধ্য হয়| এই জোটের একই পরিচালকমণ্ডলী 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সকল কারখানাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ট্রাষ্ট 
সাধারণত পশ্চাৎ উৎপাদন ধাপ এবং পরবর্তী উৎপাদন ধাপের সংযুক্তি। 
গত শতাব্ধীর শেষদিকে আমেরিকার ট্রাউ জোট-কারবারের সংখ্যা 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কিত্ত এই কারবার একচেটিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রী- 
করণে সহায়তা করে বলিয়া মাকিণ সরকার ইহাকে বে-আইনী বলিয়া 
ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়। 

কার্টেল (08:0515) £ একই দ্রব্য উৎপাদনকারী কিংবা উৎপাদনের 
একই ধাপে নিযুক্ত বিভিন্ন ফার্মের সংযুক্তি ঘটিলে উহাকে কার্টেল বলা হয়। 
এই ধরনের জোট উৎপত্তির মুলে প্রধানত থাকে ভ্রব্য উৎপাদন: যোগান ও 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য । যেসকল ফার্ম কার্টেল জোটে মিলিত হয়, উহার। 
প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখে । প্রত্যেক ফার্ম নিজ নিজ 
কারখানায় ভ্ত্রব্য উৎপাদন করে, প্রত্যেক ফার্মের বিভিন্ন অং ও 


ফার্ম ও উৎপাদনের মাত্রা ২৫৯ 


পরিচালকমগণ্ডলীর কোন অদল-বদল হয় না। কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্যই কেবল উহার! চুক্তি-আবদ্ধ হইয়া! জোটের সদস্য হইয়। 
থাকে । কার্টেল জোট প্রত্যেক ফামের উৎপাদনের পরিমাণ বাঁধিয়। দেয়, 
পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে কিংবা! বিক্রয়-বাজার সংগঠন করে। কার্টেল 
সাময়িক চুক্তি বিশেষ ? চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে ফার্মগুলি আবার নূতন 
করিয়! চুক্তি-আবদ্ধ হইয়া কার্টেল জোট সৃষ্টি করিতে পারে। কার্টেল 
জোট জাতীয় ও আত্তর্জাতিক এই উভয় ভিতিতেই গঠিত হইতে পারে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কার্টেল জোট ব্যবসায় জার্মানীতে খুব প্রসার- 
লাভ করিয়াছিল । আমাদের দেশে এইরকম কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
হইল সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়]। 


কার্টেল ও ট্রাঞ্টের আপেক্ষিক গুণাবলী 
(00100818055 4১052005855 0৫ 08765] 20৫ 11056) 


জোট হিসাবে ট্রাষ্ট কার্টেল অপেক্ষা নিবিড়তর সংযুক্তি ট্রাষ্ট এককেন্দ্রিক 
চিরস্থায়ী জোট, কার্টেল স্বাধীন ফার্মের মেয়াদী সঙ্ঘ বিশেষ। এই ছুই 
প্রকার জোটের উদ্দেশ্যই একচেটিয়! কারবারের মাধ্যমে উচ্চ পণ্যমূল্য 
লাভ করা । উভয়েরই ব্যয়-সক্কষোচের সুযোগ-সুবিধা আছে। কার্টেলে 
ব্য়-সক্কোচ ঘটে সুপরিচালন! এবং বহুল বিস্তৃত বিক্রয়ের মাধ্যমে। ট্রাঞ্টের 
ব্যয়-স্ক্কোচ হয় অনিপুণ প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া! এবং 
রৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধাগুলি পুরাপুরি গ্রহণ করিয়! | 
তৰে ট্রাঞ্টের বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে যাহা কার্টেল জোটে 
লাভ কর! সম্ভব নয়। প্রথমত, বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা যে 
টার মি ক্ষেত্রে অধিক, সেখানে কােলের চেয়ে ট্রাষ্ট জোট 
সূ্টি করাই লাভজনক । কার্টেলে প্রত্যেকটি ফার্মের 
বযক্তিষবাতন্ত্রা অন্ষপ্ন থাকে-_এমন কি, অনিপুণ প্রতিষ্ঠানেরও উচ্ছেদ করা 
হয় না। কিন্ত ট্রাঙ্ে অনিপুণ ফার্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দক্ষ প্রতিষ্ঠানের 
উপযুক্ত সম্প্রসারণ দ্বারা গোটা! জোটের নৈপুণ্য বৃদ্ধি ও ব্যয়-সক্কোচ 
ঘটানে। সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, ট্রাঞ্টের স্থিতিশীলতা! কা্টেলের চেম্ে বেশি | 
কার্টেল ষল্পমেয়াদী অনিশ্চিত সংহতি | বিভিন্ন ফার্মের সমবেত ্বার্থসিদ্বির 
উদ্দেশ্যেই কার্টেল জোট সৃষ্ট হইয়। থাকে। যখন সেই ত্বার্থসিদ্ধির 


২৬০ অর্থবিগ্বার পরিচয় 


প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়; তখন বিভিন্ন ফার্স আবার নিজ নিজ স্বার্থ 
ও কর্মপন্থা স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করিতে পারে, যাহার ফলে কার্টেল 
জোট ভাঙ্গিয়া যায়। কিস্তু ট্রাষ্ট একত্রীকরণ হয় নিবিড়ভাবে ; 
সকল ফার্সের এক কর্মপন্থা ও পরিচালনা ব্যবস্থা ট্রাঞ্টের স্থায়িত্ের প্রধান 
কারণ। তৃতীয়ত, ট্রা$র আর একটি সুবিধা এই যে, অপেক্ষাকৃত 
বৃহদায়তন জোট-কারবার বলিয়া বাজারে ইহার পরিচিতি অধিক। অপর 
পক্ষে, কার্টেলের বিভিন্ন ফার্স সাধারণত ক্ষুদ্ৰায়তন বলিয়া বাজার-পরিচিতিও 
সীমাবদ্ধ। বাজার-পরিচিতির সুযোগ লইয়া ট্রাষ্ট প্রয়োজনমত প্রচুর মূলধন 
সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু কা্টেলের পক্ষে ততট। সম্ভব নয়। 
তবে কার্টেলের একটি বড় সুবিধা এই যে, ইহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রয অক্ষুপ্ণ থাকে বলিয়া এই জোট-কারবারের পক্ষে দ্রব্য যোগানের 
হ্বাস-বৃদ্ধি কর! সহজ.। দ্বিতীয়ত, কােলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রধান প্রধান প্রায় 
সকল ফার্মেরই সংযুক্তি ঘটে বলিয়! ইহার পক্ষে অধিক 
59 একচেটিয়া মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, 
ট্াঞ্টের তুলনায় কার্টেলে সংগঠন ব্যয়ও কম পড়ে। ট্রাষ্টের পুরাতন 
অনিপুণ প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে 
হইতে পারে। কিন্তু কার্টেলে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্রয় 
করিতে হয় না বলিয়া সংগঠনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। পরিশেষে, ট্রা্টের 
আয়তন অনেক সময় এত বৃহৎ হইয়! পড়িতে পারে যাহার দরুন বৃহদয়তন 
উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা ইহা আর লাভ করিতে পারে না। কিন্তু কার্টেলে 
এ পরিণতি অসম্ভব | 


একচেটিয়! জোট-কারবারের স্ুবিধ। 


(4১052100885 01 2107100115010 00101)11191011 ) 


একচেটিয়া জোট-কারবারের সুফল নির্ভর করে কি ভাবে উহারা গঠিত 
হয় তাহার উপর | একচেটিয়া জোট যদি প্রতিদ্বন্্বী ব্যবসায়িগণের জোট 
হয় কিংব! মৌখিক বোঝাপড়া দ্বারা গঠিত শিথিল জোট হয়, তাহা হইলে 
উহা দ্বার] প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় অপেক্ষা বড় বেশি সুবিধা লাভ 
করার আশা! করা যায় না। কিন্তু একচেটিয়া কারবার যদি পূর্ণ সংযুক্তি 
ব্যবসায়ের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে উহার পক্ষে বৃহদায়তন 


ফার্ম ও উৎপাদনের মাত্রা ২৬১ 


উৎপাদনের যাবতীয় সুবিধা ও ব্যয়-সঙ্কোচ ভোগ করা সম্ভব হয়। এইরূপ 
জোট-কারবারের পক্ষে অনিপুণ প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কারিগরি 
সুবিধা লাভ করার যথেষ্ট সুযোগ হয়। 

দ্বিতীয়ত, পরিচালন! ও ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি বহন ও পুজি সংগ্রহ ব্যাপারে 
বৃহদায়তন উৎপাদন যে সকল সুবিধা লাভ করে, তাহার প্রায় সবই 
জোট-কারবারে পাওয়া যায় | 

তৃতীয়ত, একচেটিয়৷ জোট-কারবারে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন ও 
প্রচারকার্ধের প্রয়োজন হয় না বলিয়া! বিক্রয়-ব্যয় বিশেষভাবে সংক্ষেপে কর! 
সম্ভব হয়। 

চতুর্থত, উৎপাদনের কতকগুলি ক্ষেত্রে সামাজিক প্রয়োজনে একচেটিয়া 
জোট-কারবারের প্রয়োজন হয়। যেমন, পরিবহণ, বৈদ্যুতিক শক্তি 
প্রভৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতা থাকিলে, একদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
উৎপাদক সম্পদগুলির অযথা আধিক্য ও অপচয় ঘটে, অন্যদিকে প্রত্যেকের 
স্থায়ী মূলধন অধিক পরিমাণে লাগে। এই সকল ক্ষেত্রে সরকারী আইন 
দ্বারা জোট উৎপাদন সংগঠিত হওয়া বাঞ্চণীয়। 

পরিশেষে, অনেকে বলেন যে, একচেটিয়া জোট-কারবার শিল্প 
উৎপাদনের স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। ইহা পণ্য যোগান ও মুলাস্তর 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রতিযোগিত| হাস করে ও বাবসায়ের অনিশ্চয়তা দূর 
করে। তবে জোট উৎপত্তির মূলে যদি কেবল মুশীফা লাভ: ফটকা 
কারবার প্রভৃতি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে দাম-স্তর ও শিল্পের স্থিতিশীলতা! 
আসিতে পারে না। 


একচেটিয়া জোট-কারবারের অস্ুুবিধ! 
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একচেটিয়। জোট-কারবার সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী। যদিও 
এই ধরনের কারবার বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়া 
ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারে, তথাপি এই ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা ভোগ- 
কারিগণ লাভ করিতে পারে না। কেন না, জোট কারবার পণ্যের বাজার- 
দাম নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার-দাম অপেক্ষা উর্ধবস্তরে ধার্য করিয়া 


২৬২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


থাকে। তাহ! ছাড়া, জোট-কারবার অনেক সময় তারতম্যমূলক বাজার- 
দাম নির্ধারণ করিয়া ক্রেতাগণকে বিপর্যস্ত করিতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ একচেটিয়া বাজারে পণ্য যোগানের পরিমাণ সাধারণত 
প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারের পণ্য যোগানের পরিমাণ হইতে কম হইয়া থাকে । 
বিভিন্ন বিক্রেতা ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন এবং নূতন 
কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মের উত্তব ব্যাহত করিয়া জোট-কারবার সমাজের 
প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য যোগানের পথে বাধা! সৃষ্টি করে । 

তৃতীয়ত, অনেক জোট-কারবার উহার অধীন বিভিন্ন ফার্মের দ্রব্য 
উৎপাদনের পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া! দেয়। ইহার ফলে কোন ফার্মই 
কাম্য উৎপাদন মাত্রায় দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে নাঁ। ইহাতে ফার্মের 
উৎপাদনের উপকরণের কিছু কিছু অযথ! অপচয় ঘটে এবং অলস উৎপাদন 
ক্ষমতার (101 ০৪180105 ) সুষ্টি হয় । 

চতুর্থতঃ একচেটিয়া জোট ব্যবসায় কেবল যে দ্রব্যের উচ্চ মূল্য নির্ধারণ 
দ্বারাই ভোগকারিগণকে বিপর্যস্ত করে তাহা নহে । জোট কারবার 
উৎপাদনের উপাদানগুলির কর্ম নিয়োগ সঙ্কোচ করে অথবা নিখুঁত প্রতি- 
যোগিতার বাজার-দাম অপেক্ষা কম দামে উপাদানগুলিকে নিয়োগ করে। 

পঞ্চমত; প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ ও ফটকা কারবারের আনুসাঙ্গিক 
কুফলগুলি জোট ব্যবসায়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। প্রচুর আথিক 
ক্ষমতা ও সংহতির ফলে একচেটিয়া কারবার নৃতন প্রতিঘোগী ফার্সের 
বাজারে প্রবেশ সীমিত করিয়া! দিয়া ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও সাহস খর্ব 
করে। ইহাতে পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপাদানসমুহের কাম্য 
বিলি-বন্টন হইবার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। 

পরিশেষে, আধুনিক একচেটিয়া জোট-কারবারের সম্পদ ও পু*জিপাটা 
এত অধিক যে, উহার! সরকারী কর্মচারী ও দেশের আইন প্রণয়নকারিগণকে 
অর্থ লোভ দেখাইয়া কার্ধসিদ্ধি করিয়| লইতে পারে । 


একচেটিস্সা জোট-কারবারের নিয়জ্ণ 
( ০0601 0£ 71017010115 ) 
একচেটিয়। কারবার সমাজ কল্যাণের পরিপন্থী বলিয়। উহ৷ নিয়ন্ত্রণের 
জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজনীয় । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে 


ফার্ন ও উৎপাদনের মাত্র| ২৬৩ 


জোট-কারবারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ম ১৮৯০ খুষ্টার্বে 91162020 
4০ এবং ১৯১৪ খৃষ্টাকে 0125602 4176-ায15 আইন পাশ করা 
হইয়াছে। উপযুক্ত আইনের দ্বারা একচেটিয়া কারবারিগণের অবাঞ্থনীয় 
কার্যকলাপ দমনের ব্যবস্থা করা উচিত। 

দ্বিতীয়ত, সমাজ-কল্যাণের স্বার্থে সরকারের উচিত একচেটিয়া 
বাজারে পণ্যমূল্য ও মুনাফার হার নিয়ন্ত্রণ করা। প্রয়োজন হইলে 
সরকার সর্বোচ্চ পণামূল্য ও সর্বোচ্চ মুনাফার হার বীধিয়! দিবে 
উৎপাদনের উপাঁদানগুলিকে যাহাতে একচেটিয়া কারবার শৌষণ না করে 
তাহার জন্য সরকারের উচিত উহাদের সর্বনিয় দাম বাঁধিয়া দেওয়া। 
অত্যধিক উন্নত শিল্পে উৎপাদনে উপকরণগুলি যাহাতে অকাম্যভাবে 
প্রবেশ না করিতে পারে এবং অনুন্নত শিল্পে যাহাতে প্রবেশ করিতে 
উৎসাহিত হয়, তাহার জন্য সরকার যথাক্রমে কর নির্ধারণ ও সহাযক বৃত্তি- 
দানের ব্যবস্থা করিতে পারে । 

তৃতীয়ত, জোট-কারবার যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে 
পারে তাহার জন্য নিয়মিত সরকারী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রয়োজন । 
কারবারের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়কলাপের বন্থুল প্রচার জোট-কাববার নিয়ন্ত্রণের 
একটি প্রকৃষ্ট উপায়। 

পরিশেষে, একচেটিয়া জোট-কারবারের অনেক গলদ দূর করা সম্ভব 
হইতে পারে উহার রাষ্ট্রীয়ঝরণ দ্বার | জনহিতকব পণ্য যোগানের ক্ষেত্রে, 
কিংবা পণ্যের বাজার যে ক্ষেত্রে নিশ্চিত নহে সেক্ষেত্রে জোট-কারবারের 
রাষট্রায়করণ একান্ত বাঞ্ুণীয় | 


১৫ উৎপাদন-তত্ত 


(7০০7 ০1 £৮৮০৫০৫০1০৪) ) 





আমর! চাহিদা-তত্বে ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করিয়াছি । ভোগ- 
কারী কখন কিভাবে ভারসাম্য অবস্থায় পেছায়-_তাহার চাহিদার 
পিছনে কি কি শক্তিগুলি কাজ করে, চাহিদা-তত্বে তাহাই আলোচন। করা 
হইয়াছে । উৎপাদন-তত্বে ঠিক একইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, কিভাবে 
উৎপাদনকারী ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা ঘটে এবং ফার্মের দ্রব্য যোগানের 
পশ্চাতে কি কি শক্তিগুলি কাজ করে। দ্রব্য উৎপাদন বা যোগানের 
পরিমাণ কেবল বাজার-দাম ও চাহিদার উপর নির্ভর করে না। যোগানের 
পরিমাণ উৎপাদন বায়ের উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে । উৎপাদন ব্যয় 
আবার নির্ভর করে উৎপাদন কার্ধে নিযুক্ত বিভিন্ন উপাদানের বাজার দাম 
এবং উৎপাদন পদ্ধতির উপর । 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা ফার্ষের উৎপাদন-তত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের 
ব্যাখ্যা করিতে হইবে, বিভিন্ন উপাদানের ব্ভিন্ন পরিমাণ দ্বারা কিভাবে 
বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পাবে । উপাদান সমষ্টির সহিত উৎপন্ন 
্‌ দ্রবোর মোট পরিমাণের কার্ধ-কারণ সম্পর্ক (৫100909] 
[519.0010 ) নির্দেশে করাই উৎপাদন-তত্বের প্রধান 
আলোচনার বিষয় । উৎপাদন কারে নিয়োজিত বিভিন্ন 
উপাদানের পরিমাণকে ইন্পুট 8:70) বা কারক বলা হয়। এই ইন্পুট 
বা কারকসমষ্টির ক্রিয়ার শেষ ফলই হইল উৎপন্ন দ্রবা (000 )। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপাদানে এককগুলি বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ- 
ভাবে সমজাতীয় হয় না। প্রত্যেক উপাদানের এককগুলির মধ্যে গুণ ও 
দক্ষতার দিক দিয়া বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সেইজন্য ফার্ষ যখন পণা 
উৎপাদন করে তখন এঁ পণ্য উৎপাদনে উপযোগী উপাদানটি বাছিয়া নিয়োগ 
করিয়া থাকে | যেমন, যদ্দি কোন ফার্ম চিনি উৎপাদন কবিতে চাহে, 
তাহা হইলে উহার পক্ষে ইস্পাত কারখানায় কাজের উপযুক্ত শ্রমিক নিয়োগ 
করা চলে না। তাহ। ছাড়া, আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 


উৎপাদন-তত্ব 
কাহাকে বলে? 


২৬৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


ফার্ম যখন উপাদানসমূহের বিভিন্ন এককগুলি উৎপাদনকার্ধে নিয়োগ করে, 
তখন বিশেষভাবে উহাদের সেবাকেই ব্যবহার করিয়া থাকে । বিভিন্ন 
উপাদানের বিভিন্ন একক হইতে যে পরিমাণ সেবা পাওয়া যায়, উহাই 
উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া উৎপন্ন পণ্যে রূপান্তরিত হয়| 


উৎপাদন সুত্র বা অপেক্ষক 
(70100100055 7700002 ) 
ফার্ম যখন উৎপাদন করে তখন উহাকে উৎপাদনের কর্মসূচী অনুযায়ী 
বিভিন্ন উপাদানের এককসমূহ বা কারকসমষ্টি সংগ্রহ করিতে হয়। 
কোন নিদ্দিউ সময়ে কি পণ্য, কতটা পরিমাণে, কিভাবে উৎপাদন করা 
হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদনকার্ষে ব্যবহৃত উপাদান বা কারকসমফ্টির 
উপর। উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ কারকসমষ্টি ব্যবহারের শেষ ফলশ্রুতি | 
ফার্মে নিয়োজিত কারকসমষ্টি এবং উৎপাদিত দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ এই 
দুইএর মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক উহাকে উৎপাদনসূত্র ব| উৎপাদন অপেক্ষক 
বল! হয়। সম্পর্কটি নিয়্লিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় £ 


০0০০ (9১ 0, ০১ ০ 258587575 ) 


উপরের স্ীকরণে নির্দিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণকে সু প্রতীক 
দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে । বিভিন্ন উপাদান বা কারকসমষ্ির ক্রিয়াকে 7 
প্রতীক ব্যবহার-করিয়া বুঝানো হইয়াছে এবং উপাদান বা কারকগুলি ৪, 
০১০১ ৫১******ব্যবহার করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । সমীকরণটি দ্বারা 
ইহাই বুঝা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ 
এ সময়ে নিযুক্ত বিভিন্ন উপাদান বা কারকসমূহের ক্রিয়ার ফল। ইহা দ্বারা 
আরও বুঝিতে পারা যায় যে, ফার্ম যদি উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ পরিবর্তন 
করিতে চায়, তাহা! হইলে উহাকে নিয়োজিত কারকসমফ্টির অনুপাত অদল- 
বদল করিতে হইবে অথব৷ সমস্ত কারকগুলির নিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে 
বাড়াইতে বা কমাইতে হইবে । 

কারকসমষি ও উৎপন্ন ভ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক 
উৎপাদনসূত্র নির্টেশে করিয়া থাকে, উহা বিশেষভাবে যন্ত্রবিদ্ভার 
(908155:228) এক্তিয়ারভুক্ত । আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানীর সঠিক বলিয়া 


উৎপাদন-তত্ত ২৬৭ 


দিতে পারেন, বিভিন্ন কারকগুলির কি কি বিভিন্ন সংমিশ্রণদ্বারা, ফার্সের 
বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতি ও কারিগরি কৌশলের কি পরিমাণ সহায়তায় 
কতটা! ভ্ুব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে । কিন্তু উৎপাদনসূত্র এইভাবে 
যন্ত্রবিগ্ভার অন্তর্গত বিষয় হইলেও ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট আছে। 
ইহার কারণ এই যে, ফার্ম যখন বিভিন্ন কারক নিয়োগ করিয়া উহাদ্বারা 
কোন সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাপ দ্রব্য উৎপাদন করিতে চায়, তখন সর্বাধিক 
মুনাফালাভের লক্ষ্যটি উহার সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকে । সর্বাধিক 
মুনাফা লাভ করিতে হইলেই ফার্সকে সর্বাধিক দক্ষ কারকসমস্টির সংমিশ্রণ 
বাছাই করিয়া উৎপাদন বায় যাহাতে সর্বনিয় হয় সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। 
ফলে; অনেক সময় দেখা! যায়ঃ ফার্ম উৎপাদিত পদ্ধতি ও কারিগরী কর্মকৌশল 
কোনরূপ পরিবর্তন ন| করিয়াই কারকসমন্টির অনুপাত সংমিশ্রণে 
পরিবর্তন ঘটাইয়! থাকে । কারসমফির নিয়োগের এই আনুপাতিক পরিবর্তন 
ঘটিতে পারে একাধিক প্রকারে । অনেক সময় সকল কারকগুলির 
নিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিতে পারে । আবার, কখনও বা একটি 
বা কয়েকটি কারকের নিয়োগের পরিমাণ অপরিবতিত রাখিয়৷ অপর 
একটি বা কয়েকটি কারক নিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটানো চলিতে 
পারে। 


উৎ্পাদন-তত্বের প্রচলিত ব্যাখ্যা 
(15016101091 400105801, 0 00501105015 ০0: 21:0000100 ) 


ক্যাসিক্যাল ও নয়া-ক্রযাসিক্যাল ( টব5০-০18591091 ) অর্থবিজ্ঞানিগণ 
সাধারণত এই ভাবে উৎপাদনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যদি অন্রান্য 
উপাঁদীন ও কারকগুলির নিয়োগের পরিমাণ স্থির বা অপরিবতিত থাকে; 
তাহা হইলে একটি উপাদান বা কারক নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তন 
করিলে উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আসিবে | অন্যান্য উপাদান স্থির 
আছে ধরিয়। লইয়া, ফার্ম যদ্দি একটি পরিবর্তনীয় উপাদানের (005 ৪119)19 
28০02) বাড়াইতে পারে বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে ফার্মটি 
কিভাবে আচরণ করিবে সেই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া উৎপাদনের 
বিভিপ্ন বিধি এবং ফার্ম কোন্‌ অবস্থায় ভারসাম্যে পৌছিবে তাহার 
আলোচন! কর! যায়। নিচে সেই আলোচন!| করা৷ হইতেছে । 


২৬৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 
উৎ্পয্নের বিধি 
(1425 01 1২6001025 )১ 

পণ্য বা সেবাকার্য উৎপাদন করিতে হইলেই বিভিন্ন উপাদান ব! 
কারকসমূহের সংমিশ্রণ করিতে হয়। এই কারকসমূহের সংমিশ্রণে 
উপর ফার্মের উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন 
কারকসমূহের সংমিশ্রণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে যে ক্রিয়াগত 
সম্পর্ক দেখা যায় উহাই বিভিন্ন উৎপন্ন বিধি নির্দেশ করিয়া থাকে। 
অর্থনীতিবিদ্‌গণ তিন প্রকার উৎপন্ন বিধির উল্লেখ করিয়াছেন_ ক্রমবর্ধমান 
উৎপন্তরের বিধি, সমানুপাতিক উৎপন্নের বিধি এবং ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধি । 
তাহার! সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া এই বিধি তিনটির দুইটি 
পৃথক ব্যাখা! দিয়াছেন । এক, কারকের দরুন উৎপন্ন বিধিগুলি (143 01 
[২০01105 6০ [৪.০০75 ) বিচার করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, মাত্রার দরুন 
উৎপন্ন বিধিগুলি (14275 01 78601715 ০ 5০81 ) বিশ্লেষণ করিয়াছেন | 

কারকের দরুন উৎপন্ন বিধিগুলির ব্যাখ্যানে নিম়লিখিত শর্তগুলি 
অনুমান করিয়! লওয়া হইয়াছে : 

(ক) উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানণগুলির মধ্যে কোন একটি ব! 
একাধিক উপাদান স্থির অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় ধরা হয় । 

(খ) অন্যান্য উপাদানগুলি পরিবর্তনীয় । 

(গ) উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান একটি ব| একাধিক উপাদানের 
পরিম[ণ অপরিবর্তনীয় রাখিয়া যদি একটি উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো! হয়, 
তাহা হইলে এ পরিবর্তনীয় উপাদান ব্যবহারের দরুন মোট উৎপন্ন বৃদ্ধি 
একই হারে ঘটে না প্রথমে মোট উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িবেঃ পরে 
ক্রমহ্াসমান হারে বাড়িবে। 

(ঘ) গড় উৎপন্ন এবং প্রান্তিক উৎপন্ন প্রথমে বাড়িয়া সর্বোচ্চ স্তরে 
পৌছাইবে, আবার হ্রাস পাইতে থাকিবে । 

আমরা প্রথমে কারকের দরুন তিনটি উৎপন্ন বিধি কি ভাবে কার্ধকর 
হয় তাহা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে 
মোট উৎপন্ন, গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্ন-উৎপাদন সম্পকীয় এই তিনটি 
ধারণ! ভালভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে। 
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মোট উৎপন্ন, গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্ন 
€ 10021210000, 49188910000 200. 11215117901 1১:০0006 ) 


একটি উপাদান বা কারকের পরিমাণ অপরিবতিত রাখিয়!, উহার সহিত 
এক একক পরিবর্তনীম্ম উপাদান নিয়োগ করা হইলে উৎপাদনের মোট 
পরিমাণ যাহা! হয় উহাকে মোট উৎপন্ন বলে। মোট উৎপন্নকে পরিবর্তনীয় 
উপাদান (মনে কর, শ্রম) দ্বারা ভাগ করিলে শ্রমের গড় উৎপন্নের 
পরিমাণ পাওয়া যায়। পরিবর্তনীয় উপাদানের এক মাত্রা বাড়াইলে 
(এখানে শ্রমের একমাত্র! ১» মোট উৎপাদন যেটুকু বাঁড়ে উহাকে শ্রমের 
প্রান্তিক উৎপন্ন বলে। নিচে উদাহরণের সাহায্যে মোট উৎপন্ন, গড় উৎপন্ন 
ও প্রান্তিক উৎপন্নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করা হইল। 


অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনীয় মোট উৎপন্ন শ্রমের গড় শ্রমের প্রান্তিক 
উপাদান উপাদান উৎপন্ন উৎপন্ন 
ভূমি শ্রম (মোট উৎপন্ন (মোট উৎপন্ধের 
৯শ্রমের কারক সামান্ত বৃদ্ধি - 
সংখ্যা) শ্রমের সামান্ব বৃদ্ধি)১ 


১ বিঘা ১ ১০ মণ ১০ ১০ 
তা 4 ৮ ২২ মণ ১১ ১২. 
১১ ৩ ৩৬ গণ ১২. ১৪ 
1 ৪ ৫২ মণ ১৩ ১৬ 
9০, ৫ ৬৬ মণ ১৩২ ১৪ 
৯. ৬ ৭৬ শরণ ১২ এ ১৩ 
১. ৮ ৭ ৮২ মণ ১১৭ ঙ 
ঠা ৮ ৮৫ মণ ১০৬ ৩ 
১৯. ১১ ৯ ৮& মণ ৯৪ 9 
টি ১০ ৮৩ মণ ৮৩ -২. 








১. গাণিতিক প্রত:ক ব্যবহার করিয়। গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্ন এইভাবে প্রকাশ কর! 
যায় £ 
2১০৮ 
৮০৫ 
[ এখানে ৮ হইল পরিবর্তনায় উপাদ।ন এবং গ্রীক অক্ষর & (ডেল্টা) পামান্য পরিমাণ 
পরিবর্তন বুঝ।য়। ] 
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উপরের সারণীতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রমের চতুর্থ একক নিয়োগ পর্ধস্ত যে 
হারে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা! অপেক্ষা অধিক হারে মোট উৎপন্ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন না, শ্রমের চতুর্থ একক নিয়োগ পর্বস্ত প্রান্তিক উৎপঙ্গ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য ইহার পরও মোট উৎপন্ন বাড়িয়া ৮& মণ পর্যস্ত 
উঠিয়াছে। কিন্ত এই মোট উৎপন্ন বুদ্ধির হার শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধিহারের 
চেয়ে কম। অর্থাৎ চতুর্থ একক শ্রম নিয়োগের পর হইতেই প্রান্তিক উৎপন্ন 
হাস পাওয়ার দকুন মোট উৎপন্ন ক্রমহ্াসমান হারে বাড়িয়াছে। 

এখন যতক্ষণ অবধি পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধির হার 
অপেক্ষ/ মোট উৎপন্ন অধিক হারে বাড়িতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যস্ত শ্রমের গড় 
উৎপন্ত্রের পরিমাণও বাড়িতে থাকিবে । আবার, মোট উৎপন্ন যখন শ্রমের 
নিয়োগ বৃদ্ধির হার অপেক্ষ। কম হারে বাড়িতে থাকিবে, তখন গড় উৎপন্নের 
পরিমাণ কমিতে থাকিবে । 

গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্লের মধ্যে সম্পর্ক এই সারণীতে লক্ষ্য করা! 
যায়। প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় উৎপন্ন ও বাড়িয়া থাকে, তবে 
গড় উৎপদ্ধের বৃদ্ধির হার প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধির হার অপেক্ষ! কম। আবার, 
প্রান্তিক উৎপন্ন যখন কমিতে থাকে; গড় উৎপন্নও সঙ্গে সঙ্গে হাস পায়, তবে 
গড় উৎপন্ন হাসের হার প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাসের হার অপেক্ষা কম। তৃতীয়ত, 
প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্ন পরস্পর সেই স্তরে সমান হয় যেখানে গড় 
উৎপন্নের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি । 

উপরের সারণীর তথ্যগুলি পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে দেখানে। হইল £ 

এই রেখাচিত্রে ছুইটি অংশ দেখানো হইয়াছে-উপরের অংশে মোট 
উৎপন্ন রেখা এবং নিচের অংশে প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্নের রেখা 
আকা হইয়াছে । ছুইটি অংশেই সমান্তরাল অক্ষরেখা 0 দ্বারা পরিবর্তনীয় 
উপাদান (শ্রমের ) নিয়োগের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে । 
অপর উপাদানটির (ভূমির ) নিয়োগের পরিমাণ অপরিবতিত ধরা হে 
নির্দি্ সময়ে যন্ত্রকৌশল, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদিও_অ | 
প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় যে, গড় উৎপন্ন রেখ! 72 বিন্দু পর্যস্ত দক্ষিণে উর্ধবদিকে 
উঠিতেছে। কিন্তু 2 বিন্দুর পর হইতে শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো। 
সত্বেও গড় উৎপন্ন রেখা ক্রমশ নিচে নামিয়াছে। আবার, 7; বিন্দুতে 
প্রান্তিক উৎপন্ন রেখ! গড় উৎপগ্ন রেখাটিকে উপর হইতে ছেদ করিয়াছে 
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ঁ ১ম পর্যায় 1 ২য়পর্যায় সি 


মোট উৎপন্ন -_ ৮ 
রর লু 





এই বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্ন পরস্পর সমান। +১$ বিন্দুর পর 
গড উৎপন্ন রেখ! প্রান্তিক উৎপন্ন রেখার উপরে রহিয়াছে । চিত্রের প্রথম 
অংশে মোট উৎপন্ন রেখা ৮ বিশ্দু পর্যস্ত ক্রমবর্ধমান । কিন্ত প্রান্তিক উৎপন্নের 
রেখা ৮২ বিন্ু পর্যস্ত (অর্থাৎ €ম একক শ্রম নিয়োগ পর্যন্ত ) ক্রমবর্ধমান । 
সুতরাং [২ বিন্দু পর্যস্তই মোট উৎপন্নের হার শ্রমের একক বৃদ্ধির হার.অপেক্ষা 
বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২ বিন্দু পর্যস্ত পরিবর্তনীয় উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধির 
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ফলে মোট উৎপন্ন, প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্ন তিনটিই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
উৎপাদনের এই পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইয়াছে । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮$ বিন্দুর পর হইতে গড় উৎপন্ন রেখা দক্ষিণে নিচের 
দিকে নামিতেছে। উপরের অংশে মোট উৎপন্ন রেখা 0 বিন্দুর পর হইতে 
নিয়মুখী হইয়াছে । অর্থাৎ ইহার পর পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রমের যোগান 
বাড়াইলেও মোট উৎপন্ন আর বাড়িবে না--কমিতে থাকিবে । ০ ও 0 
বিন্দুর মধ্যে পর্যায়টিতে গড় উৎপন্ন কমিতেছে এবং এই পর্যায়ে প্রান্তিক 
উৎপন্নের রেখা গড় উৎপন্ন রেখার নিচে রহিয়াছে বলিয়! প্রান্তিক উৎপন্ন 
গড় উৎপন্ন অপেক্ষা কম। উৎপাদনের এই পর্যায়ে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি 
কার্যকর হইয়াছে। 

তৃতীয় পর্যায়ে 3 বিন্দুর পর গড় উৎপন্নের রেখা আরও নিচের দিকে 
নামিতেছে। ইহার কারণ এই যে, 0 বিন্দুর সমরেখায় নিচে পু* বিন্দুতে 
প্রাস্তিক উৎপন্ন শুঙ্তে পরিণত হইয়াছে । “বিন্দুর পর প্রান্তিক উৎপন্ন 
রেখ! সমান্তরাল অক্ষরেখ! 0$কে ছেদ করিয়া আরও শিষ়্মুখে গিয়াছে। 
কিন্ত 7. বিন্দুর পর হইতে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখার ঢাল খণাত্বক। 
অতএব বলা চলে যে, 9 বিন্দুর পর হইতেই ক্ষীয়মাণ মোট উৎপন্নের পর্যায়। 


ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিথি 


(142৬ 01 1110158.51105 1২660109 ) 


উৎপাদনের একটি বা! একাধিক কারকের নিয়োগ, যন্ত্রকৌশল ও 
উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি অপরিবর্তিত আছে ধরিয়! লইয়! যদি অপর একটি 
কারকের নিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইয়। যাওয়া যায়, তাহ! হইলে মোট উৎপন্ন 
এঁ কারকটি বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হারে বাড়িতে থাকিবে অথবা এ 
কারকটির গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে । 
ইহাকেই ক্রমবর্ধনান উৎপন্ন বিধি বলে। বিধিটি উৎপাদন ক্ষেত্রে কিভাবে 
কার্ধকর হয় তাহার প্রধানত দুইটি কারণ নির্দেশ করা যায়। 
নার প্রথমত; উৎপাদনের বহু ক্ষেত্রে এমন সকল যন্ত্রপাতি 

কারণসমূহ. ও অন্তান্ত কারক ব্যবহার করা হয় যাহা স্থির 

(10207 ) কিংবা অবিভাজ্য (21701252115 ) | 
এমন অনেক উপাদান আছে, যাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে তাগ করিলে হয় 


উৎপাদন-তত্ব ২৭৩ 


উৎপাদনের পক্ষে একেবারে অনুপযোগী হয়৷ পড়ে কিংবা কাজের দক্ষতা 
অংশত হারাইয়া ফেলে । এই স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানগুলি প্রায় একই 
ব্যয়ে কম কিংব! বেশি ভ্রব্য উৎপাদন করিয়! থাকে | কারখানা, কলকন্জা 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুজি, ব্যবস্থাপন!, পণ্য বিক্রয়, গবেষণা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি 
উপাদানের কম-বেশি অবিভাজ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন উৎপাদক ফার্ম 
যখন একটি পরিবর্তনীয় কারকের ক্রমাগত নিয়োগ বাড়াইয়া দ্রব্য উৎপাদনের 
পরিমাণ বাড়াইতে থাকে, তখন পরিবর্তনীয় কারকটির অধিকতর নিয়োগের 
যার নর ফলে স্থির ও অবিভাজ্য উপাদান বা কারকগুলির 
উপাদানগুলির. উৎপাদন ক্ষমতা অধিকতর ব্যবহৃত হইতে থাকে । পূর্বের 
উৎপাদন ক্ষমতার সারণীতে ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত হইতে বেশ লক্ষ্য কর! যায় 
বি যে,স্থির কারক এক বিঘা জমির উপর যখন ৫ একক 
পরিবর্তনীয় কারক শ্রম নিয়োগ করা হইয়াছে, তখনই 

জমিটির সর্বাধিক সার্থক বা দক্ষ ব্যবহার ঘটিয়াছে। ১ বিঘা জমি ও € একক 
শ্রমের সংমিশ্রণই উৎপাদনের উৎকৃষ্টতম সংমিশ্রণ বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে 
এবং ইহার আগে স্থির উপাদান জমিটির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার ঘটে নাই; 
কেন না, তখন স্থির উপাদান জমির তুলনায় পরিবর্তণীয় উপাদান শ্রমের 
পরিমাণ কম ছিল। সেইজন্য শ্রমের গড় ও প্রান্তিক উৎপন্নও তখন কম 
ছিল। যতই পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই 
স্থির ও অবিভাজ্য কারকগুলি আরও সার্থক ভাবে ব্যবহৃত হইবে । ফলে, 
পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক ও গড় উৎপন্নও বাড়িতে থাকিবে । এই- 
তাবে যতক্ষণ পর্যস্ত স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানগুলির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার 
না ঘটে, ততক্ষণ পর্বস্ত পরিবর্তনীয় উপাদানটির গড় ও প্রাস্তিক উৎপাদনের 
পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমবর্ধমান বিধিটি উৎপাদন ক্ষেত্রে বলবৎ 
থাকিবে । উৎপাদনের যে বিন্দুতে আসিয়। স্থির ও অবিতাজ্য কারকগুলির 
সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার ঘটে, সেখানেই বিভিম্ন কারকগুলির মধ্যে উৎরুষ্ঠতম 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়! ধর! হয়। এই বিদ্দুতে পরিবর্তনীয় কারকটির 
প্রান্তিক উৎপন্থের পরিমাণ সর্বাধিক হইয়! থাকে । এই বিন্দুর পরও যদি 
পরিবর্তনীয় কারকটির নিয়োগ বাড়ানো হয়, তাহ। হইলে জমির তুলনায় শ্রমের 
পরিমাণ বেশি হইয়। পড়িবে ) ফলে, কারকসমূহের উৎকুষ্টতম সংমিশ্রণ নষ্ট 
হইয়া যাইবে । তখন গড় ও প্রাস্তিক উৎপন্নও হাস পাইতে থাকিবে এবং 


0.৮.-18 (8) 


২৭৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি আর কার্ধকর হইবে না। 

এই বিশ্লেষণ হইতে দেখ! যায় যে, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধিটি পরিবর্তনীয় 
অন্ুপাতের বিধি (14৮ ০? ড8:19191 [১:001610105 ) কিংবা অসমাহ্- 
পাতিক উৎপন্ন বিধির (148. ০0৫ ০2-0100:00281 চ২600159 ) 
একটি বিশেষ পর্যায়। 

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যতক্ষণ অবধি ক্রমবর্ধমান 
উৎপয্পনের বিধিটি কার্ধকর থাকে, ততক্ষণ পরিবর্তনীয উপাদানটির অধিক 
নিয়োগের ফলে স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানগুলি অধিকতর দক্ষতার সহিত 
ব্যবহৃত হইতে থাকে । উৎপাদনের এই পর্যায়ে যে হারে পরিবর্তনীয় 
উপাদানাটির নিয়োগ বাড়ে তাহা অপেক্ষা অধিকহারে মোট উৎপন্ন বাড়িতে 
থাকে। তাহাতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয কমিতে থাকে । এইভাবে 
অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলির উৎপাদন ক্ষমতা অধিকতর ব্যবহারের ফলে গড 
ও প্রান্তিক ব্যয় কমিতে থাকে বলিষ! ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধিকে ক্রমহাসমান 
ব্যয়ের বিধিও (42 0 100159,126 0056) বল! হইয়! থাকে । 

দ্বিতীয়ত, উৎপাদক ফার্ম অপবিবর্তনীয় উৎপাদনের সহিত যতই অতিরিক্ত 

পরিবর্তনীয় কারকসমূহ নিয়োগ করিতে থাকে ততই 

(২) বাহিক ও ফারন্সের উৎপাদনের আয়তন বাড়িতে থাকে । উৎপাদনের 

আত্যনতরিকর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি বৃহদায়তন উৎপাদনের 

সুযোগ-সুবিধা বাহিক ও আত্যন্তরীণ ব্যয়-সক্কোচের সুযোগ-বিধা- 

গুলি কাজে লাগাইতে পারে । এই স্থযোগ-স্থবিধাগুলি 

যতই কাজে লাগানে! যায়, ততই একদিকে যেমন গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন 
বাড়িতে থাকে, অন্তর্দিকে আবার প্রতিষ্ঠানের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় 
কমিতে থাকে । ফলে, ক্রমবর্ধমান উৎপন্রের বিধি অথব! ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের 
বিধিটি কার্যকর হইয় থাকে । 


্‌ ক্ায়মাণ উৎপন্ন বিধি 
[387 01 112011015177115 1২5601009 ) 
অপর একটি বাট একাধিক উপাদান, উপাদান পদ্ধতি ইত্যাদি 
অপরিবতিত রাখিয়া স্ট্র্টৌ একটি উপাদান যদি ক্রমাগত ব্যবহার করিয়া 
যাওয়। যায়, তাহা! হইলে প্রথম দিকে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন বাড়িলেও, 


উৎপাদন-তত্ব ২৭৫ 


শেষের দিকে প্রথমে প্রান্তিক ও পরে গড় উৎপন্ন কমিতে আরম্ভ করে ।১ 
যখন প্রান্তিক উৎপন্ন কমিতে আরস্ভ করে তখন মোট উৎপন্ন বুদ্ধির অনুপাত 
পরিবর্তনীয় উপাদানটির বৃদ্ধির অন্থপাত অপেক্ষা কমিতে থাকে । উৎপাদনের 
এই বিন্দু হইতে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হয়। 

২৭১ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রান্তিক উৎপন্ন 
২ বিন্দুর পর হইতে দক্ষিণে নামিতে শুরু করিয়াছে। ইহা স্বারা এই বুঝা 
যাইতেছে যে, বিন্দুর পর হইতে মোট উৎপঙ্গের বৃদ্ধির হার পরিবর্তনীয 
উৎপাদন শ্রমের নিয়োগ বুদ্ধির হার অপেক্ষা কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
স্বতরাং চকে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপশ্রের বিন্দু বলা চলে। ২ বিন্দু 
সমরেখার উপরে মোট উৎপন্ন ব্রেখ| উর্ধবগামী হইলেও রেখাটির ঢাল কমিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । গড় উৎপন্ন রেখ! 3 বিন্দু হইতে নামিতে আরম্ত 
করিযাছে এবং শেষে মোট উৎপন্ন রেখাও 0 বিন্দু হইতে নামিতে আরম্ভ 
করিষাছে। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধিটি যেমন পরিবর্তনীয় 
অন্ুপাতের বিধি অথব! অসমাহ্ছপাতিক উৎপন্ন বিধির একটি বিশেষ পর্যায়, 
সেইব্ধপ ক্ষীষমাণ উৎপন্ন বিধিটিও পরিবর্তনীয অনুপাতের বিধি অথবা 
অসমান্থুপাতিক উৎপন্ন বিধিরই একটি অন্ততম পর্যায়। অন্ঠান্ত কারক ব! 
উপাদানগুলির নিয়োগ অপরিবতিত ধরিয়া, যদি একটি উপাদানের নিয়োগ 
ক্রমাগত, বাড়ানো হয়, তাহা হইলে মোট উৎপন্ন সমান অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। 
কখনও মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির অনুপাত পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগ বৃদ্ধির 
অনুপাত অপেক্ষ বেশি হয়, আবার কখনও বা! মোট উৎপন্নের বৃদ্ধির অনুপাত 
কম হয়। যখন মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার বেশি হয়, তখন ক্রমবর্ধমান 
উৎপন্ত্রের বিধি কার্ধকর হয়, আর যখন মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার কম হয় 
তখন ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্ধকর হয়| 






উৎপাদনের একটি পর্যায়ে কেন প্রান্তিক উৎপন্ন থাকে, কেনই 
বা গড় উৎপন্ন কমিতে আরম করে এবং শেষে মোট আু্টপন্নও হাস পাহয়। 
থাকে? অর্থাৎ ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি উৎপাদন কেন এবং কখন 


দেখা দেয়? 
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যখন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অপরিবতিত উপাদানসমূহের সহিত 
পরিবর্তনীয় কারক নিয়োগ করে তখন উহ্বার এই লক্ষ্যই থাকে যাহাতে কারক- 
সমূহের সংমিশ্রণটি সর্বোত্রম হয়। এই লক্ষ্যে পৌছাইতে হইলে অপরিবত্তিত 
কারকগুলির সহিত পরিবর্তনীয় কারকটির নিয়োগ বৃদ্ধি এমনভাবে করিতে 
হয় যাহাতে অপরিবতিত কারকগুলির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে কাজে 
লাগে। কারকগুলির সংমিশ্রণটিপ্পর্বোত্বম হইলেই পরিবর্তনীয় উপাদানটি 
নিয়োগের প্রান্তিক উৎপন্ন সর্বাধিক হইয়া! থাকে এবং 

তির প্রতিষ্ঠানটির মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির অনুপাতও সর্বাধিক 
হইয়া থাকে। কিন্তু কারকসমূহের সংমিশ্রণটি সর্বোভম 

বা সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ার পরও যদি প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনীয় উৎপাদনটির নিয়োগ 
বাড়াইয়া যায়ঃ তাহ! হইলে কারক সংমিশ্রণটি আর সর্বোৎকৃষ্ট থাকিতে পারে 
না। ইহার কারণ এই যে, তখন অপরিবর্তিত কারকগুলির তুলনায় 
পরিবর্তনীয় কারকটি অধিক পরিমাণে নিয়োগ করা হইয়াছে । এইভাবে 
পরিবর্তনীয় কারকটি অধিক পরিমাণে ব্যবন্থত হওয়ার ফলে কারক-মিশ্রণ 
নিকষ্টতর হইতে থাকে । একটি বা! একাধিক কারক অপরিবর্তিত রাখিয়া 
যখন কোন একটি বা একাধিক কারক অধিক পরিমাণে নিয়োগ করা হয়, 
তখন তাহার পিছনে উদ্দেশ্যই থাকে অপরিবর্তনীয় কারকটি বা কারকগুলির 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যে সকল কারক স্থির উহাদের নিযোগের 
পরিমাপ বাড়ানো যায় না । যেমন, জমি একটি স্থির কারক। শুধু জমি 
কেন, স্বল্পকালীন সময়ে অনেক উপাদান বা কারকের যোগানই স্থির বা 
সীমাবদ্ধ হইতে পারে। এইন্ধপ যখন কোন একটি বা একাধিক কারকের 
যোগান স্থির ও দুপ্প্রাপ্য হইয়া! পড়ে, তখন উহাদের পরিবর্তে পরিবর্তনীয় 
কারক ব্যবহার করা হুইয়| থাকে । উৎপাদনের সকল কারকই পরম্পর 
পরিবর্তক। একটি কারকের কাজ অপর একটি কারক ব্যবহার দ্বারা 
কিছুটা চলিতে পারে। কিন্তু কোন কারকই অপর একটি কারকের সম্পূর্ণ 
পরিবর্তক (৮616০21056160655) নহে । সেইজন্য কারকগুলির পরস্পরের 
মধ্যে পরিবর্তকতার পকতাও অসীম নহে।১ ক্ষীযমাণ উৎপগ্রের মূল 
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কারণই এই যে, একটি স্থির ও স্বল্প উপাদান কারকের পরিবর্তক হিসাবে 
অপর কোন কারক ইচ্ছামত বেশি ব্যবহার করা সম্ভব নহে।১ একটি 
কারকের পরিবর্তে যদি অপর একটি কারক বেশি ব্যবহার করা সম্ভব হইত, 
তাহা হইলে আমরা যে কোন ভ্রব্যযে কোন পরিমাণে উৎপাদন করিতে 
পারিতাম। তাহা হইলে আমরা একখণ্ড নির্দিই পরিমাণের জমিতে 
পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রম ও মূলধন যত ইচ্ছা পরিমাণে নিয়োগ করিয়া 
সমস্ত দেশের খাগ্াভাব দূর করিতে পারিতাম। 

একটি কারক অপর একটি কারকের মম্পূর্ণ পরিবর্তক নয় বলিয়াই উহাদের 
পরস্পরের পরিবর্তকতার স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে কম (1955 0:92 
015) | সেইজন্যই নিয়োগ বৃদ্ধি সত্বেও পরিবর্তনীয় কারকের প্রান্তিক ও 
গড় উৎপন্ন উৎপাদনের একটি পর্যায়ে হ্রাস পাইতে বাধ্য । এইজন্তই ক্ষীয়মাণ 
উৎপন্ন বিধির ক্রিয়া ও প্রভাব দেখা যায়। 

আমাদের মনে রাখা দরকার, উৎপন্নের নিয়মগুলি (1425 ০0: 
7২50৫1:9) প্রান্তিক উৎপাদনের হাস-বৃদ্ধিরই নির্দেশ করে, মোট উৎপাদন 
বৃদ্ধির দিকে নয়। ইহার কারণঃ মোট উৎপাদনে হাস ঘটিলেও তাহা 
ক্রমত্রাসাঁন উৎপন্ন নীতি কার্ধকরী হইবার অনেক পরে আর্ত হয় এবং 
প্রান্তিক উৎপাদন খণাত্বক (৫65৪86৮) না| হইলে এই অবস্থার উদ্ভব 
হয় পা । 

ক্লাঁসিকাল ও মার্শাল প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণ! ছিল যে, ক্ষীয়মাণ 
উৎপন্নের বিধিটি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, আর 
শিল্পোৎপাদনে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিটি প্রধানত প্রযোজ্য | ইহার 
কারণ এই যে, কৃষি উৎপাদনে সর্বপ্রধান উপাদানটি হইল জমি। কিন্তু 
জমির যোগান অন্যান্য উপাদানের যোগানের তুলনায় সর্বাপেক্ষা স্থির ও 
সীমাবদন্ধ। অন্যদিকে শিল্প উৎপাদনে প্রধান উপকরণ হইল মানুষ । 
উৎপাদনের এই উপকরণটির যোগান পরিবর্তনীয়। কিন্তু সমকালীন 
অর্থবিজ্ঞানিগণ উৎপন্ন বিধির এই বিশ্লেষণ গ্রহণ করেন নাই। তাহাদের 
বক্তব্য এই যে, ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধি উৎপাদনের যে কোন ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । কি কৃষি, কি শিল্প সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নিয়মটি সমান 
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গুরুত্বের সহিত কার্ধকর হুইতে পারে। উৎপাদনের যে কোন ক্ষেত্রে 
যখন একটি বা একাধিক উপাদানের যোগান স্থির 
না ও দুপ্্রাপ্য হইয়! পড়ে, এবং পরিবর্তক উপাদানগুলিও 
গুরুত্বপূর্ণ দেখা যায় বেশি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না; সেখানেই ক্ীয়মাণ 
উৎপন্নের বিধি দেখা দেয়। যদি একটি ব| একাধিক 
কারকের যোগান স্থির ও স্বল্পতার জন্যই ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি দেখা দেয়, 
তাহা হইলে বিধিটি কেবলমাত্র স্বল্নকালেই প্রযোজ্য । স্বল্পকালে কোন 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই প্রয়োজন মত উৎপাদনের সকল উপাদানগুলির 
নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে না; কিছু কিছু উপাদানের 
যোগান স্থির ও অপরিবর্তনীয় থাকে । 
ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধিটিকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিধিও (742 0: 
[10162,5102 005 ) বলা যায়। তাহার কারণ এই যে, উৎপাদনের যে 
পর্যায়ে এই বিধিটির প্রয়োগ দেখা যায়, সে পর্যায়ে পরিবর্তনীয় কারকগুলির 
ক্রমাগত নিয়োগ বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে থাকে । অথচ যে 
অনুপাতে কারকগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি পায় সে অনুপাতে মোট উৎপন্ন 
বাড়িতে পারে না। ফলে, প্রান্তিক ও গড় ব্যয় দুইই বাড়িতে থাকে এবং 
ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধিটিও কার্যকর হয়। 


ক্রমবর্ধমান এবং জ্গীয়মাণ উদ্পন্নের তুলন। 

(1101758,52106 2100. 1010017115101175 150075 ০01208156 ) 
মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবিদুগণের ধারণ! ছিল যে, কোন উৎপাদক 
ফার্মে যখন ক্রমবর্ধমান ও ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি ছুইটি কার্ষকর হয় তখন 
উহাদের ক্রিয়া পাশাপাশি সমান্তরালে দেখা যায়।১ যদি ক্রমবর্ধমান 
উৎপন্ন কারকসমূহের দক্ষতার দরুন দেখা দেয় এবং ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন 
দক্ষতার অভাবে কার্কর হয়, তাহ হইলে এই বিধি 
দুইটি বিপরীত দিকে সম্পূর্ণ একই ধরনের বল! চলে। আবার, একটি 
শিল্পতেও বিধি দুইটির ক্রিয়া পাশাপাশি চলিতে থাকে । ক্রমহ্রাসমান 
উৎপাদন ব্যয়ের ফলে যখন ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্ধকর হয়, অপর 
দিকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের দরুন যখন ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি 


১১761660019 8911566110681 101 2 ঠিতাট, 


উৎপাদন-তত্ব ২৭৯ 


দেখা যায় তখনও উহাদের পাশাপাশি সমান্তরাল অবশ্থিতি কল্পনা 
করা যায়। 

কিন্ত অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন্‌ প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানিগণ উপরি-উক্ত 
ধারণাটি অগ্রাহ্য করিয়াছেন | তাহারা মনে করেন যে, মূলত এই ছুইটি 
বিধির ক্রিয়া পাশাপাশি চলে ন|। দুইটি বিধি সম্পূর্ণ পৃথক কারণে দেখা 
দেয়। ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন সাধারণত দেখা যায় যখন একটি কারক নিয়োগ 
বৃদ্ধির ফলে ফার্ষের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাঁয় অথব! ব্যয়-সংক্ষেপ ঘটে। 
আর ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন সাধারণত দেখা দেয় তখনই, যখন কারকের যোগানে 
দুত্াপাতা দেখা যায় এবং যখন পরিবর্তক কারক উহাদের কাজ তালভাবে 
করিতে পারে না এবং তাহার দরুন প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি 
পায়। 


সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধি 


€(0০01569106 [560025 ) 


উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপাদান বা কারকসমূহের 
নিয়োগ যে অনুপাতে বাড়ানো যায়, ঠিক একই অনুপাতে যদি মোট উৎপন্নও 
বাড়ে তাহ! হইলে সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধি কার্ধকর হইবে । কারকগুলির 
নিয়োগ বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন বৃদ্ধি সমান অনুপাতে ঘটিলে গড় ও প্রান্তিক 
উৎপন্নও সমান অনুপাতে বাড়িতে থাকিবে । মোট উৎপন্ন রেখাটি ০ বিন্দু 
(ছ্ুইটি অক্ষরেখার মিলনস্থল ) হইতে সোজা সরলরেখার আকারে ডান- 
দিকে উর্ধ্বে উঠিতে থাকিবে । গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখাও একই 
সরলরেখারূপে ভূমিতলের অক্ষরেখার সহিত সমান্তরাল হইবে । উৎপাদন 
ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে সমান্বপাতিক উৎপন্ন বিধিকে সমান্বপাতিক 
ব্যয় বিধিও (148৬ 0৫6 001156226 008) বলা চলে । কেন না, এই 
অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি সত্বেও গড় ও প্রান্তিক ব্যয় একই 
সমান থাকে । 

সমান্বপাতিক উৎপন্ন বিধিটি বান্তবঙ্ষেত্রে কার্ধকর হইতে দেখ! যায় 
না বলিলেই চলে। ইহার কারণ এই যে, যে সকল শর্ত ধরিয়। লইয়। 
ধারণাটি প্রণয়ন কর! হইয়াছে উহীরা মোটেই বাস্তবসম্মত শহে। ধরিয়। 
লওয়া হইয়াছে যে? উৎপাদনের পরিমাণ যখন বাড়ানো যাইবে তখন বিভিন্ন 


২৮০ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


কারকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে ও উহাদের দামের হাঁস-বৃদ্ধি 
ঘটিবে না; কারকগুলিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা চলিবে এবং 
প্রত্যেকটি কারকের বিভিন্ন এককের সমান দক্ষতা থাকিবে এবং কারকগুলি 
পরস্পর একটি আর একটির সম্পূর্ণ পরিবর্তক হইবে | এই অনুমিত শর্তগুলি 
বাস্তবে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। সুতরাং সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধিটির 
কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কাজ ছাডা ব্যবহারিক উপযোগিতা 
সামান্যই আছে। 


মাত্রার দরুন উৎপন্ন বিধি 
(1495 01 7২60010 6০ 50919 ) 


আমরা এযাবৎ যে তিনটি উৎপন্ন বিধি আলোচনা করিলাম তাহাতে 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, এক বা একাধিক কারক অপরিবত্তিত রাখিয়া 
অপর একটি কারকের নিয়োগ বাড়াইয়! গেলে কখনও ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন, 
কখনও ক্রমহাসমাঁন উৎপন্ন, আবার কখনও বা সমান্ূপাতিক উৎপন্ন 
হইবে। এখন আলোচনা কর যাক, উৎপাদনের সকল উপাদান বা 
কারকগুলিকে যদি সমান ভাবে বাডানো! যায়ঃ তাহা হইলে উৎপন্নের উপর 
বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে কি না| উৎপাদনের সকল কারকগুলিকে 
সমানভাবে বাডানে! সম্ভব কেবলমাত্র দীর্ঘকালে যখন সকল উপাদানগুলির 
যোগাঁন পরিবর্তনীয় | দীর্ঘকালে সকল কারকগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি দ্বারা 
উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন আন] যায় উহাকেই মাত্রার উৎপন্ন 
(0500 50219) বলে। মাত্রা বৃদ্ধির দরুন উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান, 
ল্সীয়মাণ এবং সমানুপাতিক হইতে পারে । উৎপাদনের উপাদানগুলিকে 
ষে হারে বাড়ানো হয় উহা! অপেক্ষা বেশি হারে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়? 
তাহ! হইলে উহাকে মাত্রার ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন (11701585106 [২562125 6০ 
5০৪81) বলে। উপাদানগুলি যে হারে বাড়ানো হয় উহা! অপেক্ষা কম 
হারে যদি উৎপাদন বাড়ে, তাহা হইলে উহাকে মাত্রার ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন 
(1011001015131776 00501103 6০ 50915 ) বলে । আবাঁর* উপাদানগুলি 
যে হারে বাড়ানে! হয় ঠিক সেই একই হারে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; তাহ! 
হইলে উহাকে মাত্রার সমান্রপাতিক উৎপন্ন (000250806 5২66০:05 6০ 
১০৪,15) বল! হয়। 


উৎপাদন-তত্ব ২৮১ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উৎপাদনের মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদক ফার্ম 
আত্যন্তরীণ ও বাহক ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারে। 
বৃহ্দায়তন উৎপাদনের এই সুষোগ-সুবিধাগুলিকে মাত্রাজনিত ব্যয়-সংক্ষেপ 
(70901000155 0৫ 9০৪15 ) বলে । আবার, উৎপাদনের মাত্রা বুদ্ধির দরুন 
স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানগুলির উৎপাদন ক্ষমতা যথার্ঘভাবে ব্যবহার 
করা সম্ভব হয়। প্রধানত এই ছুইটি কারণেই মাত্রার ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন 
বিধি (11001:58.5118 7২৪60:09 60 9০215) কার্ধকর হয়। কিন্ত 
উৎপাদনের মাত্রা অত্যধিক বাডাইলে সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে 
কতকগুলি অসুবিধাই ভোগ করিতে হয়। যেমন, উৎপাদনের আয়তন 
যদি খুব বেশি বৃহৎ হইয়া পডে, তাহা হইলে উদ্যোক্তার পক্ষে দক্ষতার 
সহিত পরিচালন] কার্য চালানো কঠিন হইয়া পড়িবে । উৎপাদনের মাত্রা 
বৃদ্ধিতে যে সকল অসুবিধা ও জটিলতার সৃষ্টি হয় তাহাতে ব্যয়-সঙ্কোচ 
না ঘটিয়া ব্যয়-বাহুল্যই হইয়া থাকে। বৃহদায়তন উৎপাদনের এই অসুবিধা- 
গুলিকে মাব্রাজনিত ব্যয়-বাহুল্য (101550011017195 ০ ৯০915 ) বল! 
হয়| এই ব্যয়-বাহুল্যের দরুন মাত্রার ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি (14. ০ 
1)10711715171175 7২660:005 €০ ৯০21 ) দেখা যায় । আবার, বৃহদায়তন 
উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধাজনিত ব্যয়-সংক্ষেপ এবং অসুবিধাজনিত ব্যয়- 
বাহুল্য যদি পরস্পর সমান হয়” তাহা হইলে মাত্রার সমাহৃপাঁতিক উৎপন্ন 
বিধি (142 06 ০02502106 [২5000205 00 5০৪19 ) কারধকব হয | 


উৎ্পাদকের ভারসাম্য 


(75100110515 14001111111 ) 


আমরা! পূর্বে আলোচনা করিয়াছি+ ভোগকারী কিভাবে তাহার আয় 
বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিয়! ভারসাম্য অবস্থায় পৌছাইতে পারে। 
ভোগকারীর ভারসামোর শর্ত কিভাবে সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ কর! যায় 
তাহাও দেখানো হইয়াছে । 

কোন ফার্ম যখন বিভিন্ন উপাদান বা কারক ক্রয় ও নিয়োগ দ্বারা 
উৎপাদন করে তখন উহার লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। 
সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে হইলে ফার্মকে বিভিন্ন কারকের পরিমাণ 
এমনভাবে নিয়োগ করিতে হয় যাহাতে উহাদের দরুন বায় হয় সর্বনিয় | 


টি অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


সর্বনিয় ব্যয়ের স্তরে পৌঁছাইতে হইলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন 
কারকের প্রান্তিক উৎপন্ন মিলাইয়৷ দেখিতে হয়। প্রতিষ্ঠানটি যদি দেখে 
এক একক অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া একটি কারকের প্রান্তিক উৎপন্ন 
অপেক্ষা অপর একটি কারকের প্রান্তিক উৎপন্ন বেশি পাওয়! যাইতেছে, 
তাহা হইলে উহা! কম প্রান্তিক উৎপন্নের কার কটি অধিক মাত্রায় ক্রয় ও 
নিয়োগ করিতে থাকিবে । এইভাবে প্রতিষ্ঠান কারক- 
পরিবওনেরানীতির গুলি ক্রয় ও নিয়োগ ব্যাপারে পরিবর্তনের নীতি 
অথবা সম-প্রান্তিক উৎপন্নের বিধি প্রয়োগ করিয়া 
থাকে | এই নীতি উহা! ততক্ষণ পর্যস্ত অনুসরণ করিয়া চলিবে, যতক্ষণ ন] 
বিভিন্ন কারকের উপর অতিরিক্ত এক একক ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উৎপন্ন 
পরস্পর সমান হয়। যে অবস্থায় আসিয়া একটি কারকের উপর ব্যয়িত 
অর্থের প্রান্তিক উৎপন্ন অপর একটি কারকের উপর ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক 
উৎপুৃন্নের সহিত পরস্পর সমান হয় সেই অবস্থাই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের 
ভারসাম্যের অবস্থা । সেই অবস্থায় পৌছাইলেই নির্দিষ্ট ব্যয়ে ফার্সের 
মোট উৎপন্ন সর্বাধিক হয় এবং ফার্স আর পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগ 
করে না। কোন উৎপাদক ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত একটি সমীকরণের 
সাহায্যে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় £ 
শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন মুলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন _ ১ 


উৎপাদকের ভারসাম্য আমের দাম" মূলধনের দাম - 








সম-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ধার! 
(15০-0:0006 0: 190-0906 40010201 ) 


আমরা দেখিয়াছি, ভোগকারীর আচরণ ও ভারসাম্য নির্ধারণের আধুনিক 
পদ্ধতি হইতেছে, পছন্দ-তত্ব। নিরপেক্ষতা-রেখা ও ক্রেতার বাজেট-রেখ! 
হইল, পছন্দ-তন্ব বিশ্লেষণের দুইটি মুল ধারণা । কোন উৎপাদক ফার্মের 
আচরণ ও ভারসাম্য বিশ্লেষণের যে আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে 
উহা! সম-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ধারা নামে পরিচিত। এই নূতন ধারাকে 
উৎপাদন-নিরপেক্ষতা রেখা-তত্ব (:0006107. 1090196151906 005 
[750 ) বল! যায় | সম-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ধারা ব্যাখ্যানে হুইটি হাতিয়ার 
বা পদ্ধতি ব্যবহার করা হইয়া থাকে £ উহ! হইল সম-উৎপন্ন রেখ! ও সম-ব্যয় 
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রেখা । এই ছুইটি বিশ্লেষণের পদ্ধতি দ্বারা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আচরণ ও 
ভারসাম্য কিভাবে নির্ধারিত হয় আমরা এখন তাহ! আলোচনা করিতে 
চেষ্টা করিব । 
সম-উৎপন্ন রেখা 
([5০-:০40০% ০: [91] 7১:0৫:0% 0:৮6) 

উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যখন কোন পণ) উৎপাদন করে তখন উহা? একাধিক 
উপাদান বা কারক ক্রয় ও ব্যবহার করিতেছে ধরিয়া লওয়া হয়। একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানটি কারকসমূহের 
একাধিক সংমিশ্রণ ব্যবহার করিতে পারে । যেমন ৫০ একক পণ্য উৎপাদন 
করিবার জন্য উহা! & একক মূলধন ও ১০ একক শ্রম অথবা ৪ একক 
মূলধন ও ১২ একক শ্রম, অথবা ৩ একক মূলধন ও ১৫ একক শ্রম 
ব্যবহার করিতে পারে। মূলধন ও শ্রমের এই তিনটি বিভিন্ন সংমিশ্রণ 
রেখাচিত্রের দ্বার! নির্দেশ করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো যায় £ 





উপরের রেখাচিত্রে 0স্ অক্ষরেখ! শ্রমের এবং 0৬ অক্ষরেখা! মূলধনের 
পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে । 4১ 9 ও ৮ বিল্ফৃতে যথাক্রমে মূলধন ও 
শ্রমের তিনটি সংমিশ্রণ দেখানে! হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যে কোনটি 
সংমিশ্রণই ফার্ম ব্যবহার করুক না| কেন, মোট উৎপাদনের পরিমাণ এক সমান 
হইবে। সংমিশ্রণের বিন্দুগুলি (4.,,০) সংযুক্ত করিয়! যে 1০ রেখা 
পাওয়া! যায়, উহাকেই সম-উৎপন্ন রেখা বলে। উহাকে উৎপাদন নিরপেক্ষতা 
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রেখাও (0:0012061011 1170156161105 (01৮6 ) বলা চলে। এই রেখায় 
অবস্থিত বিভিন্ন বিন্দুতে মূলধন ও শ্রমের যে বিভিন্ন সংমিশ্রণ গঠিত হইতে 
পারে উহাদের ব্যবহার দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ একই সমান 
রি হইবে ।১ এই রেখায় অবস্থিত বিভিন্ন সংমিশ্রণগুলি 
বাহাপেলেট।. একই সমান পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে সক্ষম বলিয়া 
উৎপাদক ফার্মের কোন একটি সংমিশ্রণের প্রতি বিশেষ 
পছন্দ বা পক্ষপাঁত থাকে না । নিরপেক্ষতা-রেখায় যেমন দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন 
সংমিশ্রণ হইতে ভোগকারী সমান উপযোগ বা! তৃপ্তি পায়, ঠিক সেইরূপ সম- 
উৎপন্ন রেখার বিন্দৃগুলিতে দুইটি কারকের বিভিন্ন সংমিশ্রণ হইতে উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠান একই পরিমাণ উৎপন্ন পণ্য লাভ করে। 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আথিক অবস্থা অনুযায়ী পাশাপাশি একাধিক সম- 
উৎপন্ন রেখ! আক! যায়। মূল রেখার বামদিকের রেখাগুলি নিয়তর 
সংমিশ্রণ নির্দেশ করে । অর্থাৎ এ রেখাগুলির উপর অবস্থিত সংমিশ্রণ দ্বারা 
অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হইয়া থাকে । আর দক্ষিণদিকের 
রেখাগুলি উচ্চতর সংমিশ্রণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ এঁ রেখাগুলির উপর 
বিভিন্ন সংমিশ্রণ অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাঁণ পণ্য উৎপাদনে সক্ষম | এইভাবে 
একই রেখাচিত্রে যখন একাধিক সম-উৎপন্ন রেখা পাশাপাশি সাজাইয়! 
উৎপাদনের পরিমাণ কম-বেশি দেখানো হয়, তখন 
টি 1 উহাকে সম-উৎপন্ন মানচিত্র (05০-১1০91006 1191) বলা 
চলে । একই সম-উৎপন্ন মানচিত্রের দক্ষিণে অবস্থিত রেখ! 
বামদিকের রেখা অপেক্ষা বেশি উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে। কিন্তু 
প্রত্যেকটি রেখার উপর গঠিত বিভিন্ন সংমিশ্রণ একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন 
নির্দেশ করে । 
সম-উৎপন্ন রেখার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই 
বৈশিষ্টাগুলি ভোগকারীর নিরপেক্ষতা-রেখার সহিত বেশ তুলনা করা চলে । 
প্রথমত, সম-উৎপন্ন রেখ! বাম হইতে ডানদিকে ও দক্ষিণে নিম্নমুখী । অর্থাৎ 
এই রেখার ঢাল খণাত্মক। দ্বিতীয়ত, বামদিকে অবস্থিত সম-উৎপন্প রেখার 


১১146015995 2 44৯2 580-002186, ০7 1809-010400% 00:৮6 18 2 50000011196 
81১0. 16156561969 056 0£7616/6 ০000008010158 ০0৫ 6০ 27705005 ৯80) 1710) ৪. 2১৬০ 
৪185000 ০01 ০৫4০ 081) 196 0:০৫০০৫,% 
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তুলনায় ডানদিকে অবস্থিত সম-উৎপন্ন রেখা অধিক পরিমাণ উৎপাদন 
টির নির্দেশ করিয়া থাকে। তৃতীয়ত, সম-উৎপন্ন রেখা 
বৈশিষ্ট্য 0 বিস্দুর দিকে উত্তল (0015% 60 15 19016 ০0: 
0115117 0)। চতুর্থত, ুইটি সম-উৎপন্ন রেখা পরস্পরকে 
ছেদ কবিতে পারে না । সম-উৎপন্ন রেখার এই চারিটি বৈশিষ্ট্ই নিরপেক্ষতা 
বেখারও বৈশিষ্ট্য | কিন্তু নিবপেক্ষতা-বেখা ও সম-উৎপন্ন রেখার বৈশিষ্ট্য- 
গুলির যধ্যে এই সকল মিল থাকা সত্বেও রেখা দুইটির মধ্যে একটি পার্থক্য 
লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্যটি এই যে, একটি নিরপেক্ষতা-রেখার উপর 
অবস্থিত বিন্বুগুলি হইতে যে সম-তৃপ্তি লাভ করা যায কিংবা বিভিন্ন 
নিরপেক্ষতা-রেখ! যে স্বল্পতব বা অধিকতর তৃপ্তি নির্দেশ করে-_তাহা পরিমাপ 
করা যায় নাঁ। কিন্তু সম-উৎপন্ন রেখার উপর অবস্থিত প্রত্যেক বিন্দু যে 
উৎপাদণ নির্দেশ করে তাহার পরিমাণ সঠিকভাবে জান যায়। 


কারকসমুহের পরিবর্তনের প্রাস্তক হার * 
( 80816109] চ২৪6৪ ০06 99561026100 9৫ 1001065 ) 


সম-উৎপন্ন রেখার ছ্ইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল; উহার ঢাল খণাত্বক এবং 
উহা! দুইটি অক্ষরেখার উৎপত্তিস্থলের দিকে উত্তল। এই বৈশিষ্ট্য ছুইটি 
বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদের কারকসমূহের পরস্পর পরিবর্তনের 
প্রান্তিক হার কাহাঁকে বলে, জানা! প্রয়োজন । যদ্দি কোন একটি কারক 
অপর একটি কারকের সম্পূর্ণ পরিবর্তক (1০:6০ 520560065 ) না হয়» 
তাহা হইলে একটি কারকের নিয়োগ কিছুটা হাস এবং অপর কারকটির 
নিয়োগ কিছুটা বৃদ্ধি ধার! সমান পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। কোন 
একটি সম-উৎপন্ন রেখার উপর মোট উৎপন্ন অপরিবদ্তিত রাখিয়া একটি 
কারকের নিয়োগ যেটুকু বাডাইতে গেলে অপর কারকটির নিয়োগ যেটুকু 
কমাইতে হয়, তাহাকে এ কারক ছুইটির পরস্পর পরিবর্তনের প্রান্তিক হার 
বলে। পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে কারকসমূহের পরিবর্তনের প্রান্তিক 
হারের প্রকৃতি আরও-পরিষ্কার ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা কর! হইল :- 


* অনেকে ইহাকে পরিবর্তকতীার কারিগরি প্রান্তিক হার (257877191 [২৪৪ ০ 
1600718] 98৮৪০০০০০ ) বলেন । 


২৮৬ 





উপরের চিত্রে সম-উৎপন্ন রেখ! [70-এর উপর কোন বিন্দু ১ দুইটি কারক 
2 এবং গ-এর একটি সংমিশ্রণ নির্দেশ করিতেছে । এই সংমিশ্রণ দ্বারা 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ পণা উৎপাদন করা যায়। 9 বিন্দু হইতে সু-কারকের 
পরিমাণ যদি 90 পরিমাণ কমানে! যায় তাহা হইলে উৎপাদনের নির্দিষ্ট 
পরিমাণ একই রাখিবার জন্য স-এর নিয়োগ 0২ পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। 
এখন ডু একক এবং 3 এককের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হইল 


£১ ৬ রর 
তোর ॥ অতএব 5 বিন্দুতে গড এবং ১-এর মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের 


হার হইবে 8 আবার 98. রেখার ঢাল অথব1 [বি রেখার 
(স্পর্শকের ) ঢাল নির্দেশ করে । তাহা হইলে বল! চলে যে, সম-উৎপন্ন 
রেখার যে কোন বিন্দুতে ছুইটি কারকের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার 
এঁ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালের সমান হইয়া থাকে । আমরা দেখিয়াছি, 
নিরপেক্ষতা-রেখায় দুইটি ভোগ্য পণ্যের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হারও 
ঠিক একই ভাবে নির্ণয় করা হয়। 

আবার ভোগীর নিকট ছুইটি ভ্রব্যের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার 
যেমন হাস পায়, সম-উৎপন্ন রেখারও এই বৈশিষ্ট্য হইল, একটি কারকের 
(যেমন 2:-এর ) নিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে কারক হুইটির মধ্যে 
(4 ও %-এর মধ্যে) প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হাস পাইবে। কারক 
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ুইটির মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের হাসের কারণ হইল উহাদেব অনিখুঁত 
বিনিময় যোগ্যতা (12007951606 80১500009)11165 )। কারক ছুইটির 
পরস্পর বিনিময়যোগ্যতা৷ যত অনিখুঁত হইবে উহাদের মধ্যে প্রান্তিক 
পবিবর্তনের হারও তত বেশি কমিবে। সেইজন্য সম-উৎপন্ন রেখা যতই 
নিচে নামে উহ্বার ঢাল কমিতে থাকে। পূর্বের চিত্রে ৯ বিন্দুতে কারক 
হুইটির মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের তুলনায় ৪: বিন্দুতে প্রান্তিক 
পবিবর্তনের হার কম। 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, 5 বিন্দুতে যদি খু-কারকটির নিয়োগ 09 
পরিমাণ কমাইতে হয়, তাহা হইলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ এক রাখিতে 
১-কারকটির নিয়োগ 0 পরিমাণ বাড়ানো দরকার । এখন ধর, ৯ 
বিন্দুতে 2 এবং ঠ কারক দুইটির প্রান্তিক উৎপন্ন যথাক্রমে 217 এবং 
117/ | তাহা হইলে ডর কারকটির €)১ পরিমাণ নিয়োগ হাস করিলে 
মোট উৎপাদন 0১ * 212% পরিমাপ হাস পাইবে । আবার ঠ্‌ এককটির 
নিয়োগ 0 পরিমাণ রাডানোর ফলে মোট উৎপাদন ০২ * 24 পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইবে। কিস্তু আমর! জানি, ডু কারকটির নিয়োগ হাঁস ও ৩- 
কারকটির নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনেৰ পরিমাণ একই থাকে । 
তাহা হইলে বল! চলে যে, ্ু-এককের নিয়োগ হাসের দকন মোট উৎপন্ন 
যতটুকু কমিবে, 2-এককটির নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপন্ন ঠিক 
ততটুকুই বাড়িবে। সুতরাং 
09 * 2177 ২০) ৮ 01072 
& 
খা, টি 
কিন্তু এত হইল সরু ও সু কারক দুইটির মধ্যে পরিবর্তনের প্রান্তিক 
হার | পূর্বে দ্রষ্টব্য || অতএব হুইটি কারক বা উপাদানের মধ্যে প্রান্তিক 
পরিবর্তনের হার উহাদের প্রান্তিক উৎপন্নের অনুপাতের সমান । 
শৈলশির! রেখ। 
( গুণ চ২1056 141065 ) 
আমর! জানি যে, প্রত্যেক সম-উৎপন্ন রেখার উপর দুইটি কারকের 
বিভিন্ন সংমিশ্রণ দ্বারা একই পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যায়। একটি 
সংমিশ্রণের পরিবর্তে আর একটি সংমিশ্রণ দ্বার! পণ্য উৎপাদন করিতে 
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হইলেই উৎপাদক ফার্কে কারক ছুইটির নিয়োগ ব্যাপারে 
পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিতে হয় | অর্থাৎ একটি কারকের নিয়োগের 
পরিমাণ কমাইয়া উহার পরিবর্তে অপর একটি কারকের নিয়োগের পরিমাণ 
বাড়াইতে হয়। তাহা বলিয়া প্রতিষ্ঠান সম-উৎপন্ন রেখার উপর অবস্থিত যে 
কোন সংমিশ্রণ দ্বার! দ্রব্য উৎপাদন করিলেই লাভ করিতে পারে না। 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়, কোন্‌ 
সংমিশ্রণগুলি দ্বারা উৎপাদন লাভজনক | প্রত্যেক সম-উৎপন্ন রেখার উপর 
একটি করিয়া নির্দিষ্ট অঞ্চল আছে, কেবলমাত্র সেই অঞ্চলে অবস্থিত সংমিশ্রণ 
দ্বারা উৎপাদন করিলেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লাভ হইয়া থাকে । এই 
অঞ্চলকে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-সম্ভাবনা! অঞ্চল (চ1০1৫0610910-00551)1- 
120 8159) বলে। সম-উৎপন্ন রেখার উপর উৎপাদন সম্ভাবনা অঞ্চল 
দুইটি সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। এই দুইটি সীমারেখাকে শৈল- 
শিরা রেখ! বলে। এই সীমারেখার বাহিরে অন্য কোন সংমিশ্রণ ঘ্বারা 
উৎপাদন করা লাভজনক নহে | সম-উৎপন্ন রেখার লাভজনক সংমিশ্রণগুলির 
সীমা নির্দেশ করিতে হইলে প্রথমে জানিতে হইবে রেখাটি কোন বিন্দুতে 
ভূমিতলের অক্ষরেখার সহিত সমান্তরাল আবার রেখাটি কোন বি্দুতেই 
বা লম্ব অক্ষরেখাটির সহিত সমাস্তরাল। নিচে রেখাচিত্রের সাহাফ্যে 
দেখানো হইল, সম-উৎপন্ধ রেখার কোন্‌ অংশে লাভজনক সংমিশ্রণগুলি 
অবস্থিত এবং দুইটি শৈলশিরা রেখা কি ভাবে এ অংশের সীমা চিহ্নিত 
করিয়া দিয়াছে । 


রব 


সমস 


কালকের পাররমাণ শী 
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উপরের চিত্রে 105১ [005 এবং [108 তিনটি সম-উৎপন্ন 
রেখ! । এই রেখ! তিনটির উপর যথাক্রমে 4১ 8 ও ০ তিনটি বিশ্দু। 
এই তিনটি বিন্দুতেই যথাক্রমে তিনটি সম-উৎপন্ন রেখার প্রত্যেকটিই 
০% অক্ষরেখার সমান্তরাল। সেইরূপ রেখা তিনটির উপর যথাক্রমে 
[১৪ ও আর তিনটি বিন্দু। এই তিনটি বিন্দুতে যথাক্রমে তিনটি রেখার 
প্রত্যেকটি 94. অক্ষরেখার সমান্তরাল । ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা 
যায় যে, 4 বিন্দুর পর 7০২ সম-উৎপন্মের রেখার বাম দিকে উপরের অংশে 
ঘ-কারকটির প্রান্তিক উৎপন্ন খণাত্বক। ঠিক সেইরূপ "২ বিন্দুর পর ডানদিকে 
উপরের অংশে কারকটির প্রান্তিক উৎপন্ন ধনাত্মক । সুতরাং, প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে 2 ও বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশের উপর অবস্থিত কারক ছুইটির 
যেকোন সংমিশ্রণ নির্ধারণ করাই লাভজনক | সেইরূপ [7১০5 সম 
উৎপন্ন রেখার 9 ও ৯ বিন্দুর মধ্যের অংশ এবং 7০৪ সম-উৎপন্ন রেখার 
০ ও ণু' বিন্দুর মধ্যের অংশ হইতে যে কোন সংমিশ্রণ বাছিয়া লইয়া 
উৎপাদন করা উচিত। এখন 0 বিন্দু হইতে যথাক্রমে ছুইটি রেখাছারা 
£১১ ও 0 বিন্দু তিনটি এবং ঘ২, ৪ ও “: বিন্দু তিনটিকে যুক্ত করিলে 
যে দুইটি সীমারেখা পাওয়া যাইবে উহাকেই শৈলশিরা রেখা বলে। 
এখানে শৈলশির৷ রেখ! দুইটি হইল 048০ এবং 9৮৪৭ । 


সমব্যয়-রেখা 
(150-005% 14116 ) 

ভোগকারী ও ক্রেতার বাজেট রেখার অন্নুকরণেই উৎপাদক ফার্মের 
সমব্যয়-রেখা অঙ্কিত হয়। প্রত্যেক ফার্শই কারকসমূহ ক্রয়ের জন্য একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবে বলিয়া স্থির করে। কারকগুলির বাজারে 
যদি নিখু'্ত প্রতিযোগিতা আছে ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে একটি ফার্ম 
নির্দিষ্ট দামে যত খুশি কারক কিনিতে পারে। মনে কর, 2 এবং 
এই ছুইটি কারক কিনিবার মত ফার্মটির নিকট নির্দিষউট বরাদ্দ অর্থের 
পরিমাণ আছে 0| ফার্স এই অর্থব্যয় করিয়া নিদিষ্ট দামে এ এবং ডু 
কারক ছুইটির বিভিন্ন সংমিশ্রণ কিনিতে পারে। 4. এবং এ-এর ইউনিট 


প্রতি দাম যদ্দি যথাক্রমে % বা ৮) দ্বারা সূচিত হয়, তাহা হুইলে ০ 
0৪. 19 (84) (4) 
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পরিমাণ অর্থব্যয়ে সু ও ড-এর সম্ভাব্য ক্রয় ও নিয়োগের পরিমাণ এইরূপ 
সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় £ 
মোট ব্যয় (০)-*এ-কারক ক্রয়ের ব্যয়+ু কারক ক্রয়ের ব্যয় 
অথবা ০ স2-কারকসমূহ » ইউনিট প্রতি 4-এর দাম + ূ্‌ 
চু-কারকসমূহ * ইউনিট প্রতি স্র-এর দাম 
অথবা ০ সম ৪৫০ 0০24 ০09 
ফার্মের এই ব্যয়-সমীকরণের যদ্দি চিত্ররূপ দেওয়া হয় তাহা হইলেই 
সমব্যয়-রেখ! পাওয়া যায়| সমব্যয়-রেখাকে উপাদান ব্যয়-রেখ! (79০6০1- 
০95 1109) কিংবা সোজাসুজি ব্য়-রেখা (00619 1217 )ও বল৷ 
চলে। নির্দিষ্ট বরাদ্দ অর্থব্যয়ে কোন ফার্মের পক্ষে নির্দিষ্ট দামে 2 এবং 
সর কারকের যত বিভিন্ন সংমিশ্রণ ক্রয় ও নিয়োগের সম্ভাবনা থাকে 
তাহার নির্দেশ সমব্যয়-রেখা হইতে পাওয়| যায়। নিচের চিত্রে সমব্যয়- 
রেখার আকৃতি দেখানে! হুইল £ 


হা 


৪2 9 ৯৫ 


রি 
১৫-কারক _» 

উপরের চিত্রে 2 এবং গু এই দুইটি কারক ক্রয় ও নিয়োগ করা হইতেছে, 
দেখানে! হইয়াছে। এই দুইটি কারকের উপর ফার্ষের বরাদ্ধ মোট বায় 
হইতেছে | কারক দুইটির ইউনিট প্রতি দাম যথাক্রমে 2৫ এবং 7৮1 
ফার্মের বরাদ্দ মোট বায় ও কারক দ্বইটির দাম একই আছে ধরিয়া 
লওয়া হইয়াছে। এখন ফার্ম যদি কেবল --কারকটি ক্রয় ও নিয়োগ করেঃ 


উৎপাদন-তত্ব ২৯১ 


তাহা হইলে স্‌ ক্রয়ের মোট পরিমাণ হইবে আবার যর্দি কেবলমাত্র 


স্ব কারকটি ক্রয় করে, তাহা হইলে ড্র ক্রয়ের মোট পরিমাণ হইবে 
চ। এখন এই ছুইটি বিদ্ুকে একটি সরল রেখ! দ্বারা যোগ করিলে 
47 সমবব্যয় রেখা পাওয়া যায়। এই রেখার উপর যে কোন বিন্দু 2 ও 
গ্র কারক দুইটির কতটা ফার্ম কিনিতে সক্ষম তাহার ইঙ্গিত দিয়া থাকে । 
5 ও খর উপাদান দুইটির দাম যদ্দি অপরিবন্তিত থাকে, আর ফার্ষের মোট 
বরাদ্দ ব্যয় যদি বাড়ে, তাহা! হইলে নৃতন আর একটি সমব্যয়-রেখা 4২ 8 
দ্বার] তাহা নির্দেশ কর! যায়। এই রেখাটি মূল সমব্যয়-রেখার সমান্তরাল 
থাকিয়! ডানদিকে অবস্থান করিবে । এই উচ্চতর সমব্যয়-রেখাটি ফার্মের 
অধিকতর ব্যয় নির্দেশ করিয়! থাকে | আবার; কারক ছুইটির দাম অপরিবত্তিত 
থাকিয়!, ফার্ের মোট বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ যদি কমে তাহা 4 732 রেখা 
দ্বারা নির্দেশ করা যায়। এই রেখাটি মূল সমব্যয়-রেখা £-র সমান্তরালে 
বামে থাকিবে এবং নিয়তর বায় নির্দেশ করিবে । 

এখন 2. এবং গ্র কারক দুইটি পরস্পরের পরিবর্তক। একটি কারকের 
উপর ব্যয় আর একটি কারকের উপর বায়ের পরিবর্তক হিসাবে কাজ করিয়া 
থাকে। ফার্ম যখন এই ছুইটি কারকের উপর বায় করে তখন উহাদের 
মধ্যে বায়ের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ( 818121091 1865 ০ 00619 
51090006101 7066৮ 96 10065 ) জান! ৬: সমব্যয়-রেখার ঢাল 


দেখিয়া । উপরের চিত্রে 473 সমব্যয়-রেখার ঢাল | ফার্য যদি মোট 


অর্থ (0) সু-কারক ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে এ ক্রয়ের পরিমাণ হইবে 
০ 
চু, আর মোট এ যদি ডু-কারক ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে ছু 


ক্রয়ের পরিমাপ হইবে ্ অতএব 403 সমব্যয়-রেখার ঢাল * টি 
টি 
৭ 7৮০ ৮2% 


৮ 
সুতরাং, ডু ও ১-এর মধ্যে ব্যয়ের প্রাস্তিক পরিবর্তনের হার - ০ | 


অর্থাৎ কারক ছুইটির মধ্যে ব্যয়ের প্রান্তিক পরিবর্তনের অনুপাত এবং 
উহাদের দামের অনুপাত পরস্পর সমান হুইবে। 


২৯২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 
উৎপাদনের ভারসাম্য : ফার্মের ন্যুনতম ব্যয়ের ভারসাম্য 


(01001106159 70011101111) : 14599000586 00101010900 ) 

ভোগকারীর ভারসাম্য যেমন সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ করিলে স্থাপিত হয়, 
ঠিক সেইরপে সর্বনিয়ন ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করিলে উৎপাদক ফার্মের ভারসাম্য 
স্থাপিত হয়। তাহা! হইলেই ফার্মের লাভ সর্বাধিক হইতে পারে । 

ফার্ম কারক বা উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণ ক্রয় ও নিয়োগ দ্বারা একই 
পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিতে পারে । পণ্য উৎপাদনে যদি দুইটি কারক 
প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কারক দ্বইটিও উৎপাদন পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক 
সম-উৎপন্্ রেখা হইতে জান যায় । সম-উৎপন্ন রেখা হইতে বুঝ! যায়, কি 
বিভিন্ন সংমিশ্রণ দ্বার ফার্ষ একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিতে পারে । 
কিন্ত এই সংমিশ্রণগুলির যে কোনটি সর্বনিম্ন ব্যয়ের সংমিশ্রণ নয়। কোন্‌ 
সংমিশ্রণটি ন্যুনতম বায়ের সংমিশ্রণ যাহ! নিয়োগ করিলে ফার্মের উৎপাদন 
সর্বাধিক লাভের স্তরে পৌঁছিবে? আমর! নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি, উৎপাদক ফার্মের পক্ষে কোন্‌ সংমিশ্রণটি ন্যুনতম 
ব্যয়ের সংমিশ্রণ যাহা নিয়োগ করিলে ফার্ম ভারসাম্য পৌছাইবে। 


খ-ল্াালক্ (ুলপল) সাক 





উপরে সম-উৎপন্ন মানচিত্রে চারিটি সম-উৎপন্ন রেখা আছে। রেখাগুলি 
যথাক্রমে ৫০১ ১০০১ ১৫০ ও ২০০ একক দ্রব্য নির্দেশ করিতেছে । 49 
হইল একট সমবায়-রেখ | ইহা! কারক বা উপাদান ছুইটির (শ্রম ও 
মূলধনের ) দাম নির্দেশ করিতেছে | কারক ছুইটির দাম ও ফার্মটির বরাদ্দ 


উৎপাদন-তর্ত ২৯৩ 


ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিউ থাকিলে ফার্মটি হয় 04 পরিমাণ মূলধন কিনিতে 
পারে কিংবা 073 পরিমাণ শ্রম কিনিতে পারে । & বিন্দুতে দুইটি কারকের 
সংমিশ্রণ কিনিয়া ফার্সটি ভারসাম্যে পৌছিয়াছে। % বিন্দূতে ফার্মট 
উহার মোট বরার্দ অর্থ বায় করিয়া 9] পরিমাণ শ্রম ও 0] পরিমাণ 
মূলধন কিনিলে ন্যুনতম ব্যয় হইবে এবং সর্বাধিক উৎপাদন হইবে । 
৮ বিল্দূতে কারক ছুইটির মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তপণের হার এবং কারক 
দ্ুইটির দামের মুনাফাও পরস্পর সমান হইবে । আবার, ৮ বিন্দুতে 49 
সমব্যয়-রেখাটি সম-উৎপন্ন রেখাকে (১০০ এককের) স্পর্শ করিয়াছে । 
এই সম-উৎপন্ন রেখার যে কোন বিন্দু দিয়া গত সমব্যয়-রেখা 43 সমব্যয় 
রেখাটির চেয়ে উচ্চতর | 2 বিন্দুতে সম-উৎপন্ন রেখার এবং সমব্যয়-রেখার 
ঢাল পরস্পর সমান । সম-উৎপন্ন রেখার যে কোন বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল 
দুইটি কারকের মধ প্রান্তিক পরিবর্তন হারের সমান । আবার, আমরা 
জানি যে, হ্ুইটি কারকের যধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার উহাদের প্রান্তিক 
উৎপন্নের অন্ুপাতের সহিত পরস্পর সমান । সুতরাং বল! চলে যে, ফার্মের 
ভারসাম্য অবস্থায় কারক দুইটির মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ও উহাদের 
দামের অনুপাত সমান। আবার, ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় কারক দুইটির 
প্রান্তিক উৎপন্ষের অনুপাত এবং উহাদের দামের অনুপাত পরস্পর সমান । 

নিয্নতর সম-উৎপন্ন রেখাতে (৫০ এককে ) অবস্থিত £ বিন্দুর ঢাল এ 
বিন্দুতে সম-ব্যয় রেখার ঢালের চেয়ে বেশি। সেইজন্য চু উৎপাদক ফার্মের 
ভারসাম্যের অবস্থ। নির্দেশ করে না। 

ফার্ম যদি ব্যয়ের পরিমাণ বাডায় তাহা হইলে সমব্যয়-রেখ| ডানদিকে 
সরিয়া যাইবে এবং ফার্ম নৃতন ভারসাম্যে পৌঁছাইবে | 44734 নৃতন সমবায়- 
রেখা এবং 03 নূতন ভারসাম্োর বিন্দু। এই নৃতন ভারসাম্যের অবস্থায় 
ফার্ম 9115 পরিমাণ শ্রম ও 0%ঃ পরিমাণ মুলধনের সংমিশ্রণটি কিনিবে। 
ফার্মের ব্যয়বরাদ্দ আরও বাড়িয়া গেলে আবার নূতন সমব্যয়-রেখা হইবে 
4985 এবং নৃতন ভারসামোর বিন্দু হইবে ৪| এখন ৮, 0 ও 9 বিন্দু 
তিনটিকে সংযুক্ত করিলে যে 00৯ রেখ! পাওয়া যাইবে উহাকে উৎপাদন 
সম্প্রসারণ পথ ( £/09705101. 796) বলা হয়। উৎপাদনের মাত্রা 
ক্রমাগত বাড়ানো হইলে প্রতিবারে কোন্‌ বিন্দৃতে কারকগুলির সর্বোত্তম 


ংমিশ্রণ ঘটে সম্প্রসারণ পথ তাহার নির্দেশ দিয়া থাকে। 
(3-৮.720 094) (2) 


১৬ উৎপাদন ব্যয় 


€ ০95 ০1 ৮০৮০৫৫০৫1০1) ) 





প্রত্যেক উৎপাদক ফার্মের লক্ষাই সর্বাধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জন করা । 

সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিতে হইলে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন 
কর! প্রয়োজন তাহা! ফার্ম নির্ধারণ করে ছুইটি বিষয় মিলাইয়া দেখিয়া-_এক, 
পণ্যের বাজার-দাম আর এক, উৎপাদনের সংশ্লিষ্ট বায়। বাজার-দাম ও 
উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতেই বাজারে পণ্য যোগান নিয়ন্ত্রিত হইয়। থাকে । 
উৎপাদন ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে কিরূপে নানাভাবে ইহ ফার্মের 
পণ্য যোগানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে | উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি 
তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়! থাকে £ ৫১) আথিক ব্যয়, €২) প্রকৃত 
ব্যয় এবং (৩) সুযোগ -ব্যয় | 


উৎপাদনের আর্থিক ব্যস 
(7192065 003€ ০0 7:00002 ) 


কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে বিভিন্ন উপাদ্দান বা কারক নিয়োগ 
করিতে, হয় | কোন নির্দিষউ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে পরিমাণে 
বিভিন্ন কারক কিনিতে হয় তাহার দরুন ফার্মকে যে মোট অর্থ ব্যয় করিতে 
হয় উহাই এ ভ্রব্য উৎপাদনের মোট আথিক ব্যয়। উৎপাদনের জন্য যে 
সকল বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করিতে হয় সেই সকল খাতে যে অর্থ ব্যয় 
করিতে হয় উহ্াই উৎপাদন ব্যয় | 
উৎপাদনের ব্যয় বলিতে কতকগুলিকে স্পষ্ট (911০7 ) ব্যয়, আবার 
কতকগুলিকে গুঢ় (2:01311০16 ) বায় বলা চলে । যে সকল কারক সরাসরি 
কিনিয়! উৎপাদনে নিয়োগ করিতে হয় উহাদের দরুন যে অর্থ ব্যয় হয় 
উহাকে স্পষ্ট ব্যয় বলে। যেমন, জমি ব্যবহারের জন্য 
উৎপাদনের ব্যয় 
বলিতে কি বুঝায়? খাজনা; মুলধন নিয়োগের জন্য সুদ শ্রমের পারিশ্রমিক 
হিসাবে মজুরি প্রভৃতি খাতে যে অর্থব্যয় করিতে হয় 


উহ্াই স্পষ্ট ব্যয়। ইহ] ছাড়া কাচামাল সংগ্রহের জন্য ব্যয়, স্থায়ী মূলধনের 
এ-.._21 (84) 


২৯৬ অর্থবিগ্কার পরিচয় 


ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয় ( 61015018610. 01121265 ), বিজ্ঞপ্তির দরুন ব্যয়, 
উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফা প্রভৃতি বাবদ ব্যয়গুলি স্পষ্ট উৎপাদন ব্যয়ের 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিস্ত আবার কৃতকগুলি খাতে বায় আছে যাহীকে 
স্পষ্ট ব্যয় বলা চলে না। যেমন; উদ্যোক্ত! যদি তাহার নিজের যুলধন; 
নিজের জমি প্রভৃতি উৎপাদনে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে যথাক্রমে এঁ 
মূলধনের সুদ কিংবা এ জমির খাজনা! বাবদ ব্যয় স্প্উ আধথিক ব্যয় বলিয়া 
ধরা যায় না। এই ধরনের কারকগুলি উৎপাদনে ব্যবহার কর! হয় সত্য, 
কিন্তু যেহেতু উহাদের বাজার হইতে কিনিয়া ব্যবহার করিতে হয় নাই, 
সেইজন্য উহাদের দরুন যে ব্যয় হয় সেগুলিকে অপ্রকাশিত বা গুঢ় ব্যস 
বলা হয়। 

লক্ষ্য রাখিবার বিষয় এই যে, অর্থনীতিবিদগণ উৎপাদনের আথিক ব্যয় 
বলিতে স্পষ্ট এবং গুঢ় সকল প্রকার ব্যয়কেই ধরিয়! থাকেন। কিন্ত 
হিসাব-রক্ষকগণ (4১০০০৫81105 ) কেবলমাত্র স্পট ব্যয়কে আথিক ব্যয়ের 
অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন । 


উৎপাদনের প্রকৃত ব্যস্ব 
(7২৪৪1 ০099৮ ০৫ 71001200012 ) 


সাধারণ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের পণ্য যোগান উৎপাদনের 
আধিক ব্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল প্রমুখ 
অর্থবিস্ভাবিদ্গণ উৎপাদন ব্যয়ের আথিক বিশ্লেষণে সন্ত নহেন। 
তাহাদের অভিমত এই যে, প্রতিষ্ঠানের আথিক ব্যয় উৎপাদনের প্রকৃত 
ব্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । বিভিন্ন কারককে পণ্য উৎপাদন করিবার 
সময় যে প্রচেষ্টা করিতে হয়, যে ত্যাগ ম্বীকার করিতে হয়, যে অপযোগ 
ঘাড়ে লইতে হয় তাহা পরিমাপ কর! অর্থ ব্যয় (23011 ০০05%) দ্বারা 
সম্ভব নহে । সবল্পকালে অনেক সময় দেখা যায়ঃ হয়তো! কোন কারক এন অল্প- 
দামে নিয়োগ লাভ করিতেছে যে, উহা! এ কারকের কর্রপ্রচেষ্টার অনুরূপ 
দাম আদৌ। নহে। সেইজন্য উৎপাদনের ব্যয় বলিতে প্রকৃত ব্যয় বুঝিতে 
হয়। উৎপাদন করিতে বিভিন্ন কারকগুলির যে ত্যাগ স্বীকার করিতে 
হয় উহার সমার্টকে উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয় বল! হয়। শ্রমিক শ্রম করিতে 
যে পীড়া অনুভব করে, মূলধনের মালিকের পুজি সঞ্চয় করিতে যে বর্তমান 


উৎপাদন ব্যয় ২৯৭ 


মিতাচারের প্রয়োজন হয়? উদ্যোক্তা ঝুকি ঘাড়ে লইয়৷ অনিশ্চয়তা ভোগ 
করে-_এই সকল প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিভিন্ন কারকগুলিকে 
থে অর্থমূল্য দেওয়া হয় উহাই উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়। 
কিন্তু প্রকৃত ব্যয়ের তত্বটি একাধিক কারণে গ্রহণযোগ্য নহে । এ কথা 
সত্য যে, যখন কোন কারক উৎপাদনে নিয়োগ লাভ করে তখন উহাকে 
অনেক রকম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, পীড়াদায়ক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্তু এই ত্যাগ বা পীড়া কারকের সম্পূর্ণ মনোগত ব্যাপার। 
অর্থের মানদণ্ডে ইহ| পরিমাপ কর! যায় না। দ্বিতীয়ত, 
পির যেতে. অনেক কাজ আছে যাহা কেবল পীড়াদায়কই নহে, 
বিপজ্জনকও বটে। এই সকল কাজের প্রকৃত ব্যয় 
বেশি হওয়া উচিত অথচ কার্ধত উহাদের পারিশ্রমিক খুবই সামান্য । আবার 
অনেক উচ্চ পারিশ্রমিকের কাজ আছে যাহা আরামদায়ক এবং বিপদ-মুক্ত। 
প্রকৃত ব্যয়ের তত্বে ধাহারা বিশ্বাসী তাহাদের মতে যে কাজ যত কম 
গীড়াদায়ক ও কম বিপজ্জনক, সে কাজের পারিশ্রমিক তত কম হওয়া উচিত। 
আবার, ষে কাজ যত বেশি গীড়াদায়ক ও বিপজ্জনক; সে কাজের পারিশ্রমিক 
তত বেশি হওয়া! উচিত। কিন্তু ইহা সকল ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না| তৃতীয়ত, প্রকৃত ব্যয়ের তত্ব অনুসারে জমির কোন প্রকৃত ব্যয় 
নাই। জমি প্রকৃতির দান। ইহার যোগানে কাহাকেও কষ্ট বা ত্যাগ 
স্বীকার করিতে হয় না । কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ এই মতবাদ গ্রহণ 
করেন না| তাহার! বলেন; জমির যদি কোন প্রকৃত ব্যয় না-ই থাকিবে তাহ] 
হইলে খাজন! কি কারণে দেওয়া হয়। 


স্থযোগ-ব্যয় 
(07370: 0০56) 

প্রকৃত ব্যয়ের তত্ব অসম্ভব বলিয়া! আধুনিক অর্থশাস্ত্রিগণ সুযোগ-ব্যয় 
বলিয়! উৎপাদন ব্যয়ের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সুযোগ-ব্যয়ের তত্বকে 
ক্ষেত্রাত্তর ব্যয় (৮:85 ০05) কিংবা বিকল্প ব্যয়ও (41651008055 
০05) বলা হইয়া থাকে । 

উৎপাদনের উপাদান বা কারকগুলির যোগান উহাদের চাহিদার 
তুলনায় সীমাবদন্ধ। উহারা আবার একাধিক বিকল্প কাজে ব্যবহৃত হইতে 


২৯৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


পারে। উৎপাদনের কোঁন একটি ক্ষেত্রে যদ্দি কতকগুলি কারক ব্যবহার কর! 
যায়ঃ তাহা হইলে উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এ সকল কারক নিয়োগ করার 
সুযোগ থাকে না। উৎপাদনের একটি ক্ষেত্রে কোন কারকসমষ্টি ব্যবহার 
করা হইলে এ ক্ষেত্রে দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে 
উৎপাদন করা চলে না । এক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারকগুলি ব্যবহারের অর্থই 
অন্য বিকল্প ক্ষেব্রগুলিকে উহাদের ব্যবহারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা | মনে 
কর, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি, মূলধন, শ্রম প্রভৃতি দ্বার]! একটি শিল্প কার- 
খানা গড়িয়া তোলা যায়, কিংবা ৪ খানা বাসোপযোগী বাড়িও নির্মাণ করা 
চলে। এখন নির্দিষ্ট কারকগুলি যদি প্ররুতপক্ষে একটি কারখানা নির্মাণে 
ব্যবহৃত হয়ঃ তাহা হইলে ৪ খানা বাসোপযোগী বাড়ি নির্মাণে উহাদের আর 
নিম্োগের সুযোগ থাকিবে না ১ বাড়ি নির্মাণের সুযোগ ত্যাগ করিতে হইবে । 
তাহা হইলে কারখানা নির্মাণের প্রকৃত ব্যয় হইবে ৪খানা বাসোপযোগী 
বাড়ি নির্মাণের যাহা খরচ হইতে পারিত তাহাই । যাহা উৎপাদন করা 
হইল তাহার ব্যয় হইবে যাহা উৎপন্ন হইল না কিন্তু হইতে পারিত তাহার 
মূল্য ।» টাক! পয়সার মাধ্যমে এই ব্যয় প্রকাশ করিলে এইরূপ দীড়ায় £ 
কারখানাটির দাম যদি ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা হয় এবং ৪ খানি বাড়ির মূল্য 
যদ্দি ২ লক্ষ টাকা! হয়, তাহা হইলে কারাখানাটি নির্াণের ব্যয়ও ( উৎপাদন 
ব্যয়) ২ লক্ষ টাকাই ধরিতে হইবে | কারখানাটি যদি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
নির্মাণ করা না হয় তাহা হইলে উপাদানগুলি ৪ খানা বাড়ি নির্মাণে 
নিযুক্ত হইত, কেননা, এঁ ৪ খান! বাড়ি নির্মাণ করিলে, উহার! এ ২ লক্ষ 
টাকা আয় উপার্জন করিতে পারিত। উপাদান বা কারকগুলি ২ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে কারখানা নির্ধাণে বাবহৃত না হইলে নিকটতম পরবর্তা বিকল 
ব্যবহারের (৩3৮ 0956 81651079655) ক্ষেত্রে ৪ খান বানি তৈয়ারিতে 
ব্যবহৃত হইতে পারিত। সুতরাং, বিকল্প ব্যধহারে উপাদানগুলি নিয়োগ 
লাভ করিলে যে মোট দাম পাইতে পারিত তাহাই কারখান! নির্মাণের 
সুযোগ-ব্যয় ঈড়াইল | 

€ উৎপাদনের বিভিন্ন বিকল্প ক্ষেত্র হইতে কারকগুলিকে সরাইয়! আনিয়া 
একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া! কোন প্রব্য উৎপাদন করিতে হুইলে 


১,008 ০01 086 ৮০০ 15 006 00001), 


উৎপাদন ব্যয় ২৯৯ 


উন্ধাদের যে পরিমাণ অর্থমূল্য দিতে হয় তাহাই হইল এ ভ্রব্য উৎপাদনের 
সুযোগবব্যয় 1) যে কোন কারকের বেলায়ই বলা যায় যে, কোন একটি 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে উহা কাজ করিতে রাজী হইবে না, যদি না উৎপাদনের 
অন্যান্য ক্ষেত্রে উহ! যাহা উপার্জন করিতে পারিত কম পক্ষে সেই অর্থমূল্য 
দেওয়! হয়। একজন শ্রমিক পাটকলে কাজ করিতে পারে আবার চিনির 
কলেও কাজ করিতে পারে। তাহাকে যদি পাটকলে কাজে লাগাইতে 
হয় তাহা হইলে চিনির কলে সে যাহা পাইতে পারে কমপক্ষে সেই 
পরিমাণ মজুরি দিতে হইবে । একখণ্ড জমিতে ধান উৎপাদন কর! 
যায়, আবার ইক্ষুও উৎপাদন করা যায়। এ জমি হইতে ধান 
তুলিতে হইলে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য এ জমি বাবহার করিলে যে 
দাম দিতে হইত কমপক্ষে সেই মুল্য দিতে হইবে । কোন ব্যবসায়ের 
জন্য খণ গ্রহণ করিতে হইলে কম পক্ষে সেই পরিমাণ সুদ দিতে 
হইবে অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের জন্য যে সুদ দিতে হয়। 
একজন উদ্ভোক্তাকে কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে 
উপাদানগুলিকে কোন, হইলে কমপক্ষে সেই পবিমাণ পারিশ্রমিক দিতে হইবে 
ৎপাদন ক্ষেত্রে নি এ 
বাখিবাব দাম যাহা সে বেতনভুক পরিচালক হিসাবে বিকল্প উৎপাদন 
হইতেছে সুযোগ-্যক্স ক্ষেত্রে পাইতে পারে। এইভাবে দেখা যায় যে, 
উৎপাদনের উপাদানগুলি অন্যান্য বিকল্প নিয়োগে ষে 
অর্থমূলয পাইতে পারে উৎপাদনের কোন একটি ক্ষেত্রে উহাদের নিয়োগের 
জন্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে সেই মূল্যই দিতে হয়। উপাদানগুলির বিকল্প 
নিয়োগের জন্য যে মূল্য দিতে হইতে পারে তাহাই প্রতিষ্ঠানটির সুযোগ-ব্যয়। 
অর্থাৎ সুযোগ-ব্যয় হইতেছে উপাদানগুলিকে কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত 
রাখিবার দাম ।১ 
লক্ষ্য কৰিবার বিষয় এই যে, সুযোগ-ব্যয়ের তত্বটি কেবল উৎপাদন 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই তত্বটির প্রতিফলন 
দেখা যায়। ভোগকারী যখন তাহার সীমিত আয় একাধিক বিকল্প ভ্রব্য 
ক্রয়ে বায় করে, বিনিয়োগকারিগণ যখন বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
মধ্যে কোন একটি ক্ষেত্রকে বাছিয়া লয়, সঞ্চয়কারিগণ যখন বর্তমান 
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ভোগ কিছুটা কমাইয়! দিয়! তাহার পরিবর্তে সঞ্চয় করে--এই ধরনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে তখন সুযোগ-ব্যয়ের তত্বটির কার্যকারিতা দেখা যায়। 

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও সুযোগ-ব্যয়ের ধারণাটির 
কতকগুলি সীমাবদ্ধতা (11271096017 ) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত, 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ধারণাটি কেবলমাত্র নিখুঁত প্রতিযোগিতার 
অবস্থাতেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য | বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা! না থাকিলে 
দাম সুযোগ-ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়। কেননা, নিখুঁত প্রতিযোগিতার 
অভাবে বাজার-দাম প্রান্তিক ব্যয়ের বেশি বা কম হইয়া থাকে । দ্বিতীয়ত, 
উৎপাদনের যে সকল ক্ষেত্রে উপাদানগলি বিশেষভাবে বিশেষীকৃত 
(959০18০ ) হইয়া! থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে সুযোগ- 
ব্যয়ের তত্বটি প্রযোজ্য হইতে পারে না। একটি 
উপাদান তখনই বিশেষীকৃত হয়, যখন উহা! কেবলমাত্র 
একটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হুইতে পারে, অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ 
থাকে না| যে উপাদানটির বিকল্প ব্যবহারের কোন সুযোগ নাই, উহার 
কোন সুষোগ-ব্যয়ও নাই । তৃতীয়ত, সুযোগ-ব্যয় ধারণাটির আর একটি 
সীমাবন্ধত! এই যে, ইহ! পরোক্ষভাবে মানিয়া লইয়াছে যে, অর্থঘারা দ্রব্যের 
উপযোগ পরিমাপ করা সম্ভব । যে সকল ভ্রব্য একে অন্যের পরিবর্তক নয়, 
উহাদের মধ্যে তুলনা! করিতে হইলে ভ্রব্যগুলির উপযোগ পরিমাপ করিতে 
হয়। দ্রব্যের উপযোগ পরিমাপ করিতে হইলেই অর্থের মানদণ্ড ছাড়া 
গত্যন্তর নাই | 


সুযোগ-ব্যয়ের 


সময়্-কালের বিভাগ ও উহাদের গুরুত্ব 

((0195915056107 06 [115 চ51005 80. 6517 11000161206 ) 

কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় একাধিক বিষয়ের উপরে নির্ভর 
করে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ উহার 
উৎপাদন বায়ের তারতম্য ঘটাইতে পারে । প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণ 
হ্াস-বৃদ্ধি করিতে পারে আবার সময়ের তারতম্যানুসারে | অল্প সময়ের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করা যতটা সম্ভব, 
দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উৎপাদনের পরিমাণ হাস-বৃদ্ধি করা তাহার চেয়ে 
বেশি সম্ভবপর । সময়ের তারতম্য অনুষারে যেমন ফার্মের উৎপাদনের 
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পরিমাণ কম-বেশি হইতে পারে, তেমনি উৎপাদন ব্যয় ফার্মের ভারসাম্যের 
অবস্থা সময়কালের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অধ্যাপক মার্শাল 
সময়-কালকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহাদের 
প্রত্যেকটির পর্যায়ে ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন ব্যয়” ভারসাম্যের 
অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন রকম হয়| মার্শাল প্রদত্ত চারিটি সময়-কাল হুইল £ 

১। অতিম্বল্পকালীন সময় বা বাজার-কাল (ও ডাচ 
1010-10-০0: 14910529110 ) £ অতিষ্বল্পনকালীন সময়ে কোন 
ফরার্মের পক্ষে উৎপাদনের পরিমাপ হাস-রৃদ্ধি করা একেবারেই সম্ভব নহে। 
এই সময়ে প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণ একেবারে 
অপরিবন্তিত থাকে । প্রতিষ্ঠান উহার আয়তন হ্বাস-বৃদ্ধি করিতে পারে না, 
যন্ত্রপাতি; কলকবাঃ উৎপাদন-পদ্ধতি প্রভৃতির কোনই পরিবর্তন করিতে পারে 
না। কোন শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাও হাস-বৃদ্ধি করা যায় না। 

২। স্বল্পকালীন সময় (৮75 9150:008. )£ এই সময়ে ফার্মের 
উৎপাদনের পরিমাণ হ্াস-বৃদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু ফার্মের উৎপাদনের 
মাত্রা (5০915 ০ 70190061090 ) পরিবর্তন কর] যায় না। কয়েকটি 
পরিবর্তনীয় (৮৪121১15 ) উপাদান, যেমনঃ শ্রম, কাচামাল প্রভৃতির 
নিয়োগ ও হ্াস-বৃদ্ধি দ্বারা উৎপাদন পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। কিন্তু 
প্রতিষ্ঠানের আয়তন, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন কৌশল প্রভৃতি স্থায়ী কারকগুলির 
পরিবর্তন দ্বারা উৎপাদনের মাত্র! বাড়ানো-কমানে! সম্ভব হয় না । এই সময়ে 
শিল্পে নিযুক্ত উৎপাদক ফার্মগুলির সংখ্যাও পরিবর্তন করা যায় না। বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা পরিবর্তন কর! ন! গেলেও» প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান 
পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির হ্াস-রৃদ্ধি করিয়া! উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানের 
সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার সীমার মধ্যে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে । 

৩। দীর্ঘকালীন সময় (115 1,008-0) £. দীর্ঘকালীন সময় 
বলিতে সেই সময়-কাল বুঝায় যখন প্রতিষ্ঠান সমস্ত উপাদানগুলির 
পরিমাণ হাস-বৃদ্ধি করিয়! উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে 
পারে। এই সময়-কাল এতটা দীর্ঘ যে, তখন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উহার 
আয়তন, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি কারকসমার্টির 
পরিবর্তন ঘটাইয়! উৎপাদন ক্ষমতা ও মোট উৎপস্নের সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন 
করিতে পারে। দীর্ঘকালে উৎপাদনের কোন উপাদান বা কারকগুলি স্থির 
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বা অপরিবর্তনীয় থাকে না । ফলে, উৎপাদনের সকল বায়ই স্থির না হইয়া! 
পরিবর্তনীয় হইয়া থাকে । একটি শিলের দিক হইতে দেখিতে গেলে, এই 
সময়ে শিল্পের অন্তর্গত ফার্ম গুলির সংখ্যাও হাস-বৃদ্ধি করা চলে। 

৪। অতি দীর্ঘকালীন সময় (20025 9৮ 14025-100 ) £ 
এই সময়ে সাধরণতঃ যুগব্যাপী (5০818) হইয়! থাকে । এই সময় 
এত দীর্ঘ যে, তখন উৎপাদনের উপাদানগুলির সকল রকম পরিবর্তন দ্বার! 
দ্রব্যের হ্াস-বৃদ্ধি করা যায়। পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে যখন অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের প্রচেষ্টা হয়ঃ তখন সাধারণত সময়ের ভিত্তিতে উৎপন্ন পরিবর্তনের 
ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে । 


স্বপ্রকালীন ব্যয় 

€ 91801-20, 0056 ) 
স্বল্পনকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার আয়তন, যন্ত্রপাতি, 
উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে বা! 
কমাইতে পারে না | এই সময়ে প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনের পরিমাণ বাভাইতে 
বা কমাইতে হইলে শ্রম, কাচামাল, বিভিন্ন শক্তি প্রভৃতি কারকের ব্যবহার 
বাড়াইতে-কমাইতে হয়। এই সকল পরিবর্তনীয় কারকগুলির হাস-রৃদ্ধির 
ফলে ব্যয়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকে । আবার, স্বল্পকালে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
কতকগুলি কারকের কোন হাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন ঘটানে| যায় না । এই সকল 
স্থির কারক ব্যবহারের দরুন যে ব্যয় হয় তাহার কোন তারতম্য ঘটে না, 
অপরিবর্তনীয় বা স্থিরই থাকিয়া! যায়। সুতরাং, স্বল্পকালে 
৮৯ উৎপাদক ফার্মের মোট ব্যয়কে মোট স্থির বা 
অপরিবর্তনীয় ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় এই ছুই- 
ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ 910: 10651 0০০5৮৮10061 
1560 ০05 + 091 ড8129015 00961 স্থির ব্যয়কে গঠন কিংবা 
পরোক্ষ ব্যয় (510101510751169,% 0: 0%2115590. ০০090) এবং পরিবর্তনীয় 
ব্য়কে মুখ্য কিংব! প্রতাক্ষ ব্যয়ও (71177 ০: 10:50 ০036) বল! 
হইয়া থাকে । উৎপাদন বৃদ্ধি সত্যে ব্যয়গুলির স্বল্পকালে কোন ক্বাস- 
বৃদ্ধি ঘটে না উহ্থাই স্থির, অপরিবর্তিত, গৌণ বা পরোক্ষ বায়।১ স্থির ব্যয়ের 
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ৃষ্টাত্ত হিসাবে খাজনা, উচ্চতম স্থায়ী কার্ষকারিগণের বেতন; যন্ত্রপাতির 
ক্ষয়ক্ষতি বাবদ খরচ, প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফা ইত্যাদি ধবা 
যায়। কোন প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালে যদি কিছুকাল অলসও বসিয়া থাকে 
তাহা হইলেও উহাকে স্থির ব্যয় করিতে হইবে । সুতরাং স্থির ব্যয় কখনও 
শূন্য হইতে পারে না । অপর পক্ষে, স্বপ্নকালে উৎপাদনের পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে যে বায়গুলির হাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন ঘটে উহ্বাই পরিবর্তনীয়, মুখ্য বা 
প্রত্যক্ষ ব্যয়। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ থাকিলে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলিয়! 
কিছু থাকে না। পরিববর্তনীয় ব্যয় শুন্য হয়।১ পরিবর্তনীয় ব্যয়ের দৃষ্টান্ত 
হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয় অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, পরিবহন 
খরচ, কাচামালের দাম, বিদ্যুৎ বা! অন্যান্য শক্তির খরচ ইত্যার্দি। 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনীয ব্যয়ের এই 
পার্থক্য সকল অবস্থাতে কার্ধকর হয না। কেবলমাত্র স্বল্পকালীন সমযে 
এই পার্থক্যটি খাটে, দীর্ঘকালীন সমযে ইহা! খাটে না। 
্রিব ব্যয এবং পবি- স্বল্পকালে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার আযতন» যন্ত্রপাতি, 
বর্তনীষ ব্যয়ের মধ্যে 
পার্থকোর গুকত্ব উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি পরিবর্তন করিতে পারে না। 
সেইজন্ত এইসকল কারকগুলি নিযোগের দরুন 
প্রতিষ্ঠানকে যে ব্যয় করিতে হয উহাকে স্থির ব্যয বলা হয। কিন্ত 
দীর্ঘকালে প্রতিষ্ঠান সকল কারকের পরিবর্তন করিযা উৎপাদন ক্ষমতা! 
হাস-র্দ্ধি করিতে পারে। দীর্ঘকালে কারকসমূহ পরিবর্তন করা যায় 
বলিয়! উৎপাদনের সকল ব্যযই পরিবর্তনীয ব্যয় বলিযা গণ্য করা হ্য। 
সেইজন্য দীর্ঘকালে স্থির ও পরিবর্তনীয ব্যযের মধ্যে কোন পার্থক্য করা 
হয় না। 
অনেক সময় স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনীয ব্যয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট নহে। 
(কোন্‌ খরচ স্থির ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে অথবা পরিবর্তনীয় ব্যয়ের 
মধো ধরিতৈ হইবে তাহা বিশেষতাবে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন! 
নীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। সাধারণত অস্থায়ী শ্রমিকের 
পারিশ্রমিক পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়। কিন্ত কোন প্রতিষ্ঠান 


১, 98100618097): “35 46810100125 58112015 ০9869 215 260০ /1)60 00 ০০৫ 
19 06106 0:০৫৩০৬৫, 0৩ 0১69 ০1808€ 101১ 0081761- 


৩০৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


যদি নির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তি-আবদ্ধ হইয়া শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহা 
হইলে এ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কারণে উৎপাদন স্থগিত 
রাখিলেও উর প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকের মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দিতেই হইবে। 
এ ক্ষেত্রে কিন্ত শ্রমিকের পারিশ্রমিক স্থির ব্যযের মধ্যেই ধরিতে হয়। 

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পার্থক্যের ভিত্তিতে বল! চলে যে, 
স্থির ব্যয় কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন সময়েই প্রকৃত ব্যয় বলিয়া গণ্য হইতে 
পারে।১ স্বপ্লকালীন অবস্থায় স্থির ব্যয উৎপাদনের শ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে 
সম্পর্কশূন্য। স্বল্পকালে উৎপাদন যদি কম-বেশি হয় কিংবা কিছুকালের 
জন্ত বন্ধও থাকে, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠানের স্থির ব্যয় থাকিবেই। (স্বল্নকালে 
পণ্যের দাম হইতে মোট ব্যয় (স্থির+পরিবর্তনীয়) না-ও উঠিয়া 
আসিতে পারে। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করিযা 
দেওয়ু চলে ন1; কেন না, উৎপাদন বন্ধ রাখিলেও প্রতিষ্ঠানকে স্থির ব্যয় 
বহন করিতেই হইবে । ্তরাং, ্বকনকালে প্রতিষ্ঠান যদি দেখে যে, 
পণ্যের দাম হইতে উহার মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং সামান্য স্থির ব্যয় 
উঠিয়া আসিতেছে, তাহা হইলে উৎপাদন বন্ধ করার চেয়ে সামান্ত 
লোকসান দিয়াও প্রতিষ্ঠান উৎপাদন চালাইয!_যাইবে। স্বল্পকালে প্রতিষ্ঠান 
পরিবর্তনীয় ব্যয় দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া থাকে । বাজীর-দাম হইতে 
পরিবর্তনীয় ব্যয় উঠিয়া আসিলেই বর্তমানে ক্ষতি স্বীকার করিয়া ও তবিষ্যৎ 
লাভের আশায় প্রতিষ্ঠান উৎপাদন চালু রাখিবে ) কিন্ত দীর্ঘকালীন 
অবস্থায় পণ্যের দাম হইতে প্রতিষ্ঠানকে মোট ব্যয় উত্তল করিতেই 
হয়। দীর্ঘকাল উত্ত্রাদনের স্থির ব্যয় যদি পণ্যের দাম হইতে না 
উঠিয়া আসে তাহা ইল প্রতিষ্ঠান টিকিতে পারে না, উৎপাদন 
বন্ধ হয়। দ্রীর্ঘকালেই স্থির ব্যয় দামকে প্রভাবিত করিয়া! থাকে; 
সেইজন্ত ন অবস্থায় স্থির-ব্যয় প্রকৃত ব্যয় হইয়। দাড়ায়। দীর্ঘ 
কালে সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় বলিয়! গণ্য হয়। দীর্ঘকালে মোট ব্যয় 
পণ্যের যোগান ও বাজার-্দামকে প্রতাবান্থিত করে । 
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গড় মোট ব্যয়, গড় স্থির ব্যস্ম ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় 


(4৮51985 1962] 00569, 48551857150. 0055 200 
4১%12,65  ড21091015 ০99%9 ) 

দ্রব্যের একক প্রতি উৎপাদনের ব্যয়কে গড় মোট ব্যয় বা 
সংক্ষেপে গড় ব্যয় বলে। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়কে উৎপন্ন 
দ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলেই গড় ব্যয় পাওয়া 
যায়। গড় মোট ব্যয় আবার গড় স্থির ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনীয় 
ব্যয় যোগ দিয়াও পাওয়া যায়। অর্থাৎ 4১৮5:৪£৪ £069] 00569 
(40 )-7%:0651 ০০95 (:0)-098৮0৮ (0) অথবা 4৮51555 
51550. ০996 + 4১519.26 ড8159016 009 (4৮0 +&৬০)। 

মোট স্থির ব্যয়কে যদি উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ করা যায় 
তাহা হইলে গড় স্থির ব্যয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ [150 0০5 (০) 
0980৮ (0) 4৮515£6 71550. ০09৮ (4১6০)। 

মোট প্ররিবর্তনীয় ব্যয়কে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ 
করিলে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ ড9118015 
০০9৮ (৬০১)১-0982০৮ (0) 4820565 902015০০956 (4৬০)। 
পরপৃষ্ঠায় সারণীতে গড় মোট ব্যয়, গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় 
ব্যয় কি তাবে নির্ণয় কর! যায়, উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হইল। পরপৃষ্ঠায় 
সারণীর তথ্যগুলি দেখিয়! বিভিন্ন প্রকারের গড় ব্যয়ের প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ কর! যায়। ৩নং কলম লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, গড় স্থির 
ব্যয় উৎপাদন বুদ্ধির সহিত ক্রমাগত কমিতে থাকে । ইহার কারণ এই 
যে, উৎপাদনের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি হউক ন1 কেন; উহার মোট স্থির ব্যয় 
একই পরিমাণ থাকে । একই পরিমাণ স্থির ব্যত়্ ক্রমশ অধিক পরিমাণ 
উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ভাগ হইয়া যাওয়ার ফলে ভ্তরব্যের একক প্রতি স্থির 
ব্যয় ক্রমাগত হাস পায়। €নং কলমে দেখা যায় যে, কিছু পরিমাণ 
উৎপাদন বৃদ্ধি পর্যস্ত গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় কমিয়াছে কিন্তু আবার উহা 
বাড়িয়াছে। গড় মোট ব্যয় ও (৭নং কলমে) গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের ন্যায় 
উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত প্রথমে হাস পাইতে থাকে ? তাহার পর উৎপাদনের 
একটি স্তরে ন্যুনতম হয়) পরে আবার উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে 
থাকে। যতক্ষণ পর্যস্ত গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তশীয় ব্যগ্ন কমিয়াছে 
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ততক্ষণ পর্যস্ত গড় মোট ব্যয়ও কমিয়াছে। যে স্তরে আসিয়া গড় স্থির 
ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় একই সমান পরিমাণে কমে, সেই স্তরে গড় 
মোট ব্যয় সর্বনিয় হয়। এই স্তরে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় উহাকে সর্বাধিক 
কাম্য উৎপন্ন (০0020 01006) বলে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত 
গড় স্থির ব্যয় কমিতে থাকিলেও এক সময় গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়িতে 
থাকে। 

যতক্ষণ পর্যস্ত গড় স্থির ব্যয়ের হাসের পরিমাণ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের 
বৃদ্ধির পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় ততক্ষণ গড় মোট ব্যয় কমিতেই থাকে। 
কিন্তু উৎপাদনের যে অবস্থায় গড় স্থির ব্যয়ের হাসের পরিমাণ অপেক্ষা 
গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি হয়, তখন গড় মোট ব্যয় 
বাড়িতে !শুরু করে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে গড় স্থির ব্যয়, গড় 
পরিবর্তনীয় ব্যয় ও গড় মোট ব্যয়ের আকৃতি দেখানো! হইল £ 


১২ 


সি 


চখ্জারার 


উৎপন্নের পরিমাণ --৮ 


রর 


লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গড় স্থির ব্যয়ের রেখাটি সম-পরাবৃত্ের 
(75009080191 17595710019 ) আকৃতি গ্রহণ করে। গড় পরিবর্তনীয় 
ব্যয় ও গড় মোট ব্যয়ের আকৃতি ইংরেজী 0-এর আকৃতিবিশিষ্ট (1- 
91900 ) হয়। এই রেখা দুইটিতে দেখা যায় যে, পরিবর্তনীয় ব্যয় ন্যুনতম 
স্তরে পৌছাইবার পর গড় মোট ব্যয় নিয় স্তরে পৌছাইয়াছে। ইহার কারণ 
এই যে, উৎপাদনের একটা স্তরে গড় স্থির ব্যয়ের হ্বাসের পরিমাণ গড় 
পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষা! বেশি হইতে পারে। 


ক 


৩০৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় 
(সী 1179] 0050 8100. 5519.85 ০০99% ) 

এক একক দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে তাহার জন্ত যে অতিরিক্ত ব্যয় 
হয় তাহাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের ফলে মোট 
ব্যয় ষে পরিমাণে বাড়ে তাহাই প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়। মনে কর, কোন 
প্রতিষ্ঠান ২০২ টাকা মোট ব্যয়ে ২ একক ভ্্ব্য উৎপাদন করে । যদ্দি ৩ একক 
দ্রব্য উৎপাদন করিতে প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় ২২২ টাকা পড়ে তাহা হইলে 
তৃতীয় এককের প্রাস্তিক ব্যয় ২ টাকা হইবে । মোট ব্যয় কতটা বাড়ে তাহাই 
প্রাস্তিক ব্যয় নির্দেশ করিয়। থাকে । গড় মোট ব্যয় কিংব! গড় স্থির ব্যয়ের বুদ্ধি 
কতটা হয় তাহা! প্রান্তিক ব্যয় নির্দেশ করে না। দ্রব্যের উৎপাদন এক একক 
বৃদ্ধি করিলে স্থির ব্যয় বাড়ে না, পরিবর্তনীয় ব্যয়ই বাড়িয়া থাকে । কিন্তু 
তাহ! বলিয়া প্রান্তিক ব্যয় এবং “বং গড় পরিবর্তণীয় ব্যয় এক নহে। 
এক একক দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় কতটা বৃদ্ধি 
পায়, প্রান্তিক ব্যয় উহাই পরিমাপ করে। কিন্তু গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় 
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নির্ধারণ কর1 হয় মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপন্নের পরিমাণদ্বারা 
ভাগ করিয়া । উপরের সারণীতে মোট ব্যয়, গড় ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় 
ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ কর! হইল । 
উপরের সারণীতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, গড় ব্যয় যেমন উৎপাদন 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছুদুর পরধস্ত কমে, সেইবনপ প্রান্তিক ব্যয়ও প্রথমে 
কিছুদূর অবধি, কমে । আবার, গড় ব্যয় যেমন কিছু- 
একবার ও গড় দুরের পর বাড়ে, প্রান্তিক ব্যয়ও নির্দিষ্ট সীমায় তেমনি 
বাড়িয়। থাকে । ফলে, প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা গড় ব্যয়ের 
ন্যায় )-এর আকৃতিবিশিষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় যতক্ষণ 
পর্যন্ত গড় ব্যয়ের চেয়ে কম থাকে ততক্ষণ গড় ব্যয় কমিতে থাকে । অর্থাৎ 
গড় বায় উৎপাদনের যে স্তর অবধি কমিতে থাকে, সে স্তর অবধি 
প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম থাকে । তৃতীয়ত গড় ব্যয় বাড়িতে 
থাকিলে প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। আবার উৎপাদনের 
যে স্তরে গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় পরম্পর সমান হয়, সেখানে গড় ব্যয় 
সর্বনিয্ধ হইয়া গ্লীড়ায়। সর্বনিয়ের বিন্দুতে গড় ব্যয় স্থিতি লাভ করে» 
বাড়েও না, কমেও না। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক 
বয়ের সম্পর্ক আরও ভালভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ 
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উপরের চিত্রে 9] পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন অবধি গড় ব্যয় হাস 
পাইয়াছে। 01 অবধি প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষ/ কম। 1 
বিন্দুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরম্পর সমান। এই বিন্দুতে গড় ব্যয় 
সর্বনিয়। সেইজন্য প্রান্তিক ব্যয়ের রেখ! গড় ব্যয়ের রেখার নিচে রহিয়াছে। 
এই বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা গড় ব্যয়ের রেখাকে নিচ হইতে 
ছেদ করিয়া উপরে উঠিবে। 02 পরিমাণের চেয়ে উৎপাদন যদি 
আরও বাড়ানে। যায়, তাহ! হইলে গড় ব্যয় বাঁড়িতে থাকিবে । এই পর্যায়ে 
প্রাস্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়। সেইজন্য প্রাস্তিক ব্যয়ের রেখা গড় 
ব্যয়ের রেখার উপরে থাকিবে । 


দীর্ঘকালীন ব্যয় 
(14013271717 0০56) 


দীর্থকালীন সময়ে উৎপাদক ফার্ম উহার উৎপাদন ক্ষমতার যেব্ূপ 
ইচ্ছ! পরিবর্তন করিতে পারে। দীর্ঘকাল বলিতে এমন দীর্ঘ সময় বুঝায় 
যখন ফা উৎপাদনের সকল কারকগুলির পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। স্বল্প- 
কালীন সময়ে ফার্মের কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে; সময়ের অভাবে 
বাড়ানো-কমানে! সম্ভব হয় না। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্মের আয়তন, 
যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি সকল উপকরণগুলি বাড়ানো-কমানে৷ 
সম্ভব হয়। উৎপাদনের সকল কারকগুলির হ্বাস-বৃদ্ধি সম্ভব হয়" বলিয়৷ 
দীর্ঘকালে ফার্মের সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয় হয়। 


দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় 
(140:38-1010 4১551829 9০95) 


স্বল্পকালে উৎপাদক ফার্ষের কতকগুলি ব্যয় স্থির বা অপরিবর্তনীয় থাকে । 
এই সময়ে কতকগুলি উৎপাদনের কারক, যথা, যন্ত্রপাতি, কারখানা-গৃহ 
প্রভৃতির পরিবর্তন কর! চলে ন1। ফলে, শ্বল্পকালে; যদি ফার্মের পণ্যের 
চাহিদ। বাড়ে, তাহা! হইলে উহাকে কাচামাল, অস্থায়ী শ্রম প্রভৃতি পরিবর্তনীয় 
কারকগুলি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিয়৷ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে 
হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্মের সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয় হয়। 
এই অবস্থায় ফার্ম উহার আয়তন, যন্ত্রপাতি, কারখানা-গৃহঃ উৎপাদন ক্ষমতা 


উৎপাদন ব্যয় ৩১১ 


প্রভৃতি পরিবর্তন করিয়া! উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। 
সেইজন্ঠ দ্রীর্ঘকালে ফার্মের পণ্যের চাহিদা বাড়িলে উহা! সকল কারকগুলির 
ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়া পণ্য উৎপাদন বাড়াইতে পারে। 
সবল্পকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে প্রথমে 
কমে পরে তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে । শ্বল্পকালে উৎপাদনে ব্যবহ্ৃত স্থির 
কারকগুলি, যথা, কারখানা-গৃহ, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন ক্ষমতা! প্রভৃতি বাড়াইয়! 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার সময় পাওয়া যায় না। এই সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি 
করিতে হইলে কাচামাল, শ্রমিক প্রভৃতি পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির পরিমাণ 
বাড়াইতে হয়। ন্মুক্নকালে প্রতিষ্ঠানের স্থির ব্যয়ে কোন পরিবর্তন হয় না; 
কেন না» স্থির উপাদানগুলির অদল-বদল করিবার সময় থাকে না। এই 
সমগ্জে প্রথমদিকে যদ্দি অল্প পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয, তাহ! হইলে 
পরিবর্তনীয উপাদানগুলির ব্যবহার কিছু পরিমাণ বাড়াইতে হইবে ; অর্থাৎ 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় অল্প পরিমাণ বাড়াইলেই চলিবে । 
রা +. কিন্তু উৎপাদনের যে স্তরে স্থির উপাদানগুলি অর্থাৎ 
কারখানাগৃহ, কলকক্জা প্রভৃতি পূর্ণ ব্যবহৃত হয় তাহার 
চেয়ে যদি অধিক উৎপাদন করিতে হয়, তাহা হইলে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় 
ধিক পরিমাণে বাড়াইতে হইবে । উৎপাদনের প্রথম দিকে গড় স্থির ব্যয় 
খুব তাড়াতাড়ি কমে, পরের দিকে আবার ধীরে ধীরে কমিতে থাকে । 
কিন্তু গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় গড় স্থির ব্যযের গ্াায় প্রথম দিকে কমিলেও, 
পরে তাড়াতাড়ি বাড়িয়। থাকে । গড় স্থির ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনীয় 
ব্যয়ের মিলিত যোগফলই গড় ব্যয়। স্বতরাং সবল্পকালীন গড় ব্যয়ের বেশিষ্ট্য 
গড় স্থির ব্যয় ও ১ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মিলিত ফল হইতে বুঝা যায়। 
্বল্পকালীন গড় ব্যয় প্রথমে কমিতে থাকে, পরে আবার বাড়ে। সেইজন্য 
বপ্পকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি অনেকটা ইংরেজী 1, ॥ অক্ষরটির মত হয়।' 
দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের প্ররুতিও অনেকটা ব্পকালীন গড় ব্যয়ের 
প্রকৃতির মত। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন দীর্থকালে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে 
থাকে, তখন প্রথম দিকে গড় ব্যয় কমিতে থাকে । কমিতে কমিতে ইহা 
সর্বনিয় স্তরে পৌছায় । আরও উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে গড় ব্যয় আবার 
বাড়িতে আরম্ভ করে । দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখাও ৩-আকৃতির হয়। কিন্তু 


স্বল্নকালীন গড় ব্যয় রেখার -আকৃতি যতটা সোজা! ধরনের হয়, দীর্ঘ 
0.৮.-_22 (84) 


৩১২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


কালীন গড় ব্যয়-রেখার 0-আকৃতি ততটা সোজা! ন! হইয়া চ্যাপ্টা (2966) 
ধরনের হয়। দীর্ঘকাল বলিতে এমন দীর্ঘ সময় বুঝায় যখন প্রতিষ্ঠান উহার 
উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে । এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান 
কারখানা-গৃহ, যন্ত্রপাতি প্রস্ভৃতি সম্পকিত স্থির ব্যয়ের 
দকালীনগড় পরিবর্তন ঘটাইতে পারে । কিন্ত স্প্কালে যদি প্রতিষ্ঠান 
উৎপাদন কমায় তাহা হইলে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। 
কেন না, এ সময়ে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ইউনিট প্রতি স্থির ব্যয় বেশ একটি 
মোটা ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্ত দীর্ধকালে উৎপাদন কমাইলে স্থির ব্যয় 
কিছুটা হাস করা যায়। হতরাং, তুলনা করিলে দেখ! যায় যে, দীর্ঘকালে 
স্বল্লকালের চেয়ে গড় স্ফির ব্যয় কম হয়। দীর্ঘকালে মাত্র! তালভাবে 
নির্ধারণ করিয়া প্রতিষ্ঠান বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। 
ফলে, এই সময়ে পরিবর্তনীয় ব্যয় ততটা দ্রুত বৃদ্ধি পায় না, যতটা পায় 
স্বল্পকালে। কিন্তু স্বল্নকালে উৎপাদনের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়! 
গেলেই প্রতিষ্ঠানের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয দ্রুত বাড়িতে থাকে । 
” দীর্ঘকালে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অবিভাজ্য উপাদানগুলির (111%151016 
০0০18) উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে। দীর্ঘকালে এই উপাদানগুলি 
অনেক পরিমাণে বিতাজ্য বলিয়া উহাদের বিভিন্ন অনুপাত সংমিশ্রণ দ্বার! 
/ প্রতিষ্ঠান উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে । মনে কর, নিচের রেখা- 
চিত্রে 94.0$, 9405 540৪ তিনটি উৎপাদন যাত্রায় তিনটি . বিভিন্ন 
স্বল্লকালীন গড় ব্যয়ের রেখা। 





উৎপাদন ব্যয় ৩১৩ 


উপরি-উক্ত তিনটি উৎপাদন মাত্রার সর্বোত্তম উৎপাদন পরিযাণ ধার্য 
হয় যথাক্রমে স্বপ্নকালীন গড় ব্যয়-রেখা তিনটির নিয়তম বিন্দু দ্বারা। মনে 
কর, কোন এক সময়ে প্রতিষ্ঠান [£ গড় ব্যয়ে 011 পরিমাণ দ্রব্য 
উৎপাদন করে। এখন যদি দ্রব্যটির চাহিদ| বাড়ে, তাহা! হইলে প্রতিষ্ঠানকে 
0 পরিমাণ ভ্্রব্য উৎপাদন করিতে প্রয়োজন হইতে পারে। প্রতিষ্ঠান 
যদি পুরাতন উৎপাদন মাত্রায় থাকিয়! উৎপাদন বাড়ায় তাহা হইলে গড় ব্যয় 
হইবে [ব78। কিন্তু প্রতিষ্ঠান যদি নৃতন উৎপাদন মাত্রায় উৎপাদন 
বাড়ায় তাহ! হইলে গড় ব্যয় হইবে [৮5। টচ৯এর তুলনায় 2২378 
কম বলিয়! প্রতিষ্ঠান স্বপ্নকালীন ব্যয় রেখা 940৪তে উৎপাদন করিতে 
পছন্দ করিবে। তাহা হইলে দীর্ঘকালে গড় ব্যয 2৪ হইতে পরিবর্তিত 
হইযা। 1২8 হইবে । উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তনের ফলে ব্যযের যে পরিবর্তন 
ঘটে তাহাই দীর্ঘকালীন ব্যয়-রেখ! নির্দেশ করে। সন্ভাব্য স্বল্নকালীন ব্যয়ের 
রেখাগুলিকে স্পর্শ করিয়৷ একটি লাইন টানিলে যে 7+4.০ রেখা পাওয়। যায় 
উহ্হাই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখ! । এই রেখার আকৃতিও স্বক্পকালীন 
গড ব্যয়ের রেখার ন্ায 0-এর মতই হয়। এই রেখা! স্বপ্পকালীন রেখাগুলিকে 
ঘিরিয়! থাকে বলিয়! ইহাকে এনভেলাপ (18010০ ) রেখা! বল! হয়। 

দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় 
(1,005-010 1181£1091 005% ) 

বল্নকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের ন্যায় দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যযও উৎপাদনের 
প্রথম দিকে কমিতে থাকে, পরে বাড়িয়া গড় ব্যয়ের সর্বনিয়তম বিন্দুতে 
উহার মহিত সমান হয়| এ বিন্দুর পর দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের 
অপেক্ষা বেশি হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে আরও বাড়িতে থাকে । দীর্ঘ- 
কালীন প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে নিম্নগামী হয়। 
পবে এ রেখা! উধ্বগামী হইয়া দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখাকে উহার সর্বনিয় 
বিন্গুতে নিচ হইতে ছেদ করিয়! উহার উপরে উঠিয়া যায়। স্বল্পকালীন 
সমযে প্রান্তিক বায় ও গড় ব্যয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখা যায়, দীর্ঘকালীন 
সময়েও এই ছুই প্রকার ব্যয়ের মধ্যে ঠিক একই সম্পর্ক দেখা যায়। বিশেষ 
লক্ষ্য*করিবার বিষয় এই যে, দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা স্বল্নকালীন প্রান্তিক 
বা-রেখার তুলনায় চ্যাপ্টা আক্কতির হয়। ইহার কারণ এই যে, দীর্ঘকালে 
্রাপ্তিক ব্যয় অপেক্ষাকৃত মৃদুতাবে বাড়ে বা! কমে। 


৩১৪ অর্থবিদ্তার পরিচয় 


স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার সম্পর্ক 
(7614000266৩ 015 9150:6-017 4551826 ০09৮ ০1৩ 
2110 14000-017 4918.25 ০056 ০0:52) 

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখা হইতে 
স্বতন্্ব নহে। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখ! গঠিতই হয় যে সকল বিন্দুতে এ 
রেখা স্বপ্নকালীন গড় ব্যয়ের রেখাগুলিকে স্পর্শ করিয়াছে সেই 
সকল বিন্দু দ্বারা। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা স্বপল্পকালীন ব্যয়- 
রেখাগুলির স্পর্শক | 

দীর্ঘকালীন গড় ব্যযের রেখ! প্রত্যেকটি স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখাকে মাত্র 
একটি করিয়! বিন্ৃতে স্পর্শ করে। কিন্তু সকল স্বল্লকালীন গড় ব্যয়- 
রেখাগুলিকে দীর্ঘকালীন ব্যয়-রেখ! উহাদের সর্বনি় বিন্দুতে স্পর্শ করে না। 
দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখ! মাত্র একট স্বপ্পনকালীন গড় ব্যয়ের রেখাকে 
সর্বনিয়, বিন্দুতে স্পর্শ করে (৩১২ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য )। এই সর্বনিয় 
বিন্দুতে দীর্ঘকালীন ব্যয়ের রেখাও সর্বনিম্ন । অর্থাৎ যে বিন্দুতে স্বপ্নকালীন 
গড় ব্যয়ের রেখা সর্ধনিয় সেই বিন্দুতে স্বল্পনকালীন গড় বায় ও দীর্ঘকালীন 
ব্যয পরস্পর সমান। এই বিশ্ুর বামে অবস্থিত কোন স্বপ্পকালীন গড় ব্যয়- 
রেখার সর্বনিয় বিন্দুকে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়'রেখ! স্পর্শ করে না। দীর্ঘ- 
কালীন গড় ব্যয়-রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখার ঘর্বনিয় বিন্দুর বামে ও 
উপরের দিকে কোন বিদ্দুতে ম্পর্শক হয। সেইরূপ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়- 
রেখার সর্ধনিয় বিন্দুর ডানদিকে অবস্থিত প্রত্যেকটি স্বল্নকালীন গড় ব্যয়ের 
রেখাকে উহাদের সর্বনিম্ন বিন্বুর ডানদিকে ও উপরের দিকে দীর্ঘকালীন 
গড় ব্যয়ের রেখা স্পর্শ করিয়া থাকে । 

স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখাকে স্বল্নকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা নিচ 
হইতে উপরে উঠিয়! ছেদ করে। এই ছেদবিশ্ুুতে স্বপ্নকালীন গড় ব্যযের 
রেখ! সর্বনিম্ন। এই বিন্দুতে স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় ও স্বপ্নকানীন গড় 
ব্যয় পরম্পর সমান। সেইরূপ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখাকেও উহার নিম়তম 
বিন্দুতে দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের রেখ! নিচ হুইতে উপরে উঠিয়! ছেদ 
করে। এই ছেদবিদ্দুতে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় 
পরস্পর সমান। যে বিন্দুতে স্বল্নকালীন গড় ব্যয় এবং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় 
পরস্পর সমান সেই বিন্দুতে স্বল্লকালীন প্রান্তিক ব্যয় ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক 


উৎপাদন ব্যয় ৩১৫ 


ব্যপ্নও পরস্পর সমান (উপরের চিত্রে ঢ$ বিদ্দুতে ৪407 9110৮ 1440 
»৮1+110০)। 
৫যাগ্রাশ 
(509015 ) 
কোন প্রতিষ্ঠান বাজারে যে ভ্রব্য যোগান দেয় উহা! উৎপাদন ব্যয় দ্বারা 
নিষস্ত্রিত হইয়া থাকে । উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান স্থির করে 
কতটা পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেওয! উহার পক্ষে লাভজনক | উৎপাদনের 
ব্যয বাড়িযা গেলে বেশি পরিমাণে দ্রব্য যোগান দেওয়া লাভজনক নাও 
হইতে পারে, আবার উৎপাদনের ব্যয় কৰিয়া গেলে কম পরিমাণ দ্রব্য যোগান 
দেওযষাই লাতজনক | উৎপাদন ব্যয় কেবল যে কোন উৎপাদক ফার্মের 
দ্রব্য যোগানের পরিমাণই নিযস্্রণ করে, তাহা নহে । কোন শিল্পের অন্তর্গত 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন 
ব্যষ কমিয়া গেলে মুনাফা লাত বেশি হইবে এই আশায় নৃতন নূতন প্রতিষ্ঠান 
শিল্পে প্রবেশ করিবে । ফলে, যোগানের মোট পরিমাণ বাড়িয়৷ যাইবে। 
আবার, উৎপাদন ব্যয় বাড়ি গেলে লোকসানের আশঙ্কা অনেক 
প্রতিষ্ঠান এ শিল্প পরিত্যাগ করিবে । ফলে, যোগানের মোট পরিমাণ 
হাস পাইবে । 
যোগান বলিতে কোন উৎপাদক ফার্ম বা শিল্প কোন নিদিষ্ট সময়ে এবং 
নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয করিতে রাজী থাকে তাহা বুঝায় । 
চাহিদা বলিতে যেমন কোন নিদিষ্ট দামে চাহিদা বুঝায়, 
অিগলাকথাকে ঠিক যোগান বলিতেও কোন নির্দিষ্ট দামে যোগান বুঝায়। 
| চাহিদা! যেমন দামের একটি ক্রিয়া! (10609. ), সেইবপ 
যোগানও দামের একটি ক্রিয়া। দামের সহিত সম্পর্কশৃন্ত কোন চাহিদ! 
অথবা যোগানফে কখনও কল্পনা! করা যায় না । 


যোগানের বিধি 
(742 0 900701 ) 


চাহিদার যেমন একটি সাধারণ বিধি আছে, যোগানেরও তেমনি একটি 
বিধি আছে। ফার্মই বল, কি শিল্পই বল, ভ্ত্বব্য-বিক্রেতাগণের মধ্যে একটি 
সাধারণ প্রবণতা এই যে, কম দামে তাহারা অল্প পরিমাণ দ্রব্য বিক্রুয় 


৩১৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


করিতে এবং বেশি দামে অধিক পরিমাণ ভ্ব্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত । অর্থাৎ 
দ্রব্যের বাজার-দাম কমিলে ইহার যোগান কমিবে, বাজার-দাম বাড়িলে 
উহার যোগান বাড়িবে। ইহাই যোগানের সাধারণ বিধি। যোগান 
ও দামের সহিত যে ক্রিযাগত সম্পর্ক (00060108] 25190102911 ) 
দেখ! যায়, ইহা চাহিদা ও দামের সহিত ক্রিযাগত সম্পর্ক হইতে বিভিন্ন। 
দাম ও চাহিদার মধ্যে ক্রিয়্াগত সম্পর্কটি বিপরীতমুখী কিন্ত দাম ও যোগানের 
মধ্যে ক্রিযাগত সম্পর্কটি একইমুখী। অর্থাৎ দামের যে দিকে পরিবর্তন 
ঘটে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে তার বিপরীত দিকে, কিন্ত দামের যে দিকে 
পরিবর্তন ঘটে যোগানের পরিবর্তনও ঠিক সেই দিকে ঘটে । 

একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে যে বিতিন্ন পরিমাণ ভ্্রব্য যোগান 
সরবরাহ হইতে পারে উহার একটি তালিক৷ প্রস্তুত করা যায়। এই 
তালিকাকে যোগান তালিকা! (9191)]য 9০17901415 ) বলে। যেমন, 


প্রতিটি কমলালেবুর কমলালেবুর 
দাম যোগান সংখ্যা! 
৮ পয়ুস ১ 
১২ পয়সা ২. 
২০ পয়স! ৩ 


ইহ] ব্যক্তিগত যোগান তালিকা! (00015101191 5৫190915 501160816)। 
বিতিন্ন দামে বিক্রেতা কতগুলি লেবু যোগান দিতে ইচ্ছুক এই তালিকা 
তাহারই ইঙ্গিত দেয়। বাজারে বিভিন্ন বিক্রেত! বিভিন্ন দামে একটি 
নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত তাহা যোগ করিলে 
যে তালিক! প্রস্তত হয়, উহাকে বাজারের যোগান তালিকা ( 18115 
51715 ৪০115021 ) বলে। পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্র দ্বারা যোগানের বিধি 
বা যোগানের তালিকা নির্দেশ করা হইল | 

পরপৃষ্ঠার চিত্রে 0 অক্ষরেখা! কমলালেবুর যোগান পরিমাণ এবং ০৬ 
অক্ষরেখ! দাম নির্দেশ করিতেছে । বাজার-দাম যখন ৮] তখন 01 সংখ্যা 
লেবু যোগান হয়, বাজার-্দাম যখন 7: তখন 05 সংখ্যা লেবু 
যোগান হয় এবং বাজার-দাম যখন 72142 তথন 0115 সংখ্যা লেবু 
যোগান হয় । 7, 7১: ৮8 বিন্দু তিনটিকে যুক্ত করিলে 5৯ যোগান-রেখা 
অঙ্কন করা যায়। এই যোগান-রেখা যোগান তালিকার চিত্রক্ষপ। এই 


উৎপাদন ব্যয় ৩১৭ 


০ 





[৪] ৪৮ 43 ১ 


ুমলালেবুৰ যোগান সংখা” 


রেখাদ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, দাম বাড়িলে যোগান বেশি হয়। যোগান- 
রেখা সাধারণত ডানদিকে উর্ধ্মুখী হয়। স্বতরাং যোগান-রেখার ঢাল 
ধনাত্মক (0০05:61%5 )। 

কিন্ত সকল ক্ষেত্রেই যে দাম বাড়িলে যোগান বাড়িবে, কিংবা দাম 
কমিলে যোগান কমিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। অর্থাৎ যোগানের 
বিধির কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। এমন অনেক জিনিস আছে যাহার 
যোগান স্থির ও সীমাবদ্ধ। যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকা একখানি 
চিত্র। বাজার-দামের কম-বেশির উপর উহার যোগান নির্ভর করে না; 
শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে কখন কখনও দেখা যায় মজুরির হার হাস পাইলে 
শ্রমের যোগান বাড়িয়া থাকে। মজুরির হার কমিলে শ্রমিক পরিবারের 
সকলেই কাজ করিতে চাহে, তাহার ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে । যে 
সকল ক্ষেত্রে যোগানের বিধির এইরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায সেখানে ষোগান- 
রেখা দক্ষিণে উর্ধ্বগামী না হইয| বামদিকে পশ্চাৎগামী (9৪০18: 
91008 ) হইয়া থাকে । 


ফার্মের যোগান-রেখ। 
(0195 50015 ০06 0৫ 055 দাও) 
কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফার্ম বিভিম্ন দামে ষে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য 
যোগান দিতে ইচ্ছুক, উহাকেই এ ফার্মের যোগান বলে। ফার্মের ফোগান 


৩১৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


নির্ভর করে উহার উৎপাদন ব্যয়ের উপর। সুতরাং সাধারণতাবে 
উৎপাদন ব্যয়ের রেখাকেই ফার্মের যোগান-রেখা বলা চলে। উৎপাদন 
ব্যয়-রেখা বলিতে বুঝায় প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা । উৎপাদনের পরিমাপ 
সামান্য মাত্রায় বাড়াইলে মোট উৎপন্ন ব্যয় যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহাই 
প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়। ফার্মের প্রান্তিক বায়ের রেখাই সাধারণত উহার 
যোগান-রেখা। নিখুণ্ত বা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য অবস্থায় 
পৌছাইতে হইলে ফাঁকে দ্রব্য যোগানের ব্যবস্থা এমনতাবে করিতে হয় 
যাহাতে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরম্পর সমান হয । 

কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, যদিও দাম ও প্রান্তিক ব্যয়ের 
সমত! উৎপাদক ফার্মের দ্রব্য উৎপাদন করিবার ও যোগান দেওয়ার একটি 
শর্ত, তবুও ইহাই একমাত্র শর্ত নহে। অনেক সময় এই শর্তটির সহিত আরও 
শর্ত ফার্ৰকে মানিয়! লইয়া! তবে দ্রব্য যোগান দিতে হয়। 

নিধু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে প্রাস্তিক 
ব্যয়-রেখা গড় ব্যয়-রেখার মত নিম়গামী হয়। কোন উৎপাদক ফার্মই 
প্রান্তিক ব্যয়-রেখার নিম্নগামী অংশ ধরি! দ্রব্য যোগান দিবে না। 
কেন না, প্রান্তিক ব্যয়-রেখার নিম্গামী অংশের যে কোন বিন্দু ধরিয়া দ্রব্য 
উৎপাদন বাড়াইলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়িয়! যাইবে । সুতরাং, প্রান্তিক 
ব্যয়-রেখার নিয়নগামী কোন অংশই ফার্ধের যোগান-রেখা হইতে পারে না। 

্বল্লনকালীন সময়ে ফার্মের গড় মোট ব্যয়, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও গড 
স্থির ব্যয়ের সম্মিলিত যোগফল | এই জমযে দাম যদি গড় মোট ব্যয়ের 
চেয়ে অধিক হয়, তাহা হুইলে প্রতিষ্ঠানের অস্বাভাবিক যুনাফ! লাত হুইবে। 
দাম যদি গড় মোট ব্যয়ের সমান হয়, তাহা! হইলে গড় স্থির ব্যয় ও গড় 
পরিবর্তনীয় ব্যয় ছুই-ই উততল হইবে এবং প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ 
করিবে। কিন্তু দাম যদি গড় পরিবর্তনীয় বায়ের চেয়েও কম হয়, তাহ! 
হইলে গড় স্থির ব্যয়ের কিছুই উত্তল হইবে না এবং, গড় পরিবর্তনীয় 

ব্যয়ের সবটুকু উল হইবে না। প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে 
ও দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় আদে করিবে না। যদি দাম 
যোগান-রেখ! নহে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের চেয়ে নিচে নামে, তাহা হইলে 
প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করিবে । এক্ষেত্রে দাম ও প্রান্তিক 

ব্যয় সমান হইলেও প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক ব্যয়ের রেখ! ধরিয়! দ্রব্য যোগান 


উৎপাদন ব্যয় ৩১৯, 


চালাইবে না । এ অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়ের রেখাকে প্রতিষ্ঠানের যোগান- 
রেখা বল! যায় না। অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখাকে 
প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা বল! হইলেও প্রান্তিক ব্যযের সমস্ত অংশই ফার্মের 
যোগান-রেখা নহে। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি আরও 
পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা যায় £ 
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উপরের চিত্রে স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা 110-এর আকৃতি 0-এর' 
মত। ইহা! উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে নিম্বগামী, পরের দিকে উর্ধ্গামী। 
যতক্ষণ অবধি প্রান্তিক ব্যয়ের রেখাটি নিচের দিকে নামিতেছে, ততক্ষণ 
গর রেখাকে ফার্মের যোগান-রেখা বল! যায় না। কেন না, প্রান্তিক 
ব্যয়-রেখার এই অংশের যে কোন বিন্দুতে উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই 
প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে । আবার, প্রাস্তিক ব্যয়- 
রেখার যে অংশট! নিচ হইতে উপরে উঠিয়াছে, তাহারও সমস্তটুকু প্রতিষ্ঠানের 
যোগান-রেখা বলা চলে না। বাজার দাম যদি 0৮: হয়, তাহা! হইলে 
প্রতিষ্ঠান 0%. পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়। 
কিন্ত এই দামে প্রতিষ্ঠান দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না, কেন নাঃ এই দাম 
হইতে প্রতিষ্ঠানের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের অতি অল্পই উগুল হয়। এই দামে 
ব্য বিক্রয় করিয়া লোকসান দেওয়ার চেয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন 
বন্ধ করাই তাল। যতক্ষণ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠানের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমস্তট৷ 
দাম হইতে উঠিয়া না আসে, ততক্ষণ প্রতিষ্ঠান লোকসান দেওয়ার চেয়ে 


৩২৩ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


উৎপাদন সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখিবে। দাম বাড়িলে যখন গড় পরিবর্তনীয় 
ব্যয়ের সমশুটা উঠিয়া আসিবে, তখন স্থির ব্যয়ের কিছু না উঠিলেও 
প্রতিষ্ঠান সাময়িক ভাবে জ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে। এই দাম 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কম লোকসানজনক হইবে] ) দীর্ঘকালীন সময়ে 
বাজারের উন্নতি হইবে ভাবিয়া স্বল্নকালে সাময়িক” লোকসান দিয়াও 
এই দামেই প্রতিষ্ঠান ভ্্ব্য বিক্রয় করিবে । 0৮৫ হইতে দাম বাড়িয়৷ যখন 
07৪ হইবে তখন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় উঠিয়া আসিবে । 
অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যখন 097৪ দামে 09 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিবে তখন 
দাম নিয়তম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমান হইবে । আবার দাম প্রতিষ্ঠানের 
প্রান্তিক ব্যযেরও সমান হইবে। অর্থাং ০ বিন্দুতে দাম-্নিয়তম 
গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়-্প্রাস্তিক ব্যয়। কিন্তু দাম যদি 
ট্রে নিয়তম পড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের চেয়ে কম হয় তাহা 
হইলে প্রতিষ্ঠান সাময়িকতাবে উৎপাদন বন্ধ রাখিবে | 
অর্থাৎ নিম্নতম পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বিদ্দু ০-কে প্রতিষ্ঠানের উদ্পাদন বন্ধের 
বিচ্ফু 51746 0০1 1010 ) বলা যায়। ০ বিশ্ধুর নিচে দাম নামিলে 
প্রতিষ্ঠান সাময়িক তাবে উৎপাদন করিবে না। ম্বতরাং, ০ বিশ্দুর নিচের 
দাম যদি প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়ের সমানও হয়, তাহা হইলেও এ প্রান্তিক 
ব্যয়ের রেখাকে প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা বল! যায় না। অর্থাৎ উৎপাদন 
বন্ধের বিশ্বার উপরে প্রান্তিক ব্যয়-রেখার যে অংশ অবস্থিত উহাকেই 
কেবলমাত্র ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা বলা যায়। উৎপাদন বন্ধের 

বিন্দুর নিচে অবস্থিত প্রান্তিক ব্যয়-রেখার কোন অংশই যোগান-রেখা৷ নহে। 
স্বপ্পকালীন সময়ে দাম বাড়িয়া যদি 0৮ হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের 
মোট ব্যয় অর্থাৎ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং গড় স্থির ব্যয় ছুই-ই উঠিয়া 
আদিবে। ০৮ দামে ভ্রব্য বিক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা 
লাভ করিবে । অর্থাৎ এ দামে ভ্ত্রব্য বিক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠানের আয 
ও ব্যয় সমান হইবে। চিত্রে 8 বিশ্বৃতে নির্ধারিত দামে ভ্ত্রব্য বিক্রয 
করিলে প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের সমতা স্থাপিত 
যর. হইবে। এ বিদ্ুকে আক্ম-ব্যয়ের লমতা-বিল্দ 
(37691-660 70112) বল! হয় । আয়-ব্যয়ের সমতা” 

বিশ্বুতে দাম -*সর্বনিয় গড় ব্যয়- প্রান্তিক ব্যয়। 


উৎপাদন ব্যয় ৩২১ 


দীর্ঘকালীন সময়ে দ্রব্যের দাম হইতে যদি স্বাতাবিক মুনাফা সমেত 
গড় মোট ব্যয় সমস্তটা উঠিয়া আসে, তবেই প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন ও 
বিক্রয় করিবে। কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘকালীন সময়ে লোকসান দিয়া 
বাজারে টিকিতে পারে না। সুতরাং আয়-ব্যয়ের সমতা-বিম্দুর উপরে 
অবস্থিত দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখার সমস্ত অংশই প্রতিষ্ঠানের 
দীর্থকালীন যোগান-রেখা । আয-ব্যয়ের সমতা-বিস্ুর নিচে দীর্ঘকালীন 
প্রান্তিক ব্যয়-রেখার কোন অংশই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখ! হইতে 
পারে না। ৮ 


শিল্পের যোগান-রেখা 
(105 50015 005 01 075 11700565 ) 


একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী অথবা! নিকট পরিবর্তক দ্রবা (০1096 
9010500065 ) উৎপাদনকারী কয়েকটি ফার্মের সমষ্টিকেই শিল্প বলে। 
শিল্পের যোগান বলিতে উহার অধীন যাবতীয় ফার্সগুলির নিজ নিজ 
যোগানের মোট সমষ্টি বুঝায় । আমর! যদি জানিতে পারি, বিভিন্ন দামে প্রাতিটি 
প্রতিষ্ঠান কি কি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে কোন 
শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের যোগান একসঙ্গে যোগ করিলেই 
এ শিল্পের মোট যোগান পাওয়া যাইবে । আবার, শিল্পের যোগান-রেখা 
নির্ধারণ করিতে হইলে উহার অন্তর্গত সকল ফার্মের যোগান-রেখার সমষ্টি 
ধরিতে হইবে। ফার্মের যোগান-রেখ! বলিতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখার একটি 
বিশেষ অংশকে বুঝায় । সুতরাং, শিল্পের যোগান-রেখা হইল উহার অন্তর্গত 
বিভিন্ন ফার্মের প্রান্তিক ব্য়-রেখাগুলির সমষ্টি। 

শিল্পের যোগান-রেখা সময়ের তারতম্য অনুসারে বিতিশ্ন আকৃতি ধারণ 
করিতে পারে। স্বক্পকালীন সময়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের 

যোগান-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধেব উঠিতে থাকে। 
নিজ তা আমরা জানি, স্বল্পকালীন সময়ে গড় পরিবর্ভনীয় বাষের 
নিয়তম বিন্দুর উপরে অবস্থিত প্রান্তিক ব্যয়-রেখার 
অংশটিই প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা। প্রান্তিক ব্যয়ের এই অংশটি বাম হইতে 
দক্ষিণে উর্ধ্বগতিসম্পন্ন হয়। শিল্পের যোগান বলিতে শিল্পের অন্তর্গত 
ফাগুলির প্রান্তিক বায়ের রেখাগুলির সমগ্রিকে বুঝাইয়া থাকে। যেহেতু 
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ফার্সগুলির প্রান্তিক ব্যয়-রেখা উর্ধ্বগামী, সেইহেতু স্বল্লকালীন সময়ে শিল্পের 
যোগান-রেখাও ভর্ধবগামী হইয়! থাকে । কিন্তু এই যোগান-রেখা! বাম হইতে 
দক্ষিণে অনেকট1 সোজান্ুজি (56991915 ) উপরে উঠিয়া থাকে । ইহার 
কারণ এই যে, স্বল্পকালীন সময়ে কোন শিল্প উহার অন্তর্গত ফার্ম গুলির 
উৎপাদন ক্ষমত৷ বৃদ্ধি করিয়া নিজের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে৷ 
ন1) কেবলমাত্র দাম বাড়িলেই শিল্প উহার মোট যোগান বাড়াইতে পারে। 
নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে শ্বল্নকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখার আকৃতি 
দেখানো! হইল £ 
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উপরের চিত্রে কোন একটি শিল্পের অন্তর্গত ছুইটি ফার্ষ ধরা হইয়াছে । 
শিল্পের যোগান-রেখা হইল ঠ0 (5 অর্থ সমষ্টি )। ইহা! ফার্ষ দুইটির 
প্রান্তিক ব্যয়-রেখাকে পাশাপাশি রাখিয়া যোগ করিয়া পাওয! গিয়াছে। 
0৮ দামে শিল্পের যোগান হইতেছে 201 70 আবার ১নং ফার্মের 2?” এবং 
২নং ফার্মের %-এর সমষ্টির সমান | দাম বাড়িয়া 07২ হইলে, শিল্পের যোগান 
বাড়িয়া! 70: হইবে । 705 আবার 7১4? ও 7১:?-এর সমহ্ির সমান। 
স্বতরাং শিল্পের যোগান-রেখ! বলিতে উহার অন্তর্গত সকল ফার্ষের প্রান্তিক 
বায়-রেখাগুলির পাশাপাশি যোগফলকে বুঝায় | 

দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখার আকৃতি (স্বল্লকালীন সময়ের 
হ্যায় ) সাধারণত বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধবগতিসম্পন্ন (0021. 5107916 ) 
হয়। আবার অনেকের ধারণা, (ীর্ঘকালীন সমযে শিল্পের যোগান-রেখা 
ভূমিতল রেখার সমান্তরাল (17011590681 ) কিন্বা বাম হইতে দক্ষিণে 
নিয়্গামীও €02/210. 510791178 ) হইতে পারে। দীর্ঘকালীন সময়ে 
সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহাদের আয়তন, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ক্ষমতা 
পরিবর্তন করিতে পারে । শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলিরও সংখ্যা বাড়ানো- 
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কমানে সম্ভবপর হয়। যদি শিল্পে অধিকতর মুনাফালাভের সম্ভাবনা 
দেখা যায়, তাহা হইলে নূতন নূতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিবে” আবার 
। লোকসানের সম্ভাবনা দেখা দিলে পুরাতন অনেক ফার্ম 
দর্ঘকালীননাগুখে। শিল্প পরিত্যাগ করিয়া অনত্র চলিয়া যাইবে। ইহার ফলে 

পণ্য যোগানের যে পরিবর্তন ঘটিবে তাহা! শিল্পের উৎপাদন 
ব্যয়কে প্রভাবিত করে। দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখার আকৃতি 
উৎপাদন ব্যয়ের এই হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া থাকে । দীর্ঘকালীন 
সমযে, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে যদি বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়-সক্কোচ 
না ঘটিয়। ব্যয়-বৃদ্ধি (01580001019 ) ঘটে, অর্থাৎ উৎপাদনের ও বিক্রয়ের 
পরিমাণ বাড়াইলে যদি শিল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তাহ! হইলে শিল্পের যোগান- 
রেখা বাম হইতে দক্ষিণে উপরে উঠ্ভিবে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন 
যদি শিল্পের ব্যয়-সঙ্ষোচ ও ব্যয়-বৃদ্ধি দুইই সমান সমান ঘটে এবং ফলে 
উৎপাদন ব্যয একই থাকে; তাহা হইলে শিল্পের যোগান-রেখ৷ ভূমিতল রেখার 
সমান্তরাল হইবে। তৃতীয়ত, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যদি বাহক ও 
আত্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটটয়। উৎপাদন ব্যয় হাস পায় তাহা হইলে শিল্পের 
যোগান-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিন্নগামী হইবে । / 

(শিপ্সের যোগান-রেখার আক্কৃতি উপরে বণিত তিন প্রকারের হইতে পারে, 
ইহা কল্পনা কর! গেলেও, কার্যত নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন 
সময়ে যোগান-রেখা নিষ্গামী অথবা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইতে দেখা 
যায না। প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ষগুলির প্রান্তিক ব্যয়-রেখ! উর্ধ্বগানী 
হইয়। থাকে । ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়-রেখাগুলির সমষ্বিই শিল্পের যোগান-. 
রেখ বলিয়া, দীর্ঘকালে শিল্পের যোগান-রেখা নিম্নগামী ন| হইয়া উর্ধ্বগামী 
হইবে। তাহাছাড়া, প্রতিযোগিতার বাজারে যদি কোন ফাঞ্রের প্রান্তিক 
ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত কমিতে থাকে, তাহা হইলে এ ফার্সটি 
কিছুকালের মধ্যেই বাজারে দ্রব্যের যোগান ও দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে আরভ 
করিবে । সেক্ষেত্রে বাজারে প্রতিযোগিতা আর নিখুত থাকিতে পারে 
না-_বাজার একচেটিয়! বা অনিধু"ত প্রতিযোগিতা ভাবাপন্ন হইবে ) 

শিল্পের যোগান-রেখ! তূমিতল রেখার সমান্তরাল হইবে__ ইহা তখনই কল্পনা 
করা যায় যখন প্রত্যেকটি ফারের প্রান্তিক ব্যয়-রেখ! ভূমিতল রেখার সমান্তরাল 
হয়। কিন্তু ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়-রেখ! ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইলে 
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ফার্মটি ভারসাম্যে পৌছাইতে পারিবে না। সুতরাং) ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়- 
রেখা যদি সমান্তরাল হইতে না পারে, তাহা হইলে শিল্পের যোগান-রেখাও 
সমান্তরাল হইতে পারে না| তবে শিল্পটি যদি ক্ষুদ্র হয়, এবং উহার 
সম্প্রসারণ ব! সক্কোচনের ফলে উৎপাদন মুল্যের কোন পরিবর্তন না! ঘটে» 
তাহা! হইলে এ শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-বেখা সমান্তরাল হুইবে অনুমান 
কর! যাষ, কিন্তু ইহা কষ্টসাধ্য অনুমান । 

তাহা হইলে ৰল! চলে যে, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখ! নিম্মগামী 
বা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইতে পারে না। বাম দিক হইতে দক্ষিণে 
উর্ধবগামী হইষ! থাকে । তবে স্বপ্পকালীন সমযে শিল্পের যোগান-রেখা যেমন 
সোজাসুজি উপরে উঠিয়। যায়, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখা ধীরে 
ধীরে ( £5615 ) উপরে উঠিয়া! থাকে । ইহার কারণ এই যে, দীর্ঘকালীন 
সময়ে শিল্পের অন্তত ফার্শগুলির কারকসমূহ ও উৎপাদন ক্ষমতা পরিবর্তন 
করিবার সুষোগ-ম্বিধাগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে । নিচে রেখাচিত্রের 
সাহায্যে দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখ! দেখানো হইল £ 
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১নং চিত্র ২নং চিত্র ৩নং চিত্র 
উপরের তিনটি চিত্রের যধ্যে ১নং চিত্রে শিল্পের চাহিদা-রেখা বামদিক 
হইতে দক্ষিণে উপরে উগিয়াছে। ইহাই দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান- 
রেখার সাধারণ আকৃতি । ২নং ও ৩নং চিত্রে দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের 
যোগান-রেখার আরও ছুইরকম আকৃতি দেখানে! হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবত 

এ ধরনের আক্কৃতিবিশিষ্ট যোগান-রেখা দেখিতে পাওয়! যায় না। 

€যোগানের পরিবর্তন 
( 0129:7555 17 50715 ) 

যোগানের পরিবর্তন বলিতে একই দামে পূর্বের তুলনায় দ্রব্যের 
ষোগানের হ্বাস-বৃদ্ধি বুঝায় কিংব! বিভিন্ন দামে একই পরিমাণ দ্রব্যের বিক্রয় 


উৎপাদন ব্যয় ৩২৫ 


বুঝায়। চাহিদার পরিবর্তন বলিতে যেমন চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন 
বুঝায় সেইরূপ যোগানের পরিবর্তন অর্থই যোগানের অবস্থার পরিবর্তন বুঝায়। 
যোগানের পরিবর্তন বুঝাইতে গেলে নূতন একটি যোগান-রেখ! আকিয়া 
বুঝাইতে হয়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে যোগানের পরিবর্তন দেখানো! 
হইল £ 

যখন দাম 0৮ ছিল তখন 
যোগানের পরিমাণ ছিল 01 
এবং যোগান-রেখা ছিল ১৪ 
পরে যদি এই একই দামে 
বিক্রেতাগণ 0] পরিমাণ দ্রব্য 
অর্থাৎ পূর্বের চেয়ে অধিক 
পরিষাণ দ্রব্য যোগান দিতে : 
ইচ্ছুক থাকে, তাহা হইলে ০ টপ নত ৮ 
যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা যোগান ৮ 
হয। যোগানের এই অবস্থ। নূতন যোগান-রেখা 99 দিয়া নির্দেশ করা 
হইযাছে। অর্থাৎ যোগান বৃদ্ধির ফলে পূর্বেকার যোগান-রেখ! ডানদিকে 
সবিয়া গিয়াছে । আবার, একই দাষে বিক্রেতাগণ যদি পূর্বের চেয়ে কম দ্রব্য 
যোগান দিতে রাজী হয়, তাহা! হইলে যোগান-রেখা মূল যোগান-রেখার বাম 
দিকে সরিয়া যাইবে । 

যোগানের পরিবর্তন একাধিক কারণে ঘটিতে পারে । এই কারণগুলির 
মধ্যে নিয়লিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 

(ক) উৎপাদন ব্যয় £ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে বিক্রেতা একই 
দামে পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে রাজী হইবে । আবার, 

উৎপাদনের ব্যয় হাস পাইলে একই দামে বেশি পরিমাণ 

যোগান নি দ্রব্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে। 

(খ) কারিগরি কৌশলের পরিবর্তন ; কারিগরি 
কৌশলের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন ব্যয় ও দামে বিশেষভাবে তারতম্য 
ঘটিতে পারে । তাহার জন্তও যোগানের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে । 

(গ) কর ব্যবস্থা £ সরকারী করনীতির উপরও দ্রব্যের যোগান নির্ভর 
করে। করের হার বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। ফলে, 





৩২৬ অর্থবিগ্ার পরিচয় 


বিক্রেতাকে পূর্বের ন্তায় একই পরিমাণ ভ্রব্য যোগান দিতে হইলে বেশি 
দামে যোগান দিতে হয়। 

(ঘ) উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার £ যদি উৎপন্ন ভ্্রব্যের বেশি পরিমাণই 
বিক্রেতাগণ নিজেরা ভোগ করে, তাহা হইলেও যোগানের পরিবর্তন 
ঘটিতে পারে। 


যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন 
(51280855 20 025 002065 507971160 ) 


যোগানের পরিবর্তন বলিতে যোগান-রেখার পূর্বেকার স্থান পরিবর্তন 
বুঝায়। কিন্তু যোগানের পরিমাণে পবিবর্তন বলিতে যোগান-রেখার স্থান 
পরিবর্তন বুঝায় না। যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন অর্থ একই যোগান- 
রেখাতে যোগানের হাস-বৃদ্ধি। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে যোগানের 
পরিমাণে পরিবর্তন দেখানো হইল £ 
রর আগে ০৮ দামে 9 পবিমাণ 
দ্রব্য যোগান ছিল। দাম যখন বাড়িয়া 
055 হইল তখন যোগানের পরিমাণ 
0914 হইতে বাড়িয়। 0 হইল। 
অর্থাৎ দাম বাড়িবার ফলে বিক্রেতাগণ 
বৰ পরিমাণ যোগান বাড়াইযা 
| দিল। এক্ষেত্রে একই যোগান-রেখ! 
০ সু 59 ধরিয়া যোগানের পরিমাণের বৃদ্ধি 
টিন প্রকাশ কর! হইয়াছে। সেইন্বপ, 
দাম কমিলে একই যোগান-রেখা ধরিয়া! যোগানের পরিমাণের হাস প্রকাশ 
কর! যায়। যোগানের পবিমাণের হাস-বৃদ্ধি দেখাইতে নৃতন যোগান-রেখা 
আকিতে হয় না। 





_যোগানের স্থিতিস্থাপকতা 
(7189601 0৫ 5015 ) 


চাহিদা যেমন দামের পরিবর্তনে সাড়া দেয়, যোগানও ঠিক সেইরূপ 
দামের পরিবর্তনে সাড়া দেয়। আবার, দামের পরিবর্তনে সকল দ্রব্যের 


উৎপাদন ব্যয় ৩২৭ 


চাহিদা যেমন সমানভাবে সাড়া দেয় না, ঠিক সেইরূপ দামের পরিবর্তনে 
সকল দ্রব্যের যোগানও সমানতাবে সাড়া দেয় না। দামের পরিবর্তনে 
চাহিদ| যে পরিমাণে ব। মাত্রায় সাড়। দেয় উহা! যেমন চাহিদার স্থিতি- 
স্থাপকতা, তেমনই দামের পরিবর্তনে দ্রব্যের যোগান যে পরিমাণে বা মাত্রায় 
সাড়া দেয় উহা! যোগানের স্থিতিস্বাপকত1। কতট! পরিমাণে দাম কমিলে 
কতট! পরিমাণে যোগান কমিবে, আবার কতটা পরিমাণে দাম বাড়িলে 
কতট! পরিমাণে যোগান বাড়িবে তাহারই ইঙ্গিত দেয় যোগানের দাম 
স্থিতিস্থাপকতা! (71109 7195003 ০৫ 9815 )। দামের নির্দিষ্ট 
পরিবর্তন এবং উহার দরুন যোগানের পরিবর্তন_-এই ছুই-এর তুলনামূলক 
পরিমাপ হইল যোগানের দাম স্থিতিস্াপকতা । ইহা সাধারণত যোগানের 
পরিবর্তনের হার এবং দাম পরিবর্তনের হারের অন্পাত দ্বারা! প্রকাশ করা 
হয়। অর্থাৎ দামের শতকর!| পরিবর্তন এবং উহার ফলে যোগানের 
পরিমাণের শতকর! পরিবর্তন_এই দ্ইএর অহ্থপাতই যোগানের স্থিতি- 
স্থাপকতা নির্ধারণ করে। ইহা নিচের সমীকরণ দ্বার! প্রকাশ করা যায় 


যাগানের পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন 
যোগানের দাম স্থিতিস্থাপকতা৷ » €যাগানের পারমাণে শতকরা 
| 05594 দামের শতকর! পরিবর্তন 


_যোগানের পরিমাণে পরিনর্তন, দামের পরিবর্তন 


স্পেস শাসক সপ | শিসেীপসশ জজ | শি? 


পুরাতন যোগানের পরিমাণ পুরাতন দাম 
সাঞ্কেতিকের দ্বার৷ প্রকাশ করিলে সমীকরণটি এই দীড়ায় £ 
2১3 ১ 4১৮ 
1487. 0৯৯৮ 
[ এখানে কে পুরাতন যোগানের পরিমাণ, ৮কে পুরাতন দাম, £১0কে 
যোগানের সামান্ত পরিবর্তন এবং £১৮কে দামের সামান্য পরিবর্তন ধর! 
হইয়াছে। 
চাহিদার দাম স্থিতিস্কাপকতা৷ যেমন পাঁচ প্রকারের, যোগানের দাম 
স্থিতিস্বাপকতাও তেমনি পাচ প্রকারের হইতে পারে; যথ! £ 
[4৪-*৫ ( যোগানেব অসীম স্থিতিস্থাপকতা ) 
[৪০ এ (যোগানের স্থিতিস্থাপকত। ) 


১৪. ] ( যোগানের সমানৃপাতিক স্থিতিস্বাপকতা ) 
0.8.-23 (8/) 


৩২৮ অর্থবিদ্তার পরিচয় 


৪ « 4 ( যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা! ) 

758 » 0 € যোগানের সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা৷ ) 

নিচে বেখাচিত্রের সাহায্যে একটি যোগান-রেখার বিতিন্ন বিন্দুতে 
পাঁচ প্রকার যোগানের স্থিতিস্থীপকতা৷ দেখান! হইল £ 





উপবেব চিত্রে £, 9১ ০* 70 ও ৪ এই পাঁচটি বিন্দুতে যোগানেব 
স্থিতিস্থাপকত1 কি ভাবে পরিমাপ করা যায় তাহ! দেখানো হইয়াছে। চাহিদা- 
রেখার কোন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপ করিতে হইলে যেমন এ 
বিন্ৃতে একটি স্পর্শ টানিয়া! স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয়, যোগানের 
স্থিতিস্বাপকত! পরিমাপ করিতে হইলেও ঠিক একই পদ্ধতি অহৃসরণ করিতে 
হয়। 7 বিন্দুতে স্পর্শক টানিলে উহা! 0 বিন্দুর মধ্য দিযাঁ যাইবে । এই 
বিন্দুতে দামের পরিবর্তনের হার ও যোগানের পরিবর্তনের হার সমান। 
হ্বতরাং 3৪3 বিশ্ূতে যোগানের স্থিতিস্থাপকত! সমানুপাতিক (02: 
[0195001ে ০6 90115) অর্থাৎ 78-1| ০ বিল্ৃতে একটি স্পর্শক 
টানিলে উহা যোগানের অক্ষরেখ! 9১-এর উপর ৮ বিন্দুতে পৌছিবে। এই 
বিশ্ৃতে দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে যোগানের পরিবর্তনের হার অধিক । 
সুতরাং ০ বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকত| একের অধিক (72৪৯ ) 
অর্থাৎ যোগান স্থিতিস্থাপক (15199610165 ০ 51215 )। 4 বিশ্থুতে 


উৎপাদন ব্যয় ৩২৯ 


একটি ম্পর্শক টানিলে উহা দাম অক্ষরেখা 0৬ু-এর সহিত মিলিবে। 
এই বিন্দুতে দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগানের পরিবর্তনের হার কম। 
হৃতরাং 4 বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একের কম (72841) অর্থাৎ 
যোগান অস্থিতিস্থাপক (17751956101 ০ 5015 )। 10 বিশ্ুতে 
স্পর্শক টানিলে উহ! ০0৬ অক্ষরেখার সমাস্তরাল হইবে। শ্বতরাং 1) বিন্দুতে 
যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (66০৮ 17161956101 ০৫ 51915 ) 
অর্থাৎ, 78-.0 হইবে । আবার, ৪ বিশ্বুতে. ম্পর্শক টানিলে উহা 095 
অক্ষরেখার সমান্তরাল হইবে। স্বতরাং, ৪ বিন্দূতে যোগান অসীম 
স্বিতিস্থাপক ( 0816506 72198500165 ০£ 90015 )$ অর্থাৎ 7৪. ৫ 
হইবে। 


যোগানের স্ছিতিস্থাপকত। বা অস্থিতিস্থাপকতা। কি কি 
বিষয়েষ উপর নির্ভরশীল 
(02806015010 71010] 74125610165 01 11161951101 


০0 90)019 06161105 ) 


যোগানের স্থিতিস্কাপকতা বা! অস্থিতিস্থাপকতা৷ নিয়লিখিত বহু বিষয়ের 
উপব নির্ভর করে £ 

(১) দ্রব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অহ্থযায়ী যোগানের তারতম্য ঘটিয়া 
থাকে ।. যে সকল দ্রব্য সাধারণত পচনশীলঃ যেমন, ছুপ্ধ, মত্ত, ফলমূল, 
শাকসবজী ইত্যাদি-উহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক। এইসকল দ্রব্য সরস 
অবস্থায় বেশি দিন গুদামজাত করিয়া রাখা যায় না, পচন ধরিবার আগেই 
অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। কিন্তু টেকসই (৫8121015) দ্রব্যের দাম 
যদি কমে, তাহ! হইলে উহ! বিক্রয় ন] করিয়৷ ধরিয়া রাখা চলে । স্থল্পলকালীন 
সময়ে টেকসই ভ্ত্ব্যের যোগান সেইজন্ত স্থিতিস্থাপক। 

(২) যেসকল দ্রব্য অল্পব্যয়ে গুদামজাত করিয়া! রাখিবার স্থযোগ- 
সম্ভবনা আছে, উহাদের যোগান স্থিতিস্বাপক। 

(৩) যে সকল ভ্রব্য দীর্ঘকালীন সময়ে যোগান দেওয়া হয়, উহাদের 
বেলায় যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের 
হাতে যথেষ্ট সময় থাকে বলিয়। দ্রব্যের যোগান চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী 
সম্পূর্ণভাবে বাড়ানে! বা কমানে! সম্ভব হয়। 


৩৩০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


(8) যদি উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান অপ্রচুর থাকে তাহা হইলে 
যোগানের দ্ছিতিস্থাপকত| কম হইবে; আবার, উপাদানগুলি প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া গেলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা৷ বেশি হইবে। 

(৮) কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমত! যদি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইযা 
ন| থাকে, তাহ! হইলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের সর্বোচ্চ শুর পর্যস্ত ভ্রব্যের 
যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে । 

(৬) উৎপাদনের কারিগরি কৌশল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের স্বযোগ-সুবিধা 
যত বেশি পাওয়৷ যায় ততই চাহিদ| অন্যায়ী দ্রব্য যোগান দেওয়া সম্ভব 
হইবে এবং যোগানের স্থিতিস্বাপকতাও বাড়িবে। 

পরিশেষে, যোগানের স্থিতিস্থাপকত৷ বিশেষতাবে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের 
সম্মুখে বিক্রয়ের আরও বিকল্প পথ খোলা আছে কি না তাহার উপর | যদি 
প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে ভ্্ব্য বিক্রয়ের একাধিক বাজার খোলা থাকে এবং প্রতিষ্ঠানটি 
একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে বা একটি দ্রব্য ছাড়িয়! অন্য দ্রব্য সহজেই 
সরবরাহ করিতে পারে তাহা হইলে দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে । 


ফার্ম ও শিম্পের ভারসাম্য 


€ 65001110117) 01 0125 6117 217৫ 
০01 0115 1180615679 ) 


৭ 





্ প্রতিযোতার বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একই ধরনের 

দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে । এইরূপ বাজারে দাম নির্ধারিত হয় এক দিকে 
ক্রেতার চাহিদা এবং অপর দিকে বিক্রেতার যোগানের দ্বারা | দাম নির্ধারণের 
আলোচনায় সাধারণত ভারসাম্য দাম নির্ধারণেরই বিশ্লেষণ করা হয়। 
ভারসাম্য দাম বলিতে সেই দাম বুঝায় যে দামে ক্রেতাগণের চাহিদার 
পরিমাণ এবং বিক্রেতাগণের যোগানের পবিমাণ পরস্পর সমান হয়। 
অবশ্য বাজারে প্রকৃত দাম এই ভারসাম্য দামের চেয়ে কম-বেশি হইতে 
পারে। কিন্তু বাজার-দাম ভারসাম্য দামের সমান না হইলেও ক্রেতা! 
ও বিক্রেতাগণের আচার-ব্যবহারের ফলে বাজার-দামের ভারসাম্য 
দামের দিকে পরিবত্তিত হইবার বৌক দেখা যায়। ভারসাম্য দাম 
নির্ধারণে প্রতিটি ফার্ম এবং প্রতিটি শিল্পের ভারসামা পৃথকভাবে আলোচনা! 
করা চলে। 


ফার্মের ভারসাম্য 
(90031761700 01 015 71170) 

দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের একক হইল ফার্ষ বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান । 
ফার্ষ যখন দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় করে তখন উহার উদ্দেশ্য 
থাকে,কি করিয়া সর্বাধিক নীট আয় (৪ 10০02) লাভ করা যায়। 
ইহাকেই বলে ফার্মের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবহার (:৪010:291 1১০ 
11951001) | ফার্সের নীট আয় বলিতে উহার বিক্রয়লন্ধ মোট আয় এবং 
মোট উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্যকে বুঝায় | মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাপ 
আবার নির্ভর করে ফার্ষের মোট উৎপাদন পরিমাণের উপর | উৎপাদনের 
পরিমাণে হাস-বৃদ্ধি ঘটলে যোট আয় ও মোট ব্যয় দুই-ই পরিবর্তিত হয়। 
ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা তখনই আসে যখন উহার উৎপাদনের পরিমাপ 
হাস-বৃদ্ধি করিবার দিকে কোন ঝৌক দেখ! যায় না। অর্থাৎ ফার্ম যখন দ্রব্য 


ফার্স ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৩৫ 


উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করে যাহাতে উহার 
সর্বাধিক নীট আয় লাভ হয় তখনই উহ্বার ভারসাম্য আসে । ফার্সের ভারসাম্য 
অবস্থাকে সর্বাধিক মুনাফ! লাভের উৎপাদন (395% ৮:08 0608) বলে। 
ফার্মের ভারসাম্য ফবল্পকালীন সময়ে হইতে পারে, আবার দীর্ঘকালীন 
সময়েও হইতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে ফার্ষের ভারসাম্য অবস্থায় উহার 
মুনাফা লাভ না-ও ঘটিতে পারে। স্বপ্নকালীন সময়ে দাম যদি ফার্মের 
ন্যুনতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমান হয় তাহা! হইলে 
5 লোকসান দিয়াও উহ! দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া 
যাইতে পারে। এই সময়ে লোকসান সর্বাধিক কম 
হইলেই ফার্মের মুনাফ| সর্বাধিক হইয়াছে ধরিতে হইবে । ভবিষ্যৎ মুনাফা 
লাভের আশায় এই সময়ে ফার্ম ন্যুনতম লোকসানে ষে দ্রব্য উৎপাদন ও 
বিক্রয় করিয়া থাকে উহাকেই ফার্ষের স্বল্লকালীন ভারসাম্য বলা হয়। 
আবার দীর্থকালীন সময়ে ভারসাম্য অবস্থায় ফার্ম লোকসান দিয়া দ্রব্য 
উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে না । এই সময়ে ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা 
ধনাত্মক (009910%৩ ) হওয়া চাই। ধনাত্মক সর্বাধিক মুনাফা! লাভ না 
করিতে পারিলে দীর্ঘকালীন সময়ে ফার্সের উৎপাদন হ্বাস-বৃদ্ধির দিকে 
প্রবণতা থাকে না | ফলে, ফার্ধের ভারসাম্য স্থাপিত হইবে না । 


শিল্পের ভারসাম্য 
(10111110120 01 605 10170115615 ) 


শিল্পের ভারসাম্য বলিতে উহার অন্তর্গত সকল ফার্মগুলি ভারসাম্য 
অবস্থায় পৌছিয়াছে কি না বুঝাইয়া থাকে । যদি কোন শিল্পের অধীনে সকল 
ফার্মই সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে এবং কোন ফার্সের এঁ শিল্প পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়! যাইবার কিংবা নৃতন কোন ফার্মের এ শিল্পে প্রবেশ করিবার 
ঝৌক ন| থাকে, তাহা হইলে এঁ শিল্পের ভারসাম্য অবস্থা 
স্থাপিত হইয়াছে বল! যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে 
শিল্পের ভারসাম্য অবস্থায় শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্ষগুলি যখন স্বাভাবিক 
মুনাফা লাভ করে তখনই উহারা সর্বাধিক মুনাফা! লাভ করিয়াছে ধরিতে 
ইয়। 

শিল্পের ভারসাম্য বলিতে সাধারণত দীর্ঘকালীন সময়ের ভারসাম্যই 


শিল্পের ভারসাম্য 


৩৩৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


বুঝাইয়া৷ থাকে । কেন না; কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন সময়েই শিল্পের অন্তর্গত 
সকল ফা্নগুলি সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে সক্ষম হয়। স্বল্পকালীন সময়ে 
শিল্পের অন্তর্গত কোন কোন ফার্ম হয়তো স্বাভাবিক মুনাফা! অপেক্ষা অতিরিক্ত 
মুনাফ! লাভ করে; নতুবা লোকসান দিয়! দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া 
থাকে। 

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, ফার্মের স্বল্পকালীন সময়ের ভারসাম্য এবং 
দীর্ঘকালীন সময়ের ভারসাম্য এক নহে। যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন 
করিলে স্বল্পকালীন সময়ে একটি ফার্ম ভারসাম্যে পৌছাইতে পারে, দীর্ঘকালীন 
সময়ে সেই একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে ফার্যটি ভারসাম্যে পৌছাইতে 
পারে না। স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন সময়ের মধ্যে ফার্ষের বিভিন্ন 
প্রকার ব্যয় ও আয়ের প্রকৃতি ভিন্ন হয় বলিয়া স্বল্লকালীণ ভারসাম্যের বিন্দু 
এবং দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের বিন্দু এক হইতে পারে ন1। ফার্মের বিভিন্ন 
প্রকার ব্যয়ের বিশ্লেষণ আমরা! পূর্বেই করিযাছি। এখন ফার্সের বিভিন্ন 
প্রকার আয়ের বিশ্রেষণ করিতেছি । 


মোট আক 
(40651 76৮620119 ) 

ফার্সের মোট আয় বলিতে একটি নিদিষ্ট সময়ে নির্দিষ দামে নিদিষ্ট 
পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উহা! যে অর্থ লাভ করে তাহাকে রুঝায়। 
দ্রব্যের দামকে বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা গুণ করিলে ফার্ষের মোট আয় নির্ণয় 
করা যায়। অর্থাৎ মোট আয়-্দাম * দ্রব্যের পরিমাণ (1]২-০ *এ)। 
অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মোট আয় হইল 
এ প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের উপর ক্রেতাগণের মোট ব্যয়ের পরিমাণ । মোট 
আয়ের প্রকৃতি মোট আয়-রেখা! (29651 0২৪ড৮520৪ 0৮:৮০) আকিয়া 
দেখানো যায়। মোট আয়-রেখার আকৃতি পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে এবং 
অন্যান্য বাজারে ভিন্নবূপ হয়। ইহার কার এই যে, 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একজন বিক্রেতা বা 
কোন একটি ফার্ম বাজারে প্রচলিত দামেই দ্রব্য বিক্রুষ 
করিতে বাধ্য হয়। সে অসংখ্য বিক্রেতার মধ্যে নগন্য একজন বলিয়া বাজার- 
ধাম পরিবতিত করিতে পারে না। অল্প দ্রব্য বিক্রয় করিলে যে বাজার-দামে 


বিভিন্ন বাজারে মোট 
আয়-রেখার আকৃতি 


ফার্স ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৩৭ 


বিক্রয় করে, বেশি পরিমাণ ভ্রব্য বিক্রয় করিলেও এ একই বাজার দামে 
বিক্রয় করিতে হয়। ফলে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার মোট 
আয়-রেখা উৎপতিস্থল হইতে উঠিয়৷ সরলরেখার আকৃতিতে ডানদিকে 
উর্ধবগামী হয়। কিন্তু একচেটিয়! কিংব! অন্যান্য প্রকার অপূর্ণ বা অনিখুত প্রতি- 
যোগিতার বাজারে বিক্রেতা বা ফার্ষের সংখ্যা এক বা কতিপয় থাকায়, 
বিক্রেতা বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহিলে বাজার-দাম কমাইতে 
হয়। বাজার-দাম কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে ফার্মের মোট বিক্রয় ও আয় 
বাড়িতে থাকে এবং মোট আয়-রেখা উৎপত্তিস্থল হইতে দক্ষিণদিকে ভর্ধবগামী 
হয়। বিক্রেতার মোট আয় এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে উৎপাদনের এক 
পর্যায়ে সর্বাধিক হয়ঃ তাহার পর আবার কমিতে কমিতে এক সময় শূন্য দামে 
মোট আয়ও শূন্যে পরিণত হয় | মোট আয় কমিবার সঙ্গে সঙ্গে মোট আয়- 
বেখাও দক্ষিণে নিম্নগামী হইতে থাকে এবং এক সময়ে ভূমিতল অক্ষরেখাতে 
পৌছাইয়া থাকে । নিচে দুইটি রেখাচিত্রের সাহায্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজারে এবং অপূর্ণ প্রতিষোগিতার বাজারে ফার্স বা বিক্রেতার মোট আয়- 
রেখ! কিরূপ আকৃতি গ্রহণ করে, দেখানো হইল। 








পি 


বিজ্রুতযন পরিমাণ 7 লিপ্রমেব সবিমাণ - 
১নং চিত্র ২নং চিত্র 


১নং চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতার 
মোট আয়-রেখ! "খু, দেখান! হইয়াছে । এইরূপ বাজারে বিক্রয়ের পরিমাপ 
914 হইতে বাড়াইয়া 021, করিলে বাজার-দামের কোন পরিবর্তন হইবে 
না। ফলে, যে অনুপাতে দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে মোট আয়ের 


৩৩৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


পরিমাণও সেই অন্বপাতে বাড়িতে থাকে । বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
না থাকিলে মোট আয়ের রেখার কিরূপ আকৃতি হয়, ২নং চিত্রে তাহা 
দেখানে! হইয়াছে । 


গড় আত 
€( 455195 7২101 ) 

দ্রব্যের একক পিছু বিক্রয় দ্বারা উহা হইতে যে আয় পাওয়া যায় 
উহাকে গড় আয় বলে। কোন ফার্ম বা বিক্রেতার মোট আয়কে দ্রব্য 
বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিলেই গড় আয় পাওয়া! যায়। অর্থাৎ 
গড় আয় মোট আয় দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ (4২- 1২ +0))। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ণ বা নিখুঁত প্রতিযোগিতা কিংবা নিখুত 
প্রতিযোগিতা না থাকিলেও গড় আয় ও দাম পরস্পর সমান হইয়! থাকে । 
সেইজন্ম একই রেখা দ্বার গড় আয় ও দাম নির্দেশে করাযায়। আবার, 
দামের রেখা আর চাহিদার রেখাও অভিন্ন । কেন না, বিভিন্ন দামে 
ভোগকারিগণ ভ্রব্যের কি কি বিভিন্ন পরিমাণ কিনিতে ইচ্ছুক দামের 
রেখা তাহাই নির্দেশ করিয়া থাকে । অতএব বলা চলে যে, দাম-রেখা, 
চাহিদা-রেখা! ও গড় আয়ের রেখা একই । নিচের সারণীতে ইহা দেখানো! 
হইয়াছে : 





বিক্রয়ের পরিমাণ | একক প্রতি দাম | মোট আয় গড় পা 

(০) (৮) গে): (৯৪-) 
১৩ ২ টাকা ২০ টাকা ২ টাকা 

১১ ূ ২ ৪ ২২ * ২ * 

১২ র ২ ৪ ২৪ * ২ ৮ 

১৩ ২৯ ২৬ & ূ লি 

১৪ ১. ূ ২৮ ৪ ২» 

১৫ ২ ৪ |]. ৩০ & ২৪ 





পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম বাঁ একজন বিক্রেতার গড় আয়- 
রেখা! কি আকৃতির হয়, পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা দেখানো হইল 


ফার্ন ও শিল্পের ভারসামা ৩৩৯ 


পার্থের চিত্রে &]২ একটি 
ফার্ম বা একজন বিক্রেতার গড় 
আয়-রেখা | ইহাই আবার দাম ও 
চাহিদা-রেখাও নির্দেশ করিতেছে। 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে 
ফার্মের গড় আয়-রেখা ভূমিতল ০ ্ 
অক্ষরেখার সমান্তরাল হয়। নিরসন 
ফার্ন যে পরিমাণ দ্রব্যই বিক্রয় করুক না! কেন বাজার-দাম একই থাকে, 
ফলে; গড় আয়ও একই থাকে । সুতরাং একই রেখ! 4১২ দ্বারা দাম ও 
গড় আয় নির্দেশ করা যায়। আবার, চাহিদা-রেখা ও দাম-রেখা এক 
বলিয়া &%২ রেখা! দ্বারা চাহিদাও নির্দেশ করা যায়। 

47২ রেখা একটি ফার্মের বা একজন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদার রেখা । 
কিন্ত বাজারের মোট চাহিদার রেখা কিন্তু ভূমিতল অক্ষরেখার সহিত 
সমান্তরাল নহে । বাজারে সকল বিক্রেতার মোট চাহিদা-রেখ! দক্ষিণ দিকে 
নিয়্গামী হয়। কিন্তু যে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই; যে বাজার একচেটিয়া 
ভাবাপন্ন কিংবা অপূর্ণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ, সেখানে অধিক পরিমাণে ভ্রব্য 
বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়| কিন্ত দ্রব্য বিক্রয় যে পরিমাণেই 
বৃদ্ধি করা হউক না কেন, বিক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে ফার্সের দাম ও গড 
আয়'পরস্পর সমান হয় । নিচের সারণীতে ইহা দেখানো হইয়াছে £ 


বিক্রেতার ব্যক্কিগত চাহিদা রেখা বিনা 


গড় আয় 7৮ 














বিক্রয়ের পরিমাণ | একক প্রতি দাম মোট আয় র্‌ দা 
(0) র (2) (148) (৮৮- 0. 
নি ছছ ূ ২ টাকা ] ২০ টাকা |২টাকা 
১১ ১৯৪ পঃ ২১৩৩ পঃ ১১৪ পঃ 
১২ ১৮৮ পঃ ২২৫৬ পঃ ১৮৮ পঃ 
১৩ ১৮১ পঃ ২৩৪৩ পঃ ১৮১ পঃ 


যে কোন প্রকারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম বা 
একজন বিক্রেতার গড় আয়-রেখা কি আকৃতির হয়, নিচে রেখাচিত্রের 
সাহায্যে তাহা দেখানো যায় £ 


৩৪৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


রা পার্থের চিত্রে &] পর্ণ 
প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে 
একটি ফার্স বা একজন 


ৃ বিক্রেতার গড় আয়-রেখা । 

রর এই গড আয়-রেখার ঢাল 

8২652 -09) ঝণাত্বক ( অর্থাৎ ইহ] বামদিক 

9 হইতে ডানদিকে নিম়মুখে 
৯ 


নামিযাছে )। এই রেখ! 
খণাত্বক হয় এই কারণে যে” 
একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতাকে বেশি পরিমাণ ভ্তব্য বিক্রয় করিতে হুইলেই 
উহার দাম কমাইতে হয় এবং তাহার জন্য গড়-আয় হাস পাইয়া থাকে। 
রাস্তিক আত্ম 
(101215109] [২6৮10 ) 

কোন ফার্মের বিক্রয়ের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি পাইলে মোট আয় 
যতটুকু বাড়ে কিংবা এক একক হ্রাস পাইলে মোট আয় যতটুকু কমে 
উহাকে প্রান্তিক আয় বলা হয়।১ বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে 
মোট আয়ের যে যথার্থ বা গড় হারে পরিবর্তন ঘটে উহাই প্রান্তিক আয়। 
প্রান্তিক আয় হইল মোট আয় ও মোট বিক্রয় পরিবর্তনের অনুপাত ।* অর্থাৎ 


্রাস্িক আয় (4)--$3) 


প্রান্তিক আয়ের প্রকৃতি পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একরূপ হয়» 
আবার, প্রতিযোগিতাবিহীন অন্যান্য প্রকারের বাজারে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম অপরিবতিত থাকে বলিয়! কোন ফার্ 
বা বিক্রেতার মোট আয় তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত সমান 
অনুপাতে বাড়ে । কিন্ত গড় আয় যে কোন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই 
এক থাকে এবং বাজার দামের সমান হয়। যে কোন পরিমাণ দ্রব্য 
বিক্রয়ের বেলায় মোট আয় সমান পরিমাণে বাড়ে বলিয়া! প্রান্তিক আয়ও 


১০451511081 6৬6০০ 18 06 60815৬60006 16304101% 0010 361110% ৪0 6508 
08৮ ০1 ৪০০৭৪. 

২,:11৬8911002] 16৬51)0৪ 15 0664 ৪2৪ 0; 652০6 07 5৬6188৩1266 ০ 0)808€ ০£ 
০5] 165561)86 8৪ 82168 ০1১০1১৪৮০11 13, 11610158919, 
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সর্বদা এক সমান হয় এবং গড় আযম়ও দামেব সমান হয়। ভ্রব্য বিক্রয়ের 
হাস-বৃদ্ধি সত্বেও গড় আয় যদি পরিবতিত ন! হইয়া একই থাকে তাহা 
হইলে প্রান্তিক আয়েরও কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। অতএব গড আয়ঃ 
দাম ও প্রান্তিক আয় একে অন্যের সমান হইবে । নিচের সারণীতে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক আয়ের সহিত দাম ও গড় আয়ের সম্পর্ক 
দেখানে। হইয়াছে £ 














বিক্রয়ের (একক প্রতি : 
পরিমাণ দাম মোট আয় | গড় আয় প্রান্তিক আয়ু 
(0) (2) (773) (47) 107) 
১০ ২টাক1 | ২০টাকা | ২ টাক! ূ ২ টাক। 
১১ ১ ২২ ” ই ৷ বর 
১২ ২” ২৪ ” ৰ ২” ৰ পুরন 
১৩ ই ২৬৮ ২৪ ২» 
১৪ ২” | ২৮ »* ূ হা? | হী 
১৫ ২ * | ৩০ হী ই? এত 


নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রান্তিক আয়ের সহিত গড় আয় ও 
দামের সম্পর্ক দেখানো যায়। চিত্রে [1২ প্রান্তিক আয়-রেখা অক্ষরেখ। 
০9%.-এর সমান্তরাল । ইহার কারণ এই যে, বিক্রয়ের হাস-বৃদ্ধি সত্বেও গড 


রখ 


শশা 


র্‌ 14-8২-0০09 


১৫ 
বিক্রয়ের পবিমাণ --৮ 


আয়ে কোন পরিবর্তন না! ঘটায় প্রান্তিক আয়ের পরিমাণ একই রহিয়াছে । 
গড আয় ও দাম প্রান্তিক আয়ের সমান বলিয়। [২ রেখা দ্বারাই গড় আঙ্ক 
ও দাম-রেখা নির্দেশ কর! হইয়াছে । [0২ রেখাটি আবার একটি ফার্মের 
বের চাহিদাও বৃঝাইতেছে । 


৩৪২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


কিন্তু একচেটিয়া কিংবা অন্যান্য প্রকারের পূর্ণ প্রতিযোগিতাবিহীন 
বাজারে গভ আয়, প্রান্তিক আয় ও দামের সম্পর্ক ভিন্নরূপ হইয়! থাকে। 
এই ধরনের বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা একজন কিংবা কতিপয় বলিয়া 
একজন বিক্রেতার বাজারের মোট ভ্রব্য যোগানের উপর বেশ প্রভাব 
থাকে । অর্থাৎ একজন বিক্রেতা বাজারের মোট যোগানের বিশেষ একটি 
ংশ বিক্রয় করিয়া থাকে । ফলে, একজন বিক্রেতা যদ্দি তাহার বিক্রয় 
কিছুটা বাড়াইতে চায় তাহা হইলে দাম কিছুটা কমাইতে হইবে; তাহা 
ন! হইলে পূর্বের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রয় করা! সম্ভব হইবে না। দাম 
কমাইবার ফলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাপ বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত একক 
কম দামে বিক্রয়ের ফলে মোট আয়ের পরিমাণও বাডে। কিন্তু দাম 
কমিবার ফলে, এখন তাহাকে আয়ের এককগুলিকেও এঁ নূতন ও কম 
দামে বিক্রয় করিতে হইবে । ফলে, আগের এককগুলি পুরাতন দামে 
বিক্রয় করিয়া! সে যে আয় লাভ করিত, এখন নূতন ও কম দামে এগুলি 
বিক্রয় করিয়। কম মোট আয় লাভ করিবে । ইহাতে বিক্রেতার গড আয় 
কমিতে থাকিবে এবং প্রান্তিক আয়ও কমিয়া গড আয় ও দাম অপেক্ষা কম 
হইবে । অর্থাৎ নিখুঁত প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে দ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধির সহিত 
বিক্রেতা যখন দাম কমাইতে থাকে তখন তাহার গভ আয় ক্রমাগত কমিতে 





ূ 
বিক্ররেব [| দাম [ মোট আত্ম ; গড আয় | প্রান্তিক আয 
পরিমাপ 


৪৮): 41 11 
(0) (০) (4) (4.7) (141) 
১৩ ২ টাকা ২০ টাকা ২ টাক! ২টাকা 
১১ ১৯৪ পঃ ২১৩৪ পঃ ১৯৪ পঃ ১৩৪ পঃ 
১২ | ১৮৮ পঃ ২২৫৬ পঃ ১৮৮ পঃ ১১২ পঃ 
১৩ ১৮১ পঃ ২২৫৩ পত ১৮১ পঃ ৯৭ পঃ 


২৪৫০ পঃ *৯৭ পঃ 


২৫৪০ পঃ "৯৪ প্রঃ 





থাকে । আবার, গড় আয় কমিবার দরুন প্রান্তিক আয়ও কমিতে থাকে । 
প্রান্তিক আয় কমিয়! গড় আয় ও দাম অপেক্ষা! কম হইবে । উপরের সারণীতে 
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পূর্ণ প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও দামের সম্পর্ক 
দেখানো হইয়াছে। একচেটিয়া কিংবা অন্যান্য প্রকারের পূর্ণ প্রতিযোগিতা- 
বিহীন বাজারে গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও দামের সম্পর্ক নিচের রেখা- 
চিত্রের সাহায্যেও দেখানে! যায় £ 

গড় আয়-রেখা 4.২ ও প্রান্তিক আক্প-রেখা 247২ ছুই-ই খণাত্বক অর্থাৎ 
দক্ষিণে নিয়মুবী হয়। গড় 
আয়-রেখাই দামের রেখা এবং ] 
চাহিদা-রেখা । এই রেখা 
খণাত্বক হইবার কারণ এই 


যে, বিক্রেতার অধিক পরিমাপ 8৪ 
দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে 

দাম কমাইতে হইবে । দাম গন 
বা গড আয় কমিবার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রান্তিক আয়ও কমিতে বিরতর্র দনিয়ানি ১ 


থাকে এবং বিঞ্ুয়ের যে কোন অবস্থায় গড় আয়ের চেয়ে কম হয়। 
সেইজন্য প্রান্তিক আয়ের রেখাও খণাত্বক হয় এবং গড় আয়-বেখার 
বামদিকে ও নিচে থাকে । 


প্রান্তিক আয়, গড় আয় ও চাহিদার ্িতিস্থাপকত 
( 11212105] 1২551005১ £১৮1855 1২8৮510115 2100 
17195610165 01 10612098700 ) 


আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রয়ের হাস- 
বৃদ্ধি সত্বেও গড় আয়ের কোন পরিবর্তন হয় না, প্রান্তিক আয়েরও 
কোন পরিবর্তন ঘটে না। গড় আয়-রেখা ও প্রান্তিক আয়-রেখা পরস্পরে 
মিলিয়া যায় (০০10010)। আবার, একচেটিয়া কিংবা অনান্য প্রকারের 
প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় ছুই বিক্রয়ের পরিমাপ 
বৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত কমে এবং প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা কম 
য়। প্রান্তিক আয় ও গড় আয়ের সম্পর্ক চাহিদার স্থিতিশ্থাপকতার 


সাহায্যও নির্দেশে করা যায়। নিচে রেখাচিত্রের সহায়তায় প্রান্তিক 
0.8.._24 (84) 


৩৪৪ ঘর্থবিদ্ভার পরিচয় 


আম ও গড় আম্ম (দাম) এবং স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক দেখানো 
হইল £ 


রর 


পার্স্থ রেখাচিত্রে 2. হইল 
গড় আয়-রেখা এবং ৮ উহার উপরে 
অবস্থিত একটি বিশ্বু। 7১ বিন্দুকে 
স্পর্শ করিয়া! 4 সরলরেখা টান! 
শ্ঘং হইয়াছে । 403 স্পর্শকের 7১ বিন্দুর 
নিচের অংশ ৮কে ৮ বিন্দুর উপরের 
অংশ 24 দিয়া ভাগ করিলে ৮ 
বিন্দুতে 2. রেখার স্থিতিস্থাপকতা 
পাওয়া যায়। 77. বিন্দুতে 
স্থিতিস্থাপকতা « চট । 


এখন, ৮ দ্র ৮0 ও ৮৮" ছুইটি লম্ব যথাক্রমে 0: অক্ষরেখ! 
ও 0 অক্ষরেখার উপর টানা হইল। ৮ রেখার ঠিক মধ্যবিন্দৃতে 
অবশ্থিত ] বিন্ুকে ছেদ করিয়া 4 রেখা এমনভাবে টানা হইল যাহাতে 
৮৮" সমান ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। এই 4 রেখাই (4.8 গড় আয়- 
রেখার ) প্রান্তিক আয়-রেখা । 
এখন ৮৮ এবং ৮০ ত্রিভুজ দুইটির কোণগুলি পরস্পর সমান 
বলিয়া 
রি ৪ 


সপ পপ 


6 
আবার, ৮44 ও 217. ব্রিডুজ' হুইটিতে আমরা দেখিতে পাই 
7... 80 
/- 7114 ০0118 ( বিপ্রতীপ কোণ ) 
এবং £4১৮81-৮ 802৮, (সমকোণ বলিয়! ) 
সুতরাং £411 ও 1170. ত্রিভুজ ছুইটি সর্বাংশে সমান ! ফলে, 84.» 
৮০ । 


টি 0. 


০ 
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১ হা ৫০) ০০) 
সুতরাং 9৮ চার শ 50-0 
প্রতিষ্ঠান যখন 00 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে তখন উহার 
গড় আয় 20 এবং প্রান্তিক আয় 70, অতএৰ চাহিদার স্থিতিস্থাপকত 
4.৩) 
হইবে : চু -120 
অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ (00) - 
গড আয় (২) 


গড় আয় (8) - প্রান্তিক আয় (1২) 


4. 4 


অথবা 2৫. ২ বাং” 4 


দ্রব্য বিক্রয়ের যে কোন পরিমাণে চাহিদার বিশ্বু স্থিতিস্থাপকতা 
(70206 ৪1985610165 0£ 617970 ) যদি ৪ ধরিয়া লওয়| হয়, তাহা 
হইলে 
রি 148৫, 
4১ -1 

০১, 

অথব|, - ৪). 4১ -54. 
». সা 5৪4১-4১ 50570) 

পু 9 5 


€8 ৩ 


চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা৷ _ ১ 
চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা 


উপরের সঙ্কেত অনুযায়ী ( 11২ 4২৮ 2) 
এইভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। হইতে প্রান্তিক আয় নির্ণয় করা! যায়। 


আবার, একই সঙ্কেত অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। হইতে গড় আয়ও 
শিয্লিখিতভাবে নির্ণয় করা চলে £ 


অর্থাৎ প্রান্তিক আয় - গড় আয় * 


ডচ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 
অথবা 4১051) ০৮52 


চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা_ 


পাপা শাাশিশীট শী শিস 
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(৬-ধাং* ৩ ) 
৪-- 1 


অর্থাৎ গড় আয়ম্প্রান্তিক আয় * 








উপরের আলোচনার ভিতিতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, প্রান্তিক আয় 
এবং গড় আয়ের নিম্নলিখিত চারিপ্রকারের সম্পর্ক নির্দেশ কবা যায় £ 

১| চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যখন একের সমান হয় (1-1), 
তখন প্রান্তিক আয় শূন্য হয় (117২ ০0)। এই প্রান্তিক আয়-রেখা ভুমি- 
তলের অক্ষকে স্পর্শ করে । 

২। চাহিদার স্থিতিস্বাপকতা যখন ১-এর বেশি হয় (78৯ 1), তখন 
প্রান্তিক আয় শৃনোর চেয়ে অধিক হইবে (247২+০99। প্রান্তিক 
আয় গড় আয় অপেক্ষা কম হইবে এবং প্রান্তিক আয়ের রেখা গড আয়ের 
রেখার নিচে থাকিবে । 

৩। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যখন ১-এর কম হয় (74-:1) তখন 
প্রান্তিক আয় শৃন্যের কম হইবে (111২-0)1 প্রান্তিক আয়-রেখা 
ভূমিতল অক্ষরেখার নিচে নামিবে । 

৪| চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যখন অসীম হয় ( ম/-৫) তখন প্রান্তিক 
আয় ও গড় আয় পরস্পর সমান হয় (140. 4১0২ )| তখন প্রান্তিক 
আয়-রেখা ও গড় আয়-রেখা পরস্পর মিশিয়। যায় । 


পুর্ণ বা নিখুত প্রতিষোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য 
(8051110000৫ 005 20 00৫6 [6:60 00101060002 ) 
আমরা জানি উৎপাদনের যে অবস্থায় আসিয়া ফার্ম উৎপাদনের পরিমাণ 
আর ভ্রাস-বৃদ্ধি করিতে চাহে না তাহাকেই উহার ভারসামা বলে। এই 
অবস্থায় আসিলে ফার্সের সর্বাধিক সম্ভব নীট আয় লাভ ঘটে, উৎপাদন 
আর বাড়াইলে বা কমাইলে নীট আয় বাড়িবার কোনই সম্ভাবনা! থাকে 


ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৪৭ 


ন!। যতটা পরিমাণ ভ্রব্য উৎপাদন করিলে ফার্মের সর্বাধিক নীট আয 
বা মুনাফা লাভ হয়, ততটা] পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইলেই উহার ভার- 
সাম্য ঘটে। ফার্মের ভারসাম্য ছুইটি দ্রিক হইতে আলোচনা! করা যায় £ 
(১) বাজারের প্রকারভেদ অনুসারে এবং (২) সময়ের তারতম্য অনুসারে । 
রি পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার অথবা 
প্রকারভেদ নানা প্রকারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে। 
বাজারের এই বিভিন্ন অবস্থা বিশেষে ফার্মের ভার- 
সাম্োরও প্রকারভেদ হইয়া! থাকে | আবার, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময়ে 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ভ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের সমান সুযোগ-সুবিধা পায় 
না, চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী উৎপাদন হাস-বৃদ্ধিও করিতে পারে না। 
ফলে' বিভিন্ন সময়েও প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের প্রকারভেদ দেখা যায়। 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্সের ভারসামোর অবস্থা ছুই প্রকারে 
বিশ্লেষণ করা যায় £ (১) মোট আয় ও মোট বায় রেখার সাহাষ্যে এবং 
(২) গড় এবং প্রান্তিক আয় ও ব্যয় রেখার দ্বার । 


মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার সাহায্যে ফার্মের 
ভারসাম্য বিশ্লেষণ 
( 20071 74011110110) 409.1515 : 1 & 1:0০ 01165 ) 


উৎপাদনের ষে স্তরে ফার্স সর্বোচ্চ মুনাফা! লাভ করে উহ্নাকে ফার্মের 
ভারসাম্য বলে। মুনাফা হইল * 7 
ফার্জের মোট আয় ও মোট 
উৎপাদন ব্যয়ের পার্থকা। 
উৎপাদনের যে স্তরে এই 
পার্থক্য সবচেয়ে বেশি সেই 
স্তরে ফার্মের মুনাফাও সর্বাধিক 
এবং সেই স্তরে ফার্ম ভারসাম্য 


শ) 
প্র চিত্রে [১] ১৫ 
১ ক পার্থ উত্পাদন ব! বিক্রয়ের পরিমাণ ৯ 
মোট আয় ও মোট ব্যয়ের 


আয় ৩ ব্যয় ৮ 





৩৪৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


সাহায্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য কিভাবে ঘটে তাহা 
দেখানো হইল £ 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে যোট আয়-রেখা (গুণ ) 0 বিন্দু হইতে 
আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে উর্ধ্যমুখে সরল রেখার আকৃতিতে উঠিয়া! যায়। 
ইহার কারণ এই যে, এই বাজ্কারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান 
(১০৮২ একই দামে পণ্যের কম-বেশি বিক্রয় করিতে পারে । 
ভারসাম্যের চিত্রর়ূপ যদি প্রতিষ্ঠান এক একক ভ্ত্রব্য বিক্রয় করে তাহা 
হইলে মোট আয়ও এ এক একক দ্রব্যের দামের 
সমান বাড়িবে অতিরিক্ত প্রতিটি এককের বিক্রয়ের ফলে মোট 
আয় সমান পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । মোট ব্যয়-রেখ। (10০) 90 
বিন্দু হইতে আরম্ভ না হইয়া! এ বিন্দুর কিছুটা উপর হইতে আরম 
হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ফার্ম যদি সাময়িকভাবে অলস 
থাকে কিংবা কিছু উৎপাদন না-ও করে তবু স্থির ব্যয় উহাকে 
চালায়! যাইতেই হয়। স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের যোগফল হইল 
মোট ব্যয়। 1০ রেখা 0 বিন্দুর যতটা উপর হইতে আরম্ভ হইয়াছে ততটা 
ফার্মের স্থির ব্যয়। মোট বায়-রেখার ৮ বিন্দুতে ২ রেখার সমান্তরাল 
করিয়া 0%২ একটি স্পর্শক টানা হইল। এখন 7 বিন্দুতে মোট ব্যয়-রেখা 
1০ এবং মোট আয়-রেখা £২-এর দূরত্ব সর্বাধিক | আবার ৯ বিন্দু 
হইতে উপরে সোজাসুজি একটি লম্ব এবং নিচে সোজাসুজি আর একটি 
লম্ব টানা হইল। এই লম্ব ছুইটি মোট আয়-রেখা গু'মংকে 78 বিন্দুতে 
এবং 02 রেখাকে 11 বিন্দুতে স্পর্শ করিল। ও 7১ বিন্দুতে মোট 
ব্যয়-রেখা (4০) এবং মোট আয়-রেখার (4০) ঢাল পরম্পর সমান। 
অতএব বলা! যায় যে, যেখানে “৯ ও “[:০ রেখা দুইটির মধ্যে খাড়াখাডি 
দূরত্ব সর্বাধিক হইবে সেখানে উহাদের ঢাল সমান। অর্থাৎ রেখা ছুইটির 
উপর দুইটি স্পর্শক যেখানে সমান্তরাল সেখানেই ফার্মটির মুনাফা সর্বাধিক 
হইবে এবং উহাই ফার্যের ভারসাম্য উৎপাদন বা! বিক্রয়ের পরিমাণ । পূরবপৃষ্টার 
চিত্রে 98 পরিমাণ পথ্য উৎপাদন বা বিক্রয় করিলে ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় 
পৌঁছাইবে। 


ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৪৯ 


গড় আক এবং প্রাস্তিক আম্ম ও প্রান্তিক ব্যয় রেখার 
সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ 
( 025 70001110500 410215515 : 41২ 800. 010 
2100 700 00559 ) . 
গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের (রেখাগুলির ) সাহায্যও 
প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য ব্যখ্যা করা যায়। ফার্মের এই 
ভারসামোর অবস্থ| সল্পকালীন বাজারে এবং দীর্ঘকালীন বাজারে পৃথক 
ভাবে দেখা যায়। সুতরাং, ষল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থা 
পৃথকভাবেই আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত । 


পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের স্বষ্পকালীন ভারসাম্য 
(518016-100 15001111910010 0: 05 চুদ, 0100৩ 
72106 00120195610010 ) 

যখন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা ফান পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয় করে 
তখন উহ! দুইটি বিষয় ভাল করিয়া! মিলাইয়া দেখে £ প্রথমতঃ পণোর যোগান 
বৃদ্ধির ফলে উহ্হার মোট আয় কতটা বাড়িতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, পণ্য 
যোগান ব্বন্ধির ফলে উহার মোট বায়ই বা কতটা বাড়িতে পারে। অর্থাৎ 
এক একক পণা যোগান বৃদ্ধির ফলে উহার প্রান্তিক আয় কতটা হইবে এবং 
প্রান্তিক ব্যয়ই বা কতটা পড়িবে । যতক্ষণ ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় উহার 
প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত পণোর যোগান বাড়াইয়! 
যাওয়। ফ্কার্মের পক্ষে লাভজনক । কিন্তু ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় যখন প্রান্তিক 
আয় অপেক্ষা বেশি হইবে, সে অবস্থায় পণ্য যোগান বাড়াইলে ফার্মের পক্ষে 
লোকসান হইবে । শুধু সেই পরিমাণ পণ্য যোগান দিলে বা বিক্রয় করিলে 
ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিবে যেখানে ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক 
ব্যয় পরস্পর সমান। ফ্বল্পকালীন সময়ে এইবপ ভারসামাপ্রাপ্তি ছুই প্রকারে 
সম্ভব হইতে পারে । প্রথমত, ফার্ম স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা! বেশি আয়ে অর্থাৎ 
সর্বোচ্চ সম্ভাবা নীট আয়ে ( 148300010 10591915116 1851005 ) 
ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে । দ্বিতীয়ত, ফার্ম নানতম সম্ভাব্য নীট লোকসানে 
অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কম খণাত্বক নীট আয়েও ( 843:30102) 9০98৮ 
10580600150 ) ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে । নিচে এই হই 
প্রকার ভারসাম্যের অবস্থা! পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হইল। 


৩৫০ অর্থবিদ্বার পরিচয় 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে যে দাম বাজারে বর্তমান থাকে তাহাতেই 
ফার্ম পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে । ফার্ম ঘত পরিমাণ পণ্যই বিক্রয় করুক ন! 
কেন, বাজার-দাম প্রভাবিত করিতে পারে নাঁ। সুতরাং, 

দ্ধ সাবা নীট এই বাজারে দাম-রেখা ভূমিতলের অক্ষরেখার সমাস্তরাল 
১ হয়। এই দাম রেখাই আবার পণ্যের ক্রেতাগণের 
চাহিদা-রেখা। এই বাজারে পণ্য বিক্রয়ের হ্বার্স-বৃদ্ধি 

সত্বেও দাম-রেখা! সমান্তরাল থাকে বলিয়া প্রান্তিক আয় এবং গড় আয়ও পরস্পর 
সমান হয়| ফলে সমান্তরাল 
দাম-রেখা দ্বারা প্রান্তিক 
আয় এবং গড় আয়ও 
প্রকাশ করা যায় ( অর্থাৎ 
০. 8২৮ 4১0২)। পার্থ 
রেখাচিত্রে দাম, প্রান্তিক 
আয় এবং গড় আয়ের এই 
সম্পর্ক দেখাইয়া ফার্সের 
ভারসামোর অবস্থা নির্দেশ 


দাম-ব্যয -সুনাফা _* 





উৎপাদন ও বিক্রয়েব পরিমাণ ৮, 


করা হইল £ 
চিত্রে ফার্মটি 091 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় দ্বারা ভারসাম্যে 
পৌঁছাইয়াছে। কেন না, শুধুমাত্র 014 পরিমাপ ভ্রব্য উৎপাদনেই ফার্মের 
হিরা প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয় । আবার, প্রান্তিক 
ও প্রথম শর্ত £প্রাস্তিক আয়, গড় আয় ও দ্রাম পরস্পর জমান বলিয়া ফার্শটি 
আয়ওপ্রান্তিক ভারসাম্যের উৎপন্ের ক্ষেত্রে 1007 10 -4-৮0 
বায়ের সমতা. 0 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় দ্বারা ফার্মটি সর্বোগ 
সম্ভাব্য নীট আয় অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত লাভ করিবে । পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে ষল্পকালীন সময়ে একটি ফার্সের পক্ষে এই স্বাভাবিক 
মুনাফার অতিরিক্ত লাভ করিয়া ভারসাম্যে থাকা! সম্ভব | কেন না, স্বল্লকালীন 
সময় বলিয়া নৃতন কোন ফার্ম বাজারে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। 
উপরের চিত্রে £ বিদ্দুতে ফার্সটির ভারসামা হইয়াছে। ? বিল্দৃতে 
দাম, প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক বায় পরস্পর সমান (2৮-80-800০ )1 
কিন্ত যে কোন বিশ্ুুতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইলেই সেখানে 


ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৫১ 


ফার্মটি ভারসাম্য লাভ করিবে না। যেমন চিত্রে 2. বিন্ুতেও 111২. 10 
কিন্তু £ বিন্দুতে উৎপাদন ধার্ধ করিলে ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে 
সক্ষম হইবে না। কেন না, যতদূর পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয়-রেখা প্রান্তিক 
আয়-রেখার নিচে থাকিবে ততদূর পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইয়৷ গেলে ফার্সের 
নীট আয়ও বাড়িতে থাকিবে । কিন্তু ৮ বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা নিচ 
হইতে উপরে উঠিয়া প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিয়াছে । ৮ বিন্দুর 
আগে ফার্ষ যতই উৎপাদন বা বিক্রয় বাড়াক না কেন, ফার্মের মুনাফ! 
সর্বাধিক হইবে না । আবার ? বিন্দুর পর প্রান্তিক বায়ের রেখা প্রান্তিক 
আয়-রেখার উপরে চলিয়| যায় বলিয়া ৮ বিন্দুর পরে যে কোন পরিমাণে 
অতিরিক্ত উৎপাদন ব! বিক্রয় ফার্মের পক্ষে লোকসানের 
গা হইবে। একমাত্র ৮ বিন্দৃতে উৎপাদনের পরিমাণ 0) 
বন্দৃতে প্রান্তিক ব্যয়- ধার্য করিলেই ফার্সের মুনাফা! সর্বাধিক পরিমাণে 
নি বাড়ানে। সম্ভব হইবে । সুতরাং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক 
নিচ হইতে প্রান্তিক 
আয-রেখাকে ছেদ ব্যয়ের সমতা (]007২-110) যদিও ফার্মের ভার 
০৪৮০৮ রী ফার্ধের শর্ত, তথাপি উহ্বাই একমাত্র শর্ত নহে । ফার্মের 
তার্সুধুম্্যর দ্বিতীয় শর্ত হইল : ফার্সের ভারসাম্যের 

বিন্দুতে গীতি বি ুিিিতবমুখে উস! নিচ হইতে প্রান্তিক বায়-রেখাকে 
ছেদ করিয়ী! চটি রটউপরে চলিয়া যাইবে । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও ৮ বিন্দুতে 1২ -01০- চ-4১, 
তথাপি এই বিন্দুতে দাম ও প্রান্তিক বায় গভ ব্যয় অপেক্ষা বেশি। দাম 
গড ব্যয় অপেক্ষ। বেশি হওয়ার দরুন ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্নটি স্বাভাবিক 
মুনাফা! অপেক্ষা! অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতেছে । এই অতিরিক্ত মুনাফার 
পরিমাণ 914 পরিমাণ উৎপন্থে ফার্মটির মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য 
নির্ণয় করিলেই পাওয়া! যায়। ফার্মের মোট ব্যয় হইতেছে £ 014 পরিমাপ 
উৎপন্ন * 0 গড় ব্যয়” 9116) ক্ষেত্র। আবার ফার্ষের মোট আয় 
হইতেছে ২ 01 পরিমাণ বিক্রয় * 71 দাম” 011১1 ক্ষেত্র | সুতরাং 
ফার্মের স্বাভাবিক পরিমাপ হইতে অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাপ হইতেছে £ 
০)1৮পু, ক্ষেত্র - 01109 ক্ষেত্র "910 ক্ষেত্র । 014 পরিমাণ ভার- 
সাম্যের উৎপন্নে 9.0 ক্ষেত্রই ফার্মের সর্বাধিক সম্ভব মুনাফার পরিমাপ 

বাজারে দাম যদ্দি গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ফার্মের 








উই অর্থবিদ্তার পরিচয় 


লোকসান হুইবে। স্বল্পকালীন সময়ে লোকসান দিয়াও ফার্য পণ্য বিক্রয় 
করিতে পারে। কিন্তু কতটা পরিমাণ লোকসান দিয়। ফার্শ পণ্য 
নভম সম্ভাব্য নীট উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে? যদি দাম এত কম 
লোকসানে ফার্মের হয় যে, ফার্মের পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমস্তটাও না 

গিরলান্ঃ উঠিয়া আসে, স্থির ব্যয় তো দূরের কথা, তাহা হইলে পণ্য 
উৎপাদন ও বিক্রয় দ্বারা যে পরিমাণ লোকসান দ্বার! যে পরিমাণ লোকসান 
হইতে পারে, তাহার চেয়ে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন কাজ বন্ধ রাখাই কম 
লোকসানের । অর্থাৎ দাম যদি পরিবর্তনীয় বায়েরও কম হয় তাহা হইলে 
সল্পকালীন সময়ে ফার্ণ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে । ফার্স বন্ধ করিয়! দিলে 
যে লোকসান হুইবে, চালু রাখিলে তাহা! অপেক্ষা লোকসান আরও বেশি 
হইবে । ইহার কারণ এই যে, ফার্ম বন্ধ রাখিলে ফার্মের স্থির ব্যয় মাত্র 
লোকসান হইবে কিন্তু চালু রাখিলে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় বযয়েরও কিছুটা 
লোকসান দিতে হইবে | নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কার 
করিয়া বুঝানো হইল £ 


দাম ব্যয় লোকসান -_৬ 





উপরের চিত্রে ফার্ম যখন 0৮6 দামে 91 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন বা 
বিক্রয় করে তখন £ বিন্দুতে উহ্থার প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান 
কইবে। সুতরাং £ বিন্দু হইতে ভূমিতলের অক্ষরেখার উপর লম্ব টানিলে 
014 পরিমাণ ভারসাম্যের উৎপাদন পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই ভারসাম্য 
উৎপাদনে ফার্মের লোকসান হইতেছে $ কেননা, এই অবস্থায় দাম গড় বায় 
অপেক্ষা ক্ম আছে। কিন্তু কতটা পরিষাণ লোকসান দিয়া! এইভাবে ফার্ম 


ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৪৩ 


পপা উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া যাইবে? যতটা পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় 
বাডাইয়া গেলে ফার্মের লোকসান সর্বাপেক্ষা কম হইবে, ততটা পরিমাণই 
হইবে ফার্মের ন্যুনতম সম্ভাবা লোকসানের ভারসাম্য। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে 
014 পরিমাণ পণ্যে ফার্সের স্বল্পতম লোকসানের ভারসাম্য স্থাপিত 
হইয়াছে । কেননা, 091 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে 11২» 11০ 
৮১41২ | কিন্তু এই ভারসাম্য ফার্মের নীট লোকসান হইতেছে । এই 
লোকসানের পরিমাণ ফার্মের মোট ব্যয় হইতে মোট আয় বাদ দিলেই 
পাওয়া যাইবে । 01 পরিমাপ পণ্য বিক্রয়ে ফার্ষের মোট ব্যয় 01 * 
81৮ 0811+ ক্ষেত্র । মোট আয় 911৮ 0৮-০98৮৮ ক্ষেত্র । 
সুতরাং ফার্মের নীট লোকসান বা খণাত্বক আয় (2589055 15€0116 ) 
-01111-9)17২2-৮7২৮74 ক্ষেত্র | কিন্ত 081 পরিমাণ পণ্য 
উৎপাদন করিতে ফার্মের মোট স্থির ব্যয় 91138 (014৮ 31) 
ক্ষেত্র । আবার 0] পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় 
0110 (৮ 014% 2৫) ক্ষেত্র। এখন ফার্মের মোট ব্যয় 0147], 
ক্ষেত্র হইতে মোট পরিবর্তনীয় বায 0410 ক্ষেত্র বাদ দিলে যে 0, 
ক্ষেত্রটি পাওয়া যাইবে উহা ফার্মের প্রকৃত মোট স্থির বায়। এই টা" 
ক্ষেত্রটি মোট স্থির ব্যয়ের 01174. ক্ষেত্রের সমান | ফাটি 0 দামে 
০১ পরিমাণ পণা বিক্রয় করিয়া মোট আয় লাভ করিতেছে 017২৮ 
ক্ষেত্রের সমান। কিন্তু এই আয়ে ফার্জের মোট স্থির ব্যয 0 উঠিয়া 
আসে না| মোট স্থির বায় 0োবারা+এর মাত্র 017৮৮ অংশ উঠিয়া আসে, 
কিন্তু 2২7] অংশটি ০0৮ দামে বিক্রয় করিয়া উঠানো যায় না। 0৮ 
দামে বিক্রয় করিলে 70৮, ক্ষেত্রই ফার্মের নীট লোকসানের বা নীট 
খণাত্বক আয়ের পরিমাণ। ফার্ষ 0৮ দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া এই 
লোকসান দিয়াও উৎপাদন বন্ধ করিবে না । কেননা, এই অবস্থায় উৎপাদন 
একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে ফার্মকে স্থির বায়ের সমস্তই (0144 - 
বা, ক্ষেত্র ) লোকসান দিতে হইবে । 

তাহ! হইলে বলা যায় যে, ফার্ধের নানতম লোকসানে ভারসাম্যেব 
প্রধান ও প্রথম শর্ত হইল £ 147. 210 ( উর্ধ্বসুখী হুইয়। নিচ হইতে দাম 
রেখাকে ছেদ করিয়। উপরে যাইবে). । দ্বিতীয় শর্ত হইল £ প্রান্তিক 
বায় ও দাষ গড় বায় অপেক্ষা কম হইবে €010..2-40)1 তৃতীয় 


৩৪৪ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


শর্ত হইল প্রান্তিক ব্যয় ও দাম পরিবর্তনীয় বায় অপেক্ষা বেশি হইবে 
(100-72১৯5%০)। 


পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য 
(140108-100 15011110110) 0৫ 0106 [110 00061 


6160৮ ০0091961610 ) 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিটি ফার্ম উহার 
আয়তন হাস-বৃদ্ধি করিবার মত যথেষ্ট সময় পাইয়া! থাকে । প্রতিটি ফার্ম 
যন্ত্রপাতির পরিবর্তন, উৎপাদন পদ্ধতির অদল-বদল, সংগঠন পরিবর্তন প্রভৃতি 
দ্বারা উৎপাদন মাত্রারও পরিবর্তন করিতে সমর্থ হয়| দীর্ঘকালীন সময়ে 
কোন শিল্পের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যারও হ্াস-বৃদ্ধি সম্ভব এবং ষে 
কোন প্রতিষ্ঠান কোন একটি শিল্প পরিত্যাগ এবং অন্য কোন শিল্পে প্রবেশ 
করিতে সক্ষম হয়। 

স্বল্পকালীন সময়ে যেমন সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মুনাফায় ভারসাম্য এবং ন্যুনতম 
লোকসানে ভারসামা-__-এই ছুই প্রকার ভারসামা ঘটিতে পারে, দীর্ঘকালীন 
সময়ে কিন্তু এইরূপ দুইপ্রকার ভারসাম্য ঘটে না । দীর্ঘকালীন সমযে ফার্মের 
মোট আয় মোট উৎপাদন ব্যয়ের অবশ্যই সমান হইবে । যদ্দি মোট আয় 
মোট ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়,তাহার অর্থ হইল, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক 
মুনাফার অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতেছে । কোন প্রতিষ্ঠান 
স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষ! অতিরিক্ত মুনাফা! লাভ করিলে, এ প্রতিষ্ঠানটি 
অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে চাহিবে অথব! নৃতন 
নৃতন প্রতিষ্ঠান এঁ শিল্পে আকৃষ্ট হইবে। ইহার ফলে বাজারে পণ্যের 
মোট যোগান বৃদ্ধি পাইবে | অন্যান্য অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে, 
তাহা হইলে পণ্যের মোট যোগান বৃদ্ধির ফলে দাম কমিবে। এই প্রক্তিয়। 
ততক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না স্বাভাবিক মুনাফা! অপেক্ষা 
অতিরিক্ত মুনাফ। একেবারে অস্তহিত হয়। আবার, মোট আয় যদি মোট 
ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে ঠিক বিপরীত ফল দেখা দিবে । 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণ কমাইবে এবং শিল্পের অন্তর্গত 
গ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিবে | ইহার 
ফলে বাজারে পণ্যের মোট যোগান হাস পাইবে এবং দাম বাড়িবে। 


ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৫৫ 


শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের অবস্থায় মোট আয় এবং মোট ব্যয় 
পরস্পর সমান হইবে | 

দীর্ঘকালীন সময়ে যখন ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের মোট আয় মোট 
ব্যয়ের সমান হয়, তখন গড় আয় অথবা দাম গড় ব্যয়ের সমান (4২ -৮ 
৮4১০) হুইবে। ইহ] ছাড়া; ফার্সের ভারসাম্যের প্রধান এবং সাধারণ 
শর্তটি অর্থাৎ প্রান্তিক আয় (অথবা দাম) এবং প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা 
দীর্ঘকালীন বাজারেও সমানভাবে খাটিবে। কতটা পরিমাণ পণ্য উৎপাদন 
ও বিক্রয় করিলে ফার্সের নীট আয় সর্বাধিক হইবে, তাহা! এই শর্তটির 
ভিতিতে নিণয় করা হয়। 

সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের 
দুইটি শর্ত আছে- প্রথম এবং 
সাধারণ শর্ত হইল £ প্রান্তিক 
আয় (-দাম)-্প্রান্তিক বায় | 
(0-৮-1101)। দ্বিতীয় টু 
শর্তটি হইল £ দাম-গড বায় 
(-40)। অর্থাৎ দীর্ঘ চি 
কালীন সময়ে ফার্মের ভারসাম্য 
অবস্থায় প্রান্তিক বায়, দাম, টা মার চটি 
প্রান্তিক আয়, গড় আয় এবং 
গড় বায় পরস্পরের সমান (110০-৮7-4১ )। 

উপরের রেখাচিত্রের সাহায্যে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসামোর অবস্থা 
দেখানে৷ হইল। ফার্মটি যখন 014 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়াছে 
তখন উহার প্রান্তিক আয় (দাম ) প্রান্তিক বায়ের সহিত সমান হইয়াছে । 
অতএব 014 হইল পণাটির ভারসাম্য উৎপন্ন ও বিক্রয়ের পরিমাণপ। 0 
পরিমাপ পণা উৎপাদন ও বিক্রয় করাতে ফার্সের গড় ব্যয়ও দামের সহিত 
সমান হইয়াছে । আবার ভারসামোর বিন্দু £-এতে গড় আয়-রেখাটি গড় 
ব্য়-রেখার স্পর্শক লইয়াছে। [২ বিন্দুতে গড় আয়-রেখ! গড় ব্যয়-রেখার 
স্পর্শক না হইলে দাম, গড় বায় এবং প্রান্তিক বায় পরস্পর সমান হইতে 
পারে না। লক্ষণীয় যে, যেহেতু 0৮ রেখ! ভূমিতলের অক্ষরেখার সমাস্তরাল 
এবং 40 হইল ইংরেজী অক্ষর 0-এর আকৃতিবিশিষ্ট, সেইহেতু, 0৮ রেখা 


চর 






সিজ্াপ বি ০ হি 50 


৩৪৬ অর্থবিদ্কার পরিচয় 


4.০ রেখার নিক্নতম বিন্দুতে স্পর্শক। ইহা হইতে মন্তব্য কর! যায় যে» 
দীর্ঘকালীন সময়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্য 
নিম্নতম সম্ভাব্য গড় ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে। ভার- 
সাম্যের অবস্থায় ফার্ম কেবল যে সর্বাধিক সম্তাব। মুনাফাই লাভ করে তাহ 
নহে, উহ! স্বাভাবিক মুনাফাও লাভ করে। ভ্বাভাবিক মুনাফাকে গড় ব্যয়ের 
একটি অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। 


অপুর্ণ বা অনিথু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য 
[84001110220 06 005 [100 01051 170196160% 502975010192.] 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে যেমন (১) মোট আয় ও মোট বায় রেখার 
সাহায্যে এবং (২) গড় আয় এবং গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখার সাহায্যে 
ফার্মের ভারসাম্য ব্যাখ্যা করা যায় সেইরূপ অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারেও 
ঠিক এই পদ্ধতি দ্বারাই ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ কর! চলে । 


মোট আম্ম ও মোট ব্যয় রেখার সাহায্যে 
ফান্ের ভারসাম্য বিশ্লেষণ 
(10210519 100101121011010) 4১10915919 : 21 & 1০ 0155 ) 


যে সকল বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই সেই সকল ক্ষেত্রে মোট আহ 
ও মোট ব্যয় রেখার সাহায্যে ফার্মের ভারসামে;র চিত্ররূপ পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজ্জারে ভারসাম্যের চিত্ররূপ হইতে কিছুটা পৃথক হইয়া থাকে | অপূর্ণ বা 
অনিখু'ত বাজারে ফার্মের মোট আয়-রেখা 0 বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া 
দক্ষিণে উর্ধ্বমুখে সরলরেখার আকৃতিতে উপরে উঠিয়া যায় না। এইরূপ 
বাজারে মোট আয়-রেখা উৎপত্তিস্থল হইতে দক্ষিণদিকে ভর্ধগামী হইয়া 
উৎপাদনের এক পর্যায়ে সর্বাধিক হয় বটে, কিন্তু তাহার পর এ রেখ! দক্ষিণে 
নিয্পগামী হইতে থাকে । পরপৃষ্ঠার চিত্রে মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার 
ভিত্তিতে কিভাবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসামা ঘটে 
তাহা দেখানো হইল। 

চিত্রে 9৫ পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া ফার্ম ভারসাম্য 
অবস্থায় পৌছাইয়াছে। 0] পরিমাপ পণ্যে যোট আয় ও যোট ব্য 
রেখার মধ্ো খাড়াখাড়ি দূরত্ব সর্বাধিক। রেখা হুইটির চালও যথাক্রমে 


ফার্স ও শিল্পের ভারসাম্য ৩&৭ 


॥ ও ? বিস্দুতে সমান এবং রেখা! হুইটির উপর উক্ত বিন্দু দুইটিতে স্পর্শক 
টানিলে স্পর্শক ছুইটিও সমান্তরাল হইবে। ফার্ম যদি 01 পরিমাণ পণ্য 
উৎপাদন ও বিক্রয় করে তাহা! হইলে উহার লাভ বা লোকসান কিছুই হইবে 
না। কেন না, 4 বিন্দুতে মোট আয় ও মোট ব্যয় পরস্পর সমান, সেইরূপ 


রর 
2 


[১৫ শি টি 


উৎপাদন ও বিক্রযেব পরিমাণ __৯» 


আযম ও ব্যয় -- ৮» 


আবার 01 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলেও ফার্মের লাভ বা 
লোকসান হইবে না । কেন না, টি বিন্ুতেও মোট আয় ও মোট ব্যয় 
সমান ? অর্থাৎ ফার্জের সর্বাধিক মুনাফার বিন্দু 014 এবং 0ি-এর মধ্যে 
কোন একটি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে পাওয়া! যাইবে । 
ভারসাম্যের উৎপাদন ব1 বিক্রয়ের পরিমাণ হইল ০0 7 এবং তব 
বিন্দুকে আয়-ব্যয় সমানের বিন্দু ( 83169৫-০17 [011 ) বলা হয় । 


গড় আযম এবং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যক় 

রেখার সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ 

€ চ0775 1500111012000, £50815515 2 4১ 200. 

|] 200. 110০ (০0:55 ) 
ফার্মের ভারসামোর সাধারণ ও প্রধান শর্ত হুইল প্রান্তিক আয় ও 
প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা ( 217২" ?10০)। এই শর্তচির সাহায্যে ফার্জের 
স্ব্নকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিশ্লেষণ পৃথকভাবে করা প্রয়োজন । 

বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে ফার্মের গড় আয় রেখ 


৩৫৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


বাম হইতে দক্ষিণে ঢালু হইয়া থাকে। প্রান্তিক আয়-রেখ! গড় আয়- 
রেখার নিচে থাকে এবং বাম হইতে দক্ষিণে নিচের 
দিকে ঢালসম্পন্ন হয় (অনিথুত প্রতিযোগিতার 
বাজার দ্রষ্টব্য )। স্বল্পকালীন সময়ে ফার্মের ভারসাম্য কি 
ভাবে ঘটে তাহা বিশ্লেষণ করা হইল £ 

চিত্রে 47২ ও 27২ রেখা দুইটি যথাক্রমে ফার্সের গড আয় ও প্রান্তিক 
আয় নির্দেশ করিতেছে । ৪4০ ও 510 যথাক্রমে ফার্মের ষল্পকালীন 
গড় ব্যয় ও স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা । 5110০ রেখা 211. রেখাকে 
২ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । এই "২ 
বিন্দু হইতে উপরে 4১. রেখা স্পর্শ 
করিয়। ৮ বিন্দুতে এবং শিচে 04 
অক্ষরেখাকে স্পর্শ করিয়া 4 বিন্দুভে 
লম্ব টানা হইল। এই লম্ব চ]!ই 
ভারসাম্যর দাম। এই দামে 9 
পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় 
রি ”. করাতে ফার্মটি সর্বাধিক সম্ভাব্য মুনাফা 
লাভ করিয়াছে । ০0২ পরিমাণ পণ্যের বিক্রয়ে ফার্মের প্রান্তিক আয় 
ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান। যদি 01 পরিমাণের চেয়ে কম 
কিংবা 014 পরিমাণের চেয়ে বেশি পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয়? 
তাহা হইলে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইতে পারে না। সুতরাং 
€014 ফার্মের ভারসাম্যের উৎপাদন ও বিক্রয় পরিমাণ । তাহা হুইলে 
অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালীন সময়ে ফার্ষের ভারসাম্যের 
প্রথম ও প্রধান শর্ত হুইল : প্রান্তিক আয়-্প্রাস্তিক বায় (14৮7 
8০) 

কিন্ত ফার্মটির ভারসামোর অবস্থায় দাম 7214 গড় ব্যয় [ধুতি অপেক্ষা 
বেশি (১৮4০) অর্থাৎ ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্সটি স্বাভাবিক 
মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতেছে । এই অতিরিক্ত 
মুনাফার পরিমাপ ভারসাম্যের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যের উপর 
নির্ভর করে | ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্মের মোট আয় হইল £ 09210 
€ 084 214) ক্ষেত্র এবং মোট ব্যয় হইল £ 0145 (08৫৮ 01) 


(১) 
হ্বল্নকাল'ন ভারসাম্য 






























ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৫৯ 


ক্ষেত্র । সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষ৷ অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাপ 
হইতেছে £ মোট আয় 02470 ক্ষেত্র মোট বায় 95 ক্ষেত্র” 
520 ক্ষেত্র । 

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, অনিরুঁত বাজারে ফার্জের ভারসাম্য যখন 
প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান (€ [৫7 04০) হয়, তখন প্রান্তিক আয় 
ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়েই দাম অপেক্ষা কম (14- 10-72) হইয়া 
থাকে । ইহাই স্বল্পকালীন সাম্যের দ্বিতীয় শর্ত। 

অনিরুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্যের তৃতীয় একটি শর্ত 
নির্দেশ করা যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক 
বায়ের বিন্দূতে ভারসাম্য নির্ধারিত হয় তখন প্রান্তিক ব্য়-রেখার উর্ধ্বমুখী 
হইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক আয় 
ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখা উর্ধবমুখী হইতে পারে 
আবার নিম্মমুখী হইলেও চলে । প্রান্তিক ব্যয়-রেখা নিম্নমুখী হইলে উহা 
নিয়মুখী প্রান্তিক আয়-রেখাকে নিচ হইতে ছেদ করে। ফার্মের স্বল্পকালীন 
ভারসাম্যের এই বিশ্লেষণ যে কোন প্রকারের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে 
খাটে । একচেটিয়া বাজার, অলিগোপলি, একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতা 
প্রভৃতি যে কোন প্রকার অনিথুঁত বাজারেই ষল্পকালীন ভারসাম্যের অবস্থায় 
ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা (17007791 
0100 ই লাভ করিতে পারে আবার লোকসানও দিতে পারে। 

অনিথু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় ও 
প্রান্তিক ব্যয়-রেখার সাহায্যে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের বিশ্লেষণ 
সল্পকালীন ভারসাম্যের বিশ্লেষণ হইতে কিছুটা পৃথক হয়। অবশ্য দীর্ঘ- 

কালীন বাজারেও বল্পকালীন বাজারের ন্যায় ফার্মের 
দা্ক২) রসনা ভারসাম্যের সাধারণ ও প্রধান শর্ত হইল প্রান্তিক 
আম্ন ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা ( &7২.*210০)। 

কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে ফার্মের ভারসাম্যের 
অবস্থার দাম গড় ব্যয়ের সমান হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে। 
দাম গড় ব্যয়ের সমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যখন বাজারে নূতন ফার্মের 
প্রবেশের ও বাজার পরিত্যাগের কোন বাধা ন1 থাকে; প্রতিটি বাজারে 


স্থিতিদ্থাপকতা একই রকমের হয় এবং সকল ফার্মের গড় উৎপাদন ব্যয় 
3..._25 (8) 


৩৬০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


ইত্যাদি সমান হয়। এই শর্তগুলি বর্তমান থাকিলে স্বল্পকালীন বাজারের 
স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা দীর্ঘকালীন বাজারে কোন ফার্মই 
লাভ করিতে পারে না। কেন না, দীর্ঘকালীন সময়ে নূতন ফার্ম বাজারে 
প্রবেশ করায় পণ্যের যোগান বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা ষদ্দি অপরিবর্তিত 
থাকে তাহা হইলে দাম কমিয়! গড় ব্যয়ের সহিত সমান হয়। আবার, 
সবল্পকালীন সময়ে দাম কমিয়! যদি গড়.ব্যয় অপেক্ষা অল্প হইয়া পড়ে, তাহা 
হইলে দীর্ঘকালীন সময়ে কিছুসংখ্যক ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে 
কিংবা বাজার পরিত্যাগ করিবে । উহার ফলে পণ্যের যোগান হাস 
পাওয়ায় দাম বাড়িয়া গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে । তবে, বাস্তবক্ষেত্রে, 
অনিধুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থায় 
দাম ও গড় ব্যয়ের সমতা৷ ঘটিতে বড় একটা দেখা যায় না। কেন নাঃ ষে 
শর্তগুলির উপর ইহ] নির্ভরশীল তাহ! বাস্তবে দেখা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে, 
অনিধু ত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে গড় ব্যয়ের দাম 
অপেক্ষা! কম হইবার সম্ভাবনাই থাকে বেশি এবং সেইজন্য ফার্ম স্বাভাবিক 
মুনাফ! অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিয়া থাকে । 

সুতরাং ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের দ্বিতীয্ব শর্ত হইল ঃ দাম 
গড় ব্যয়ের সমান হইতেও পারে, আবার না হইতেও পারে। 
গড় ব্যয়ের দাম অপেক্ষা! কম হইবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। 


পুর্ণ বা নিধু-ত প্রতিযোগিতায় শিল্পের ভারসাম্য 
(752001110101000 06 1110105015 01001 7616506 ০010100161012 ) 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের ভারসাম্য তখনই ঘটিবে যখন £ 

(১) শিল্পটির অন্তর্গত সকল ফার্ম ব! প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যে পৌছাইয়াছে। 
অর্থাৎ প্রতিটি ফার্ম এমনভাবে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে যাহাতে উহার 
প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়। 

(২) কোন ফার্ম এ শিল্প পরিত্যাগ করিতে কিংবা নূতন কোন 
ফার্স এ শিল্পে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ শিল্পটির অধীন প্রত্যেকটি 
ফার্মের নিয়তম গড় ব্যয় ও দাম সমান হয় এবং তাহার ফলে প্রতিটি 
ফার্শই স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে, তাহা হইলেই শিল্পের ভারসাম্য 
স্বাপিত হইবে । 


ফার্স ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৬১ 


অতএব পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের ভারসাম্যের শর্ত হইল : 

(১১ প্রান্তিক আয়স্প্রান্তিক ব্যয় (147২. 14০) 

(২) দামস্পগড় বায় (নিয়তম ) [৮40 (20177110000 ) ] 
অর্থাৎ শিল্পের ভারসাম্যে 

প্রান্তিক আয়ম্ প্রান্তিক ব্যয়-দাম- গড় ব্যয়। 

” স্বল্পকালীন সময়ে পূর্ণ প্রতিফোগিতার বাজারে শিল্পের ভারসাম্য 
কদাচিৎ ঘটিতে পারে । স্বল্পকালীন সময়ে তিনপ্রকার অবস্থা ঘটতে পারে £ 

(ক) শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি ফার্সের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় 

সমান হইতে পারে; এবং প্রত্যেকটি ফার্মের নিয়নতম 

5৮55 গড় ব্যয়ও দামের সমান হইতে পারে। এ অবস্থায় 

্‌ প্রতিটি ফার্ম যেমন ভারসাম্যে পৌছাইবে; সেইরূপ সমগ্র 

শিল্পটিও ভারসাম্যে পৌছাইবে। কিন্তু এই প্রকার শিল্পের স্বল্পকালীন 
ভারসাম্য কল্পনা করা গেলেও বাস্তবে ইহা ঘটে ন|। 

(খ) শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি ফার্সের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক বায় 
সমান হইতে পারে কিন্ত দাম প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হইতে 
পারে। দাম প্রতিটি ফার্মের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা কিছুটা বেশি হইতে 
পারে। এ অবস্থায় যদিও প্রতিটি ফার্মের ভারসাম্য ঘটিয়৷ থাকে ( কেন না, 
উহাদের প্রত্যেকের 21২. 210, কিন্তু তথাপি সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য 
ঘটিতে পারে ন| ( কেন না, প্রতিটি ফার্সের গড় ব্যয় দামের সমান নহে )। 

(গ) শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যপ্ন 
সমান হইতে পারে ; কিন্তু প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় প্রতিটি ফার্মের 
গড বায় অপেক্ষা বেশি হইতে পারে । এইরূপ অবস্থায় প্রতিটি ফার্মের 
ভারসাম্য ঘটে বটে, কিন্তু যেহেতু ফাগুলি স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত 
মুনাফা লাভ করে, সেইহেতু শিল্পটি ভারসাম্যে পৌছাইতে পারে না। 

দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের ভারসাম্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিন প্রকারের 
অবস্থা দেখা দিতে পারে। প্রথমত; শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মগুলি 

সমজাতীয় উপাদান দ্বারা উৎপাদন করিতে পারে। 
৬ ভারা এইপ্রকার অবস্থায় ফার্মগুলির প্রত্যেকের গড় ব্যয় 
পরস্পর সমান হুইবে। এইরপ অবস্থায় পূর্ণ প্রতি- 
যোগিতার বাঞ্জারে শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্তগুলি পূর্ণ হইবে । 


৩৬২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের প্রান্তিক আয়-্ প্রান্তিক ব্যয়ম্দাম স্গড় 
ব্যয়। অর্থাৎ প্রতোকটি ফার্ম তখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমতার 
বিন্দুতে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে এবং কোন ফার্মই স্বাভাবিক 
মুনাফার চেয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারিবে না। ফলে প্রতিটি 
ফার্ম ও সমগ্র শিল্পটির ভারসাম্য ঘটিবে। 

দ্বিতীয়ত, শিল্পের অন্তর্গত ফার্সগুলি যে সকল উপাদান দ্বারা উৎপাদন 
করে উহাদের মধ্যে উদ্যোক্তা ছাড়া অপর সকল উপাদানগুলি সমজাতীয় 
হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্সগুলির গড় ব্যয় 
পরস্পর সমান হইতে পারে না। যে ফার্মগুলি অপেক্ষাকৃত দক্ষতাসম্পন্ন 
উদ্যোক্তান্বার| উৎপাদন করিবে উহাদের গড ব্যয়, যাহার! অপেক্ষাকৃত কম 
দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাদ্বারা উৎপাদন করিবে উহাদের গড় বায় অপেক্ষা 
স্বভাবতই কম হইবে । ফলে; কোন কোন ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা! অপেক্ষা 
অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে, আবার কেহ কেহ কেবলমাত্র স্বাভাবিক 
মুনাফা লাভ করিবে। এইরূপ অবস্থায় যদিও শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি 
ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইবে, তথাপি পণ্যের দাম ও 
সকল ফামগুলির গড় বায় সমান না হওয়ায় (অর্থাৎ সকল ফার্ষ 
স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে না বলিয়া ) সমগ্র শিল্পটির ভারসাম্য ঘটিতে 
পারে না। 

তৃতীয়ত, শিল্পের অন্তর্গত ফার্গুলি যে সকল উপাদান দ্বারা উৎপাদন 
করে উহারা বি-জাতীয় (17565708515005 ) হইতে পারে । এই অবস্থায় 
ফার্মগুলির গড় ব্যয়ের পার্থক্য আরও বেশি হইবে । ফলে, কোন কোন 
ফার্স স্বাভাবিক মুনাফা! অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে, আবার 
কোন কোন ফার্ স্বাভাবিক মুনাফ! লাভ করিবে । এক্ষেত্রেও সমগ্র শিল্পটির 
দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটিতে পারে না। 

অতএব পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্লের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের 
প্রবণতা মাত্র তখনই দেখা যায় যখন সকল ফার্স সমজাতীয় উপাদান দ্বারা 
উৎপাদন করিতে পারে এবং উৎপাদক ফার্মগুলির আয়তন ও সংখ্যা 
পরিবর্তনের কোন বাধা থাকে না এবং নূতন ফার্মের শিল্পে প্রবেশে কোন 
বাধ! থাকে না। 


ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য ৩৬৩ 
অপুর্ণ ব৷ অনিথু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের ভারসাম্য 


(12001111005 ০0617000565 00051 10010616606 ০0106016102 ) 

অনিথুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বহু রকমের লক্ষণবিশিষ্উ বাজার 
দেখ! যায়। উহাদের মধ্যে একচেটিয়া বাজার হইল চরম অনিখু্ত 
বাজার । তাহাছাড়া রহিয়াছে একচেটিয়া! লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার, 
ডুয়োপলিঃ অলিগোপলি প্রভৃতি বাজার । 

একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র ফার্স পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া 
থাকে । ফলে, ঞ&ঁ একটিমাত্র ফার্সদ্বারাই শিল্প গঠিত হয়। উৎপাদক 
ফার্ম ও শিল্প এক হইয়া পডে বলিয়। ফার্মের ভারসামা ও শিল্লের ভার- 
সাম্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। একচেটিয়ার বাজারে ফার্মের 
তারসাম্যের শর্তগুলিই শিল্পেরও ভারসাম্যের শর্ত বলিয়া গণ্য হয়। ভার- 
সাম্যের প্রথম শর্ত হইল ঃ প্রান্তিক আস্ব প্রান্তিক ব্যয় (প্রান্তিক 
বায়-রেখা দক্ষিণে উপরের দিকে উঠিয়া! প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিতে 
পারে কিংবা দক্ষিণে নিম্নমুখী হইয়! প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিতে 
পারে)। দ্বিতীয় শর্ত হইল ? প্রান্তিক আকন ও প্রান্তিক ব্যয় দাম 
অপেক্ষা! কম। অর্থাৎ ভারসামোর অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা 
অতিরিক্ত লাভ সম্ভব হয়| 

অনিখু*ত বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল; পণোর পৃথকীকরণ (৮:00 
0196191011961010 ) | এই প্রকার বাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রায় সম- 
শ্রেণীর পণ্য বিক্রয় করিলেও উহার! সম্পূর্ণ সমজাতীয় নহে । অর্থাৎ 
বিভিন্ন প্রতিষোগী ফার্ধের পণ্যের মধ্যে কিছুটা মিল থাকিলেও উহার! 
সম্পূর্ণভাবে একপ্রকার নহে | বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ সমজাতীয় 
পণা উৎপাদন ও বিক্রয় করে না বলিয়া এই বাজারে প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা 
সমগ্র শিল্প গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং অনিখুত বাজারে সমগ্র 
শিল্পের ভারসাম্যের ধারণাটি বাবহার করা চলে না । এই প্রকার বাজারে 
ষে সকল প্রতিষ্ঠানগুলির পণ্যের মধো খুব মিল থাকে উহারা এক একটি 
গোষ্ঠী গঠন করিয়া থাকে । গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা খুব সামান্যই 
দেখা যায়; কিন্তু প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উৎপাদক ফার্ম গুলির মধ্যে 
প্রতিযোগিতা থাকে । কিন্তু গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্মগুলি একে 
অন্যের প্রতিযোগী হইলেও উহারা কিছুটা পরিমাণে একচেটিয়া! ক্ষমতারও 


৩৬৪ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


অধিকারী। সুতরাং অনিখুত প্রতিযোগিতার বাজারের ভারসাম্য বলিতে 
গোঠীগত ভারসামা (0:00 70011117007 ) বুঝাইয়া থাকে, শিল্পের 
ভারসাম্য বুঝায় না। 

বল্পকালীন সময়ে গোষ্ঠীর ভারসাম্য দ্বইটি শর্তের উপর নির্ভর করে £ 
প্রথম শর্ত হইল- গোষ্ঠীর অন্তর্গত ফার্সগুলির প্রতোকটির প্রান্তিক আয় 
প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হওয়া চাই। দ্বিতীয় শর্ত হইল- প্রতিটি ফার্ষের 
গড় ব্যয় পণ্যের দামের সমান হুওয়। চাই। ফ্ল্পকালীন সময়ে প্রথম 
শর্তটি পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি পূর্ণ হয় না বলিয়া, গোষ্ঠীর ভারসাম্য 
সম্পূর্ণভাবে ঘটে না। স্বল্পকালীন সময়ে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক বায়ের 
সমতার বিল্ূতে গড় ব্যয় ও দাম পরস্পর সমান হয় না। গড় 
বায় দাম অপেক্ষা কম হয় এবং উভয়ে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক বায় 
অপেক্ষা অধিক হয়। ফলে গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোন কোন ফার্ম স্বাভাবিক 
মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফ। উপার্জন করিয়া থাকে । 

দীর্ঘকালীন সময়ে যদি ফার্মগুলির কোন গোষ্ঠীতে প্রবেশের বাধা না 
থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার বিন্দুতে দামও 
গড় ব্যয়ের সমান হইবার প্রবণতা থাকে। .এই অবস্থায় গোষ্ঠীর 
অন্তর্গত ফার্মগুলি স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করিতে পারে এবং গোষ্ঠীর 
দীর্ঘকালীন ভারসামা ঘটতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠীর এই ভারসাম্য পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারের শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসামোর অনুরূপ নহে। 
কেন না, গোষ্ঠীর অস্তগত ফার্মগুলির গড় ব্যয় যখন দামের সমান হয় এবং 
উহার! স্বাভাবিক মুনাফ1! লাভ করিতে সক্ষম হয় তখন উহাদের গড় ব্যয় 
সর্বনিয় হয় না। ফলে, ফার্গুলির দীর্ঘকালীন সময়েও স্বাভাবিক মুনাফা 
অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফাই উপার্জন করিয়া থাকে । অতএব অনিখুঁত 
প্রতিযোগিতার বাজারে গোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন ভারসামা ঘটিবার সম্ভাবন 
নাই বলিলেই চলে । 


১৮| নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে 
দাম নিধধারণ 


(61161115 01705169790 ০018099616101) ) 





নিত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতার সংখ্যা অগণিত। 

বিক্রেতা ও ক্রেতার সংখ্যা অগণিত বলিয়া পণ্যের মোট যোগান ও 
মোট চাহিদার তুলনায় কোন একজন বিক্রেত| বা ক্রেতার যোগান ব1 
চাহিদার পরিমাণ অতি নগণ্য । এই বাজারে সকল বিক্রেতা সমজাতীয় 
পণ্য বিক্রয় করে । ফলে, কোন ক্রেতার কোন একজন বিক্রেতার পণ্যের 
উপর বিশেষ আকর্ষণ থাকে না। বাজারে সর্বত্র একই দামে ক্রেতা 
বিক্রেতাগণ পণ্যটি কেনা-বেচা করে । কোন ক্রেত। কোন বিক্রেতার নিকট 
হইতে কম দামে পণ্যটি ক্রয় করিতে পারে না, আবার কোন বিক্রেতাও 
কোনও ক্রেতার উপর বাজাবে চলতি দাম অপেক্ষা বেশি দাম চাপাইতে 
পারে না । নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি অবাধে 
শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে আবার শিল্প পরিত্যাগও কবিতে পারে । 


ভারসাম্য দাম নির্ধারণ 


(1006651001179000 ০1 605 70101111101111100 01106 ) 


যে কোন প্রকার বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা 
দাম নির্ধারিত হয়। নিধু'ত প্রতিযোগিতার বাজারেও চাহিদা ও যোগানের 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দাম নির্ধারণ করিয়া] থাকে | অবশ্য কোন একজন ক্রেতার 
চাহিদা বা একজন বিক্রেতার যোগান দামের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না । 
বাজারে সকল ক্রেতার মোট চাহিদা এবং সকল বিক্রেতার মোট যোগান 
দাম নির্ধারণ করে। যে দামে বাজারের মোট চাহিদা ও মোট যোগান 
পরস্পরের সমান হয়, উহাকেই বাজারের ভারসাম্য দাম বলা হয়| ভারসাম্য 
দামে ক্রেতাগণ যে পরিমাণ পণ্য কিনিতে ইচ্ছুক; বিক্রেতাগণও ঠিক একই 
পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে চায়। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ পণোর 
কেনা-বেচা হয় উহাকে ভারসাম্য পরিমাপ বা ভারসামা পণ্য বলে। 


নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৬৭ 


বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, যদিও চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতি- 
ক্রিয়ায় দাম নির্ধারিত হয়ঃ তথাপি আবার চাহিদা ও যোগান উভয়েই দাম 
দ্বার! প্রভাবিত হইয়া থাকে । কোন দ্রামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা বেশি 
হইলে দ্রাম বাড়িয়া যাইবে । তাহার ফলে চাহিদা সঙ্কুচিত হইবে এবং 
যোগান বাড়িয়। যাইবে । আবার কোন দামে চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি 
হইলে দাম কমিয়া যাইবে | উহার ফলে চাহিদা বাড়িবে এবং যোগান 
সঙ্কুচিত হইবে । এইভাবে যতক্ষণ পর্স্ত কোন নির্দিষ্ট দামে চাহিদ| ও 
যোগান পরস্পরের সহিত সমান না হইবে ততক্ষণ পর্যস্ত দাম, চাহিদা ও 
যোগানের পরিবর্তন চলিতে থাকিবে । দাম যে বিশ্দুতে পৌছাইলে চাহিদা 
ও যোগান পরস্পর সমান হইবে উহাই দামের ভারসাম্য বিন্ু। দামের 
ভারসাম্য বিন্দুতে দাম, চাহিদা ও যোগান স্থিতিশীলতা লাভ করে। দাম 
নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দাম; চাহিদা ও যোগান একে অন্যকে প্রভাবিত করিয়া 
পারস্পরিক ভারসাম্য অবস্থায় পৌছায়। চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়া দারা ভারসামা দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, নিচে রেখাচিত্রের 
সাহায্য তাহা বুঝানো হইল £ 





ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ - 


107) ক্রেতাগণের মোট চাহিদা বা বাজার চাহিদা-রেখা নির্দেশ করিতেছে 
এবং 95 বিক্রেতাগণের মোট যোগান বা বাজার যোগান-রেখা নির্দেশ 
করিতেছে । রেখা দুইটি £ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে । ৯ বিন্দুই 
ভারসাম্য বিন্দু। এই বিন্দু হইতে 9: অক্ষরেখার উপর লম্ব টানিয়া ফে 


৩৬৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


৮14 রেখা আকা হইয়াছে উহ্াই ভারসামা দাম নির্দেশ করিতেছে । এই 
দামে যোগান ও চাহিদার পরিমাণ পরস্পর সমান। 081 হইল পণ্যের 
ভারসাম্য পরিমাণ | পণ্যের দাম ভাবত ৮14 হইবে । যদি দাম ৮1 
হইতে কম-বেশি হয় তাহা হইলে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 
দামকে £2-এর সমান করিতে বাধ্য করিবে । মনে কর, দাম 2 না 
হইয়া 7:11$ হইল | 7:43 দামে চাহিদার পরিমাণ হইবে মাত্র 015, 
কিন্তু বিক্রেতাগণ 0115 অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে 
ইচ্ছক। যোগানের পরিমাণ অতিরিক্ত বলিয়া দাম স্বভাবতই হাস পাইবে । 
আবার মনে কর, দাম 7১811 হইল | এই দামে ক্রেতাগণ 09148 পরিমাণ পণ্য 
কিনিতে ইচ্ছুক, কিন্তু বিক্রেতাগণ 015 অপেক্ষা অনেক কম পণ্য যোগান 
দিতে ইচ্ছক। চাহিদার পরিমাণ যোগানের তুলনায় অতিরিক্ত বলিয়া 
দাম বাধ্য হইয়া বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু দাম যখন 714-এতে ধার্য হইবে তখন 
চাহিদাও অতিরিক্ত হইবে না কিংবা যোগানও অতিরিক্ত হইবে না। 7- 
এতে দাম স্বভাবতই স্থিতিশীল হইবে এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে 
ভারসাম্য স্থাপিত হইবে | 


ভারসাম্য দাম নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব 
( ]200165006 0£101106 10 016 06611101179,61010 
0৫ 11102 74001110110) ) 


যদিও চাহিদা] ও যোগানের প্রতিক্রিয়া! দ্বারাই দাম নির্ধারিত হয়, 
তথাপি চাহিদা ও যোগানই দাম নির্ধারণের চুড়ান্ত শক্তি নহে। বহু শক্তি 
চাহিদ1]! ও যোগানের মধ্য দিয়া দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া 
থাকে । আবার, দাম নির্ধারণে চাহিদ] ও যোগানের ভূমিকাও সকল 
সময়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ নহে । সময়ের তারতম্য অনুসারে দাম নির্ধারণে 
চাহিদা ও যোগানের প্রভাব কম-বেশি হইয়া থাকে | অধ্যাপক মার্শালের 
মতানুযায়ী সাধারণভাবে বলা যায় যে, যত কম সময়ে দাম নির্ধারিত হইবে; 
দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত বেশি হইবে ; আবার, যঙ বেশি সময়ে 
দাম নির্ধারিত হইবে? দামের উপর যোগান অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাব 
তত অধিক হইবে । 

মার্শাল তিন প্রকার সময়-কালের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম বিশ্লেষণ 


নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৬৯ 


করিয়াছেন। প্রথমত, অতি অল্পকালীন সময বা বাজার-কাল 
(৬515 91201 70610100 01 2191156 7610100. )। এই সময়ে পণ্যের 
যোগান একটুও হাস-বৃদ্ধি করা যায় নাঁ। ফলে, এই সময়ে চাহিদার 
পরিবর্তন ঘটিলে যোগান এঁ পরিবর্তনের সহিত সামগ্রস্ম রক্ষা করিতে 
পারে না। দ্বিতীয়ত, স্বল্লকালীন সময় (51207: 751200 ০0: 510: 
100 )। এই সময়ে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের সীমাবদ্ধ উৎপাদন 
ক্ষমতার মধ্যে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে । ফলে, প্রতিষ্ঠান- 
গুলি এই সময়ে চাহিদ! পরিবর্তনের সহিত পণ্যের যোগানে সম্পূর্ণভাবে 
সামগ্রস্য ঘটাইতে পারে ন1, অংশত সামগ্তস্য ঘটাইতে সক্ষম হয়| তৃতীয়ত, 
দীর্ঘকালীন সময (40115 7051100. 01 [+0125-11) । এই সময়ে উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানগুলি ও শিল্পা উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা ইচ্ছামত হ্াস-বৃদ্ধি করিতে 
পারে। ফলে” যে কোন প্রকার চাহিদা পরিবর্তনের সহিত উহারা 
যোগানের সম্পূর্ণ সামগ্স্য বিধান করিতে সক্ষম হয়। মার্শাল-নির্দিষট 
এই তিনটি সময়-কালেই দামের ভারসাম্য ঘটিতে পারে । কিন্তু এই তিনটি 
সময়-কালের ভারসামা দামের প্রকৃতি এক নহে। সময়ের পার্থকা হেতু 
এই তিনটি দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান এবং উহাদের পশ্চাতের 
শক্তিগুলি একই প্রকার প্রভাব বিস্তার করে না। দাম নির্ধারণে সময়ের 
গুরুত্ব ইহ! হইতেই সঠিক বুঝিতে পারা যায়। 


অতি অন্্রকালীন ভারসাম্য : বাজার দাম নির্ধারণ 
(৬5 51001 061100 70011110111) 2 
[06691700117961010 01 0106 17/8115 11106) 


অতি অল্পকালীন সময় বলিতে এমন সময় বুঝায় যে সময়ে উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠান পণ্যের যোগান একটুও হাস-বৃদ্ধি করিতে পারে না। এই 
অতি অল্পকালীন সময়কে বাজার-কালও বলা হয়। এই সময়ে পণ্যের 
যোগান বিক্রেত! প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে যে পরিমাণ পণ্য মন্তুত আছে তাহা 
দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময়ে যোগানের পরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ও 
অপরিবর্তনীয় বলিয়া যোগান-রেখা সাধারণত ভূমিতলের অক্ষরেখা হইতে 
উপরের দিকে একটি লম্ব টানিয়া নির্দেশে করা হয়। অবশ্য পণাটি যদি 
পচনশীল ন! হয়, যদি উহ্া অল্প কয়েকদিনের জন্য ধরিয়া রাখা সম্ভব হয়, 


৩৭০ অর্থবিদ্তার পরিচয় 


তাহা হইলে সেক্ষেত্রে পণ্যটির যোগান-রেখা নিচের দিকে বাম হইতে 
দক্ষিণে কিছুটা উর্ধবমুখী, আবার, উপরের দিকে কিছুটা লম্ব রেখার আকৃতি 
গ্রহণ করিতে পারে। ৃ 

পচনশীল পণ্যের বেলায় অতি অল্পকালীন ভারসামা বা! বাজার-দাম 
কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা এখন বিশ্লেষণ করা যাইতেছে । পচনশীল পণ্য 
সংরক্ষণের অনুপযুক্ত । উহার চাহিদা কম হইলে উহা! কিছুটা সময় ধরিয়া 
রাখা যায় না, কম দামেই সবটা বিক্রয় করিতে হয়। কম দামে বিক্রয় 
করাতে কিছুটা লোকসান হয় বটে। কিন্তু যদি উহা একেবারেই বিক্রয় 
করা না হয় তাহা হইলে সমস্তটাই লোকসান হইবে । আবার, পণ্যটির 
চাহিদা বেশি হইলে এ বেশি দামেই দ্রব্যটির সবটা বিক্রয় করিতে হয়। 
অতএব, দেখা! যায় যে, পচনশীল দ্রব্যের ভারসাম্য দাম প্রধানত চাহিদা দ্বার! 
নির্ধারিত হয়। পণ্যের চাহিদ| বাড়িলে দামও বাড়িবে, আবার চাহিদা 
কমিলে দামও কমিবে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে অতি অল্পকালীন 
ভারসাম্য বা বাজার-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় দেখানো! হইল £ 

পার্খস্থ রেখাচিত্রে 514 হইল পচনশীল পণ্যটির যোগান-রেখ! | এই 
রেখাটি চাহিদা-রেখা 101)কে 2 
বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে ভারসাম্য 
বিন্বু £ অনুসারে বাজার দাম 
হইতেছে ৮11 এবং ভারসাম্য 
চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ 
হইতেছে 0911 যদি চাহিদ] 
বাডিবার ফলে চাহিদা-রেখ! ভান 
দিকে সরিয়! 1010ঃতে র্পাস্তরিত 
হয়, তাহা হইলে নূতন ভারসামা 
বিন্দু ৮: অনুসারে বাজার-দাম হইবে 7১,1%। 

অতি অল্পকালীন সময়ের বাজারে কেবল যে পচনশীল পণোরই বেচা- 
কেনা হয় তাহা নহে | অনেক দ্রবা আছে যাহা কিছুটা সময্ব সংরক্ষণ করা 
চলে। এই সকল ভ্রব্যের পছন্দসই দাম না| পাইলে বিক্রেতাগণ উহ্বাদিগকে 
কিছুকালের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে | এইরূপ যে সকল পণ্য ভবিষ্ততের 
জন্য ধরিয়া! রাখা চলে উহাদের যোগান অতি অল্পকালীন সময়েও 





নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৭১ 


পরিবর্তনীয়। এই সকল পণ্যের বেলায় যদি বাজারের চাহিদ| নরম হয়, 
তাহা হইলে বিক্রেতাগণ ভবিষ্যৎ বাজারে অধিক দামে বিক্রয় করিবার 
আশায় কিছু পরিমাপ পণ্য বাজার হইতে সরাইয়া রাখিবে। এইভাবে পণ্য 
কিছুটা সরানোর ফুলে বর্তমান বাজারে পণ্যের যোগান কষিয়া বাজার দাম 
বাড়িতে পারে । অপর দিকে, বাজার চাহিদ! যদি চড়া হয়; তাহ হইলে 
বিক্রেতাগণ সবটা পণ্য বাজারে ছাড়িয়া! দিয়া পণ্যের যোগান বৃদ্ধি করে এবং 
তাহার ফলে বাজার দামও হাস পাইবে । 

ংরক্ষণোপযোগী পণ্যের বেলায় বিক্রেতাগণ পছন্দমত দাম ন! পাইলে 
পণ্যের কিছুটা বিক্রয় না করিয়া! সরাইয়া রাখিতে পারে। বিক্রেতাগণের 
বর্তমান বাজার হইতে এইরূপ পণ্য সরানে! কিংবা বাজারে মাল ছাড়া বিশেষ- 
ভাবে নির্ভর করে পণ্যের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দামের উপর | কিন্তু বর্তমান 
বাজারে তাহারা আদৌ বিক্রয় করিবে কি না কিংবা কিছুটা পণ্য ভবিষ্যৎ 
বাজারের জন্য সরাইয়া রাখিবে কি না তাহা নির্ভর করে পণোর সংরক্ষণ 
দামের (15961590100. 01106 ) উপর | এই সংরক্ষণ দাম বলিতে বিক্রেতা- 

গণের সর্বণিষ্ন দাম বৃঝায়_যে দামের কমে তাহারা পণ্য 
৯ মোটেই বিক্রয় করিবে না। ভবিস্তৎ বাজারে সন্তাব্য 
দাঁম হইতে পণ্য ধরিয়া রাখিবার খরচ বাদ দিলেই কোন 

বিক্রেতার সংরক্ষণ দাম নির্ণয় করা যায়। যদি কোন বিক্রেত। তাহার 
পণ্যেরভবিষ্যৎ দাম ২০২ টাঁক! হইবে ধারণা! করে এবং এ সময় অবধি পণ্য 
ধরিয়! রাখিবার খরচ ৫২ টাকা হয় তাহা হইলে তাহার সংরক্ষণ দাম ১৫২. 
টাক! হইবে । বর্তমান বাঞ্জার দাম এই সংরক্ষণ দামের চেয়ে কম হইলে 
সে মাল মুত রাখিয়া ভবিষ্যৎ বাজারের জন্য অপেক্ষা করিবে; যতদিন না 
বাজার দাম সংরক্ষণ দামের সমান হয়। বিক্রেতার সংরক্ষণ দাম কয়েকটি 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ 

(১) বিক্রেতার ভবিষ্যৎ বাজার ও দাম সম্বন্ধে ধারণা বা আন্দাজের 
উপর | সেষদি মনে করে যে তবিস্ততে বাজারে পণ্যের যোগান বাড়িবে 
এবং তাহার ফলে দাম হাস পাইবে তাহা হইলে তাহার সংরক্ষণ দামও 
কম হইবে। 

(২) পণ্যের যোগান যদি একচেটিয়া বিক্রেতার হাতে থাকে তাহ 
হইলেও বিক্রেতার সংক্ষরণ দাম বেশি হইবে । কেন না? এ ক্ষেত্রে বাজারে 


৩৭২ অর্থবিগ্তার পরিচয় 


পণ্যের যোগান টান ও দাম বাড়িবার আশঙ্কা আছে। 

(৩) পণা কতদিন ধরিয়া রাখিতে হইবে, গুদাম ভাড়া, ধণের 
সুদ ইত্যাদি বাবদ কত ব্যয় হইবে--তাহার উপরও বিক্রেতার সংরক্ষণ 
দাম নির্ভর করে। যদি বিক্রেতার আন্দাজ অনুযায়ী ভবিষ্যতে বাজার-দাম 
বেশি না বাড়ে, অথচ সেই অন্থপাতে পণ্য ধরিয়! রাখিবার আনুসঙ্গিক 
ব্যয় বেশি দিতে হয় তাহা হইলে সংরক্ষণ দামও বেশি হইবে । 

(8) বিক্রেতার নগদ টাকার পছন্দনীয়তা বা প্রয়োজন। বিক্রেতার 
যদি তাড়াতাড়ি পণ্য বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা হাতে করিবার প্রয়োজন 
হয়, তাহা হইলে তাহার পণ্যের সংরক্ষণ দাম কম হইবে । 


স্বপ্নকালীন ভারপাম্য ঃ স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম নির্ধারণ 
(৯1301071110 10101111111) : 


1)6051070111801010 01 51016-010. 01758] 71109) 


ল্পকালীন সময় বলিতে এমন সময়-কাল বুঝায় যাহার মধ্যে উৎপাদন 
প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের আয়তন ও স্থায়ী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের কোন 
পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। এই সময়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান উহার সীমাবদ্ধ 
উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির পরিমাণ হ্াস-বৃদ্ধি করিয়! 
উৎপাদনের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে পারে । কোন শিল্পের দিক 
হইতে দেখিতে গেলে, ষল্লকালান সময়ে এ শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির 
সংখ্যা বাড়িতে বা কমিতে পারে না| স্বল্পকালীন সময়-কাল এত সামান্য যে, 
উহার মধ্যে কোন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে না৷ কিংবা! 
কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্বপ্লকালীন 
সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের সীমাবদ্ধ সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতার 
মধ্যে উৎপাদন বাড়াইতে বা কমাইতে পারে বলিয়! এই সময়ে চাহিদ! 
পরিবর্তনের সহিত যোগানের পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে সাড়। দিতে পারে না । 

স্ব্পকালীন সময়ে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রাস্তক ব্যয়বরেখাই উহার 
যোগান-রেখা। আবার শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানগু'লর প্রান্তিক 
ব্য়-রেখার সমষ্টিই শিল্পের যোগান-রেখা | লক্ষ্য করিবার বিষয় এই খে, 
অতি অল্লকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা যেমন উৎপাদনের হ্বাস- 
বৃদ্ধি সত্ত্বেও লম্ব হয়, স্বপ্নকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা বাম হইতে 


নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৭৩ 


দক্ষিণে উর্ধবগামী হয়। ইহার কারণ এই ষে,স্বল্পকালীন সময়ে কোন 
প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উহার পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়াইতে 
হয়। পরিবর্তনীয় বায় বাড়াইয়া উৎপাদনের পরিমাপ বাড়াইবার ফলে 
প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় স্বভাবতই বাড়িয়া থাকে এবং যোগান- 
রেখাও বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধবগামী হয়। আবার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের 
যোগান-রেখা উর্ধ্গামী হয় বলিয়! শিল্পের যোগান-রেখা কিংবা পণ্যটির 
বাজারের মোট যোগান-রেখাও বাম হইতে দক্ষিণে ভর্ধবগামী হয়। নিচে 
পাশাপাশি দুইটি চিত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসামা 
বা স্বল্পনকালীন স্বাভাবিক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ 
কর| হইল £ 


পাম --+ 
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চয-নিক্ষহোর পরিমাণ - লয়াবিক্ষাযের পরিমাণ 


্ল্পকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে দাম ও প্রান্তিক 
ব্যয়ের সমত| (৮-*10)1 উৎপাদনের যে মাত্রায় দাম ও প্রতিষ্ঠানের 
প্রান্তিক বায় সমান হইবে উহাই প্রতিষ্ঠানের সেই পরিমাণ উৎপাদন যাহা 
হইতে সর্বাধিক মুনাফ! লাভ হইতে পারে : প্রথম চিত্রটিতে স্বল্লকালীন 
ভারসাম্য দাম হইতেছে 0৮ কিংব| 074 কিংবা 0৮5 এবং ভারসাম্য ক্রুয়- 
প্রতিষ্ঠানের দিক বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে হইতেছে 011, 911: ও 
হইতে স্বল্পকালীনা 0158 | 07১) 0%$ এবং 072 এই প্রতিটি দাম এবং 
আরসাম্য দাম প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান। কিন্তু এই 
প্রতিটি স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইলেও 


'৩৭৪ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


গড় ব্যয়ের সমান নহে । 0% গড ব্যয়ের কম, ০৮ গড ব্যয়ের 
সমান আবার 0৪ গভ ব্যয়ের বেশি। যেহেতু কোন প্রতিষ্ঠান লোকসানে 
ভারসামা লাভ করে, আবার কোন প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা 
অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে, সেইজন্য স্বল্পকালীন ভারসাম্য স্থায়ী হইতে 
পারে না। বল্পুকালীন ভারসাম্যকে অস্থায়ী ভারসাম্য বলা হয়। 
দ্বিতীয় চিত্রে শিল্পের মোট চাহিদা ও মোট যোগান যথাক্রমে 107) ও 
৪ রেখ! দ্বার! নির্দেশ করা হইয়াছে । চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখার 
ছেদবিন্ু £২ অনুযায়ী ভারসাম্য দাম হইতেছে 7২ এবং ভারসাম্য 
উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে 0] | এখন স্বল্পকালীন 
শিল্পের দিক হইতে সময়ে যদি চাহিদা! বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে মূল চাহিদা- 
ভাবসাম্য দাম বেখা ডানদিকে সরিয়া 101): রেখাতে রূপান্তরিত 
হইবে । ফলে, এই নূতন চাহিদা-রেখা যোগান-রেখা 
7৪কে [২ বিন্দুতে ছেদ করিবে, নৃতন ভারসাম্য দাম বাডিয়া ₹143 হইবে 
এবং নৃতন ভারসাম্য উৎপাদনও বাডিযা 015 হইবে । কিন্তু লক্ষ্য করিবাব 
বিষয় এই যে, যদি অতি অল্পকালীন সময়ে চাহিদা বাড্য়া এইভাবে উচ্চতর 
1037): রেখার রূপান্তরিত হইত তাহা হইলে উহা অতি অল্পকালীন যোগান- 
রেখা! 218কে ( অতি অল্লপকালীন সময়ে যোগান-রেখা 15 লম্বের আকার 
ধারণ করে। ) £৪ বিন্দুতে ছেদ করিত। ফলে, অতি অল্পকালীন বাজারে 
ভারসাম্য দাম বাড়িযা ২8 হইত এবং ভারসাম্য উৎপাদনের থরিমাণ 
অপরিবন্তিত অবস্থায় 01/ই থাকিয়। যাইত। এই অতি অল্পকালীন 
বাজারের দাম 7২214 স্বল্পকালীন বাজারের দাম £২5/$ অপেক্ষা বেশি বাড়িত। 
অতএব বল। চলে যে, চাহিদা বাডিলে অতি অল্পকালীন সময়ে ভারসাম্য 
দাম যল্পকালীন ভারসাম্য দাম অপেক্ষা বেশি হয়ঃ কিন্তু ভারসাম্য 
উৎপাদনের পরিমাণ অতি অল্পকালীন বাজারে একটুও বাডে না, অথচ 
স্বল্পকালীন ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ কিছুট। বাডিয়! থাকে । 
স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম বিশ্লেষণের সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, 
সল্পকালীন বাজারে দাম শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়ের 
সমান হইলেও, শিল্পের ভারসাম্য ঘটে না । ইহার কারণ এই যে, শিল্পের অধীন 
প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে না, কোনটি স্বাভাবিক মুনাফার 
অতিরিক্ত মুনাফ| লাভ করেঃ কোনটি বা লোকসানে ভারসাম্য লাভ করে। 


নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৭৫ 
দীর্ঘকালীন ভারসাম্য? দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম নির্ধারণ 


(1402£-1010 15011110170 £ [05661011111961010 ০0৫ 


1/0106-101) ট0102091 11106) 


দীর্ঘধকালীন সময় বলিতে এমন যথেষ্ট সময়-কাল বুঝায় যাহার মধ্যে 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের আয়তন, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ক্ষমতার 
যেমন খুশি পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। এই সময়ে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান- 
গুলির সংখ্যার পরিবর্তন সম্ভব হয়, নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে যোগ দিতে পারে 
আবার পুরাতন প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়। দীর্ঘকালীন 
সময়ে পণোর চাহিদা পরিবর্তনের সহিত যোগান সম্পূর্ণভাবে সাডা 
দিতে পারে। 

দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন মাত্রা ও উৎপাদন 
ক্ষমত। পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় বলিয়া উহারা সকলেই সর্বনিষ্ন গড় ব্যয়ে 
পণা উৎপাদনের চেষ্টা করে। যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালে লোকসান 
দিয়। পণা উৎপাদন করে উহার! দীর্ঘকালীন বাজারে যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন 
মাত্রার পরিবর্তন ঘটাইয়া, গভ ব/য় কমাইয়! দামের সমান করিতে চেষ্টা 
করে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান যদি ফ্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফা 
অপেক্ষ! অতিরিক্ত মুনাফাতে পণ্য বিক্রয় করে তাহ! হইলে উহা দেখিয়া 
বৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিবে । ফলে, পণ্যের যোগান বাড়িয়া 
যাইবে, দাম নামিয়| সর্বনিয় গভ ব্যয়ের সমান হইবে। এই কারণে একই 
পরিমাণ পণা উৎপাদন করিতে স্বল্লকালীন গভ ব্যয় যাহা পডে উহার 
তুলনায় দীর্ঘকালীন গভ ব্যয় কম পড়ে। সেইজন্য আবার দীর্ঘকালীন 
যোগ।ন-রেখার উর্ধবগামী ঢাল স্বল্পকালীন যোগান-রেখার ঢাল অপেক্ষা কম 
হয়।১ নিচে পাশাপাশি ছুইটি চিত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের 
দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ব1 দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম কিভাবে নির্ধারিত 
হয় তাহা। বিশ্লেষণ কর! হুইল £ 

সল্পকালীন সময়ের ন্যায় দীর্ঘকালীন সময়েও প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের 
শর্ত হইতেছে দাম ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা । উৎপাদনের যে মাত্রায় 


১, দীর্ঘক লে ক্ষীন্নমাণ উৎপন্ন বিধি কার্ষকর হইয়াছে ধরিয়া লইলে যে গান-বেখ! বাম 
হইতে দক্ষিণে উর্ধগ মী হইবে । 
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৩৭৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


দ্রাম ও প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় সমান উহাই পণ্যের ভারসাম্যের বা 
সর্বাধিক মুনাফার পরিমাপ । প্রথম চিত্রটিতে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাষ 


প্রতিষ্ঠান 


«০ কা নু 


ক্রম বিক্রয়ের পবিমাণ -” 





হইতেছে 09৮ এবং ভারসামোর ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হইতেছে 011 
নি দীর্ঘকালীন বাজারে প্রতিষ্ঠানের ভারসামোর আর একটি 
প্র দিক শর্ত এই যে, দাম সর্বনিয় গড় বায়ের সমান হওয়| চাই। 
সস দাম সর্বনিয় গড ব্যয় অপেক্ষা বেশি হইলে উৎপাদক 

প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা 
লাভ করিবে কিন্তু নিখুত দীর্ঘকালীন বাজারে ইহা সম্ভব নহে। কেন না, 
বাজ্কারে কোন প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে দেখিলে নৃতন 
প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিবে । তাহার ফলে পণ্য যোগান বৃদ্ধি পাইয়! 
দাম কমিয়| সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ের সমান হইবে । আবার, দীর্ঘকালীন বাজারে 
দাম সর্বনিয় গড ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের লোকসান 
হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘকালীন সময়ে লোকসান দিয়া পণ্য বিক্রয় 
করিতে পারে না। এই অবস্থায় পুরাতন কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিল্প 
পরিত্যাগ করিবে । তাহার ফলে পণ্যের যোগান কিয়া দাম রদ্ধি পাইয়া 
গড় ব্যয়ের সমান হইবে । 
ঘিতীয় চিত্রে শিল্পের দীর্ঘকালীন মোট চাহিদা ও মোট যোগান 
যথাক্রমে 101) ও 7475 রেখ! ছুইটি দ্বার! নির্দেশ করা হইয়াছে । চাহিদা- 
রেখা যোগান-রেখাকে £* বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । “২ বিন্দুতে দীর্ঘকালীন 


নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৭৭ 


ভারসাম্য দাম ০০ এবং পণ্যের ভারসাম্য পরিমাণ হইয়াছে 0141 চাহিদা 
বাড়িলে চাহিদা-রেখা 73:19: রেখায় রূপাত্তরিত হইবে এবং নৃতন চাহিদ।- 
রেখা যোগান-রেখাকে নৃতন ভারসাম্য বিন্দু &ঃ-এতে ছেদ করিবে । 4২ 
বিন্দু অনুসারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম 09৮4 এবং পণ্যের ভারসাম্য 
পরিমাপ 915 হইবে। কিন্ত স্বল্লকালীন সময়ে চাহিদা 
৮৮৬ বাড়িলে স্বল্লকালীন ভারসাম্য দাম ০0৮ হইতে বাড়িয়া 
ভারসাম্য দাম 078 হইত এবং স্বল্পকালীন পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাপ 
014 হইতে বাড়িয়া! 918 হইত। আবার, অতি অল্প- 
কালীন সময়ে চাহিদা বাড়িলে অতি অল্পকালীন ভারসামা দাম 0৮ হইতে 
বাড়িয়া 93 হইত কিন্তু পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ 014-ই থাকিত। 
এই বিশ্লেষণ হইতে মন্তব্য করা চলে যে, অতি অল্পকালীন ভারসাম্য দাম 
অপেক্ষ! স্বল্পকালীন ভারসাম্য কম হয় এবং দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম 
সর্বাপেক্ষ। কম হয় । আবার, অতি অল্পকালীন পণ্যের ভারসামোর পরিমাণ 
কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় না, স্বল্পকালীন পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাপ 
কিছুটা পরিবতিত হয় এবং দীর্ঘকালীন পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাপ 
সর্বাপেক্ষা বেশি পরিবতিত হয়। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে, স্বল্পকালীন সময়ে মোট গড় ব্যয় পণ্যের 
দাম হইতে উঠিয়! না আসিলেও প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করে নাঁ। স্বল্প- 
কালীন্ব সময়ে মোট গড় ব্যয়ের মধ্যে কিছুটা গড় পরিবর্তণীয় ব্যয় এবং 
কিছুটা গড় স্থির ব্যয় থাকে। এই সময়ে প্রতিষ্ঠানের সর্বনিয় গড় 
পরিবর্তনীয় ব্যয় ষদি পণ্যের দাম হইতে উঠিয্না। আসে, আর গড় স্থির 
ব্যয় যদি আদে উঠিয়া না আসে, তাহা হইলে লোকসান দিয়াও প্রতিষ্ঠান 
পণ্য বিক্রয় করিবে । কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে মোট গড় ব্যয় (গড় 
পরিবর্তনীয় ব্যয় + গড় স্থির ব্যয়) দাম হইতে না উঠিলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন 
বন্ধ করিয়া দিবে । দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদনের সকল উপাদানগুলি 
পরিবর্তনীয় বলিয়া! সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয় হয়, স্থির ব্যয় বলিয়া 
দীর্ঘকালীন ভারসামা কোন ব্যয় থাকে না। স্বল্পকালীন সময়ে দাম হইতে 
এবং স্থির ও স্থির ব্যয় না উঠিলেও যেমন প্রতিষ্ঠান লোকসান দিয়া 
পরিবর্নী় ব্যয় পণ্য বিক্রয় করে, দীর্ঘকালীন সময়ে কিন্ত স্থির ব্য 
দাম হইতে অবশ্য উঠিয়া আমা চাই। স্থির ব্যয় না উঠিলে লোকসান 


৩৭৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


দিয়! দীর্ঘকালীন সময়ে পণ্য বিক্রয় করা চলে না। দীর্ঘকালীন সময়ে 
স্থির ব্যয়কে অবহেল] কর! চলে না বলিয়৷ দীর্ঘকালে স্থির বায়কে 
সতাকার ব্যয় বলিয়া গণ্য করা হয়।১ দীর্ঘকালীন সময়ে দাম মোট 
গড় ব্যয়ের সমান হয় এবং প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা! লাভ করে । আবার, 
নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানগুলি সমান 
নিয়তম গভ ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করে বলিয়! প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র 
বাভাবিক মুনাফা লাভ করে। কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ 
পরিবর্তন করিবার প্রবণতা! দেখা যায় না। কোন নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে 
প্রবেশ করে না এবং কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠানও শিল্প পরিত্যাগ করে ন1। 
ফলে, শিল্পের স্থায়ী ভারসামা প্রাপ্তি ঘটে । 


উগ্পন্নবিধি ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম 


(14859 0৫ 7২১561115 200 14010570010 00111011012 01010) 


দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্প যখন পণ্য উৎপাদন করে তখন উহাতে বিভিন্ন 
উৎপন্ন বিধি কার্ধকর হইতে পারে । দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পে ক্ষীয়মাণ 
উৎপন্ন বিধি, সমহার উৎপন্ন বিধি এবং ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধির যে কোনটা 
কার্ধকর হুইতে পারে। উৎপন্ন বিধির প্রত্যেকটির কার্ধকারিতার সঙ্গে 
সঙ্গে উৎপাদনের প্রান্তিক ও গড় ব্যয় এবং পণ্যের ফোগান-রেখা বিভিন্ত 
হইতে বাধ্য । শিল্পে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি অথবা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন 
ব্যয় কার্ধকর হইলে, প্রান্তিক ও গড় ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে বাড়িয়! থাকে । যোগান-রেখ! বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধবগামী বা 
ধনাত্মক হয়। শিল্লে সমহার উৎপন্ন বিধি অথবা সমহার ব্যয় বিধি কার্ধকর 
হইলে, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় একই থাকিয়া 
যায়, বাড়েও না কষেও না। চাহিদা-রেখা সমান্তরাল থাকে । আবার, 
শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি অথবা ক্ষীয়মাথ উৎপাদন ব্যয় কার্যকর 
হইলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক ও গড় বায় কমিতে থাকে। 
চাহিদা-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে নিয্মগামী ব|! খণাত্বক হয় । উৎপন্ন বিধির 
এই তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কিরূপে ও কোথায় নির্ধারিত 
হইবে তাহ! নিচে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল £ 


১, 51560 ০0869 816 606 ০০৪৮৪ ০015 20 £06 1905 100. 


নিখুশ্ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৭৯ 
(ক) ক্ষীয়মাণ উৎ্পল্প বিধি ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (19৮ 


01 1011701719171176 [60105 2120. 140105-10 10011101102 ) £ 
দীর্ঘকালীন সময়ে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্ধকর হইলে পণ্যের যোগান- 
রেখ বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধবগামী হয়। এই অবস্থায় চাহিদা বাড়িলে 
ভারসাম্য দাম এবং ভারসাম্য ক্রুয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ছুইই বাড়িবে । আবার, 
চাহিদা কমিলে তারসাম্য দাম এবং তারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ দুই-ই 
কমিবে। আমর! পূর্বে ষে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ও স্বাভাবিক দাম নির্ধারণের 
আলোচন! করিয়াছি সেখানে শিল্পে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি বা ক্রমবর্ধমান ব্যয় 
বিধি কার্ধকর রহিয়াছে ধরিয়া লইয়াছি। এ আলোচন! এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 
পুনর্বার এ আলোচনা এখানে অবাস্তর | 

(খ) সমহার উৎপন্ন বিধি ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (149 0£ 
(01756877 7২660005 ৪00 14010271000 14011101010) ) : শিল্পে 
সমহার উৎপন্ন বিধি কার্ধকর হইলে যোগান-রেখ। 05 অক্ষরেখার সমান্তরাল 
হইবে । পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও প্রান্তিক ও গড় ব্যয় একই থাকিবে। 
অর্থাৎ সমহার উৎপাদন ব্যয় বিধি বলবৎ রহিবে ৷ এক্ষেত্রে চাহিদা বাড়িলে 
দীর্ধকালীন ভারসাম্য দাম একই থাকিয়! যাইবে কিন্তু ভারসামা ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ বাড়িয়া! যাইবে । নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে এই তারসাম্যের পরিবর্তন 
দেখানো! হইল £ 

চিত্রে [5 পণ্যের যোগান-রেখা। সমহার উৎপন্ন বিধি কার্যকর 
হওয়ায় এই রেখাটি অক্ষরেখার 
সমান্তরাল হইয়াছে। চাহিদা- 
রেখা 101) যোগান-রেখাকে 2 
বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । 
বিন্দুতে ভারসাম্য দাম 2 
এবং ভারসাম্য ক্রুয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ 914 হইয়াছে । এখন 
চাহিদা বাড়িলে চাহিদা-রেখা 
[010 ডানদিকে স্থানান্তরিত 
হইয়া! 13,179, আকার গ্রহণ তি অলি 
করিবে। নৃতন চাহিদা-রেখা যোগান-রেখাকে ৮ বিন্দুতে ছেদ 
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করিবে। চ% বিদ্দুতে নৃতন ভারসাম্য দাম 7:14 এবং তারসাম্য ক্রয়- 
বিক্রয়ের পরিমাণ 01454 হইবে । ম্ুতরাং বলা যায় যে, শিল্পে সমহার 
উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইলে, পণ্যের চাহিদার হাস-রৃদ্ধির সহিত ভারসাম্য 
দামের কোনই পরিবর্তন ঘটিবে না। তবে চাহিদ1! বাড়িলে ভারসাম্যের 
পরিমাণ বাড়িবে আবার চাহিদা! কমিলে ভারসাম্যের পরিমাণ কমিবে। 

গে) ক্রম-বর্ধমান উৎপন্ন বৃদ্ধি ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (74. 
0£ 17101599115 7২600:705 8110. 14018-010 75001110110 ) শিল্পে 
ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় 
বায় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়েই কমিতে থাকে । শিল্পের যোগান-রেখা বাম 
হইতে দক্ষিণে নিয়গামী বা খণাত্বক হয় । নিচে রেখাচিত্রের সাহাষ্যে 
তারসাম্যের পরিবর্তন নির্দেশ কর! হইল £ 


১নং চিত্র 


দো -.০৬ 





কুয-বিক্রয়ের পরিমাণ ৮ ক্রুয-বিক্রয়ের পরিমাণ --» 


১নং চিত্ে দীর্ঘকালীন যোগান-রেখ! 145 চাহিদা-রেখা! 707)কে £ 
বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । 7 বিন্দু অনুসারে চট! দীর্ঘকালীন ভারসামা দাষ 
এবং 714 তারসাম্যের পরিমাণ। চাহিদ। বাড়িলে চাহিদা-রেখা স্কানাস্তরিত 
হইয়া! 10:10): আকার গ্রহণ করিবে এবং যোগান-রেখাকে 78 বিন্দুতে ছেদ 
করিবে। % বিন্দুতে নৃতন ভারসাম্য দাম 7:71: মুল দাম অপেক্ষা কম 
হইবে এবং নূতন তারসাম্য পরিমাণ 013 মূল তারসাম্যের পরিমাণ 10 
অপেক্ষা বেশি হইবে। 7১ এবং 78 এই বিন্দু দুইটির বামে কিংবা দক্ষিণে 
চাহিদা] দাষ ও যোগান দাম সমান নহে বলিয়া এই হুইটি ছেদবিন্দু ছাড়া 


নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৮১ 


অস্থত্র তারসাম্য ঘটিতে পারে নাঁ। এই ধরনের ভারসাম্যের একটি শর্ত 
এই যে, নিয্বগামী যোগান-রেখাকে নিয্নগামী চাহিদা-রেখা উপর হইতে ছেদ 
করিয়া নিচে নামিয়। আসা চাই । কিন্তু দীর্ঘধকালীন সময়ে চাহিদা-রেখা 
যোগান-রেখাকে নিচ হইতে ছেদ করিয়া তারসাম্য ঘটাইতে পারে। 
দ্বিতীয় চিত্রে চাহিদাঁরেখা নিচ হইতে উঠিয়া! যোগান-রেখাকে ছেদ 
করিয়াছে । 7 এবং 7২ বিন্দুতে অবশ্য ভারসাম্য ঘটিয়াছে কিন্তু এই তার- 
সাম্য স্থিতিশীল নহে | ইহার কারণ এই যে, চাহিদা-রেখা নিচ হইতে যোগান- 
রেখাকে ছেদ করিয়া উপরে চলিয়া গেলে দ্বুইটি ছেদবিন্ুর দক্ষিণেই 
চাহিদার দাম বেশি ও যোগান দাম কম হইবে। এইব্নপ অবস্থাতে 
যোগানের ভারসাম্য 7 অথবা 7: বিন্দূকে অতিক্রম করিয়! যাইবার প্রবণতা 
দেখ| দিবে। ফলে, স্থায়ী বা স্থিতিশীল ভারসাম্য ঘটিতে পারে ন1। 

ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধির অধীনে দীর্ঘকালীন তারসাম্য সম্পর্কে প্রধান 
প্রশ্নই হইল, নিথুশ্ত প্রতিযোগিতা ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি উতয়ে সহাবস্থান 
করিতে পারে কি না। শিল্পে যখন ক্রমবর্ধমান উৎপয্ন বিধিটি কার্ধকর হয; 
তখন প্র শিল্পের অস্তর্গত কোন কোন প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের মাত্রা! বাড়াইবার 
বায়-সক্কোচ ঘটাইতে পারে । এইক্নপ প্রতিষ্ঠানগুলি অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠানকে বাজার 
হইতে জরাইয়া দিয়। একচেটিয়া ভাবাপন্ন কিংবা অলিগোপলির বাজার 
স্্টও করিতে পারে। সেইজন্ত বলা চলে যে, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি 
এবং ,নিখু'ত প্রতিযোগিতা বা স্থিতিশীল ভারসাম্যের মধ্যে সহাবস্থান 
সম্ভবপর নহে ।১ 


বাজার দাম ও ম্বাভাবিক দাম 
(7191166 ড৪105 2100 01002] ৬০105 ) 


অতি অল্প সময়ে বাজারে যে দামে বেচাকেনা হয় তাহাকে বাজার 
দাম বলা হয়। -এই সময়ে পণ্যের যোগান অপরিবর্তনীয় এবং পচনশীল 
দ্রব্যের বেলায় যোগান কিছুমাত্র হ্বাসনবৃদ্ধি কর! সম্ভব হয় না। এইরূপ 
ক্ষেত্রে দাম অতি নিচু থাকিলে বিক্রেতাগণ পণ্য বিক্রয় না করিয়! উহা 


১..:41050165810% [60008 16 1710001801516 100 76760 ০০০016100 ৪:74 
৪৪৮16 60101010101,” 
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নিজেরাই ভোগে ব্যয় করিয়া ফেলে। বাজার দাম কেবলমাত্র পণ্যের 
বর্তমান মদ্ছুতের পরিমাপের উপরই নির্ভর করে ন1, পণ্যটির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ 
যোগানও বাজার দামকে প্রভাবিত করিয়! থাকে । 

ক্বাভাবিক দাম ছুই প্রকারের হইতে পারে- শ্বল্লকালীন সাভাবিক দাম 
এবং দীর্ঘকালীন শ্বাতাবিক দাম। স্বল্পকাল'ন হ্বাভাবিক দাম এবং দীর্ঘকালীন 
স্বাভাবিক দাম উভয়েই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইয়া 
থাকে । কিন্তু ষল্পকালীন স্বাভাবিক দামের ক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যয় প্রতিষ্ঠানের 
বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার সীমা ও সংগঠন দ্বারা নির্ধারিত হয়; কিন্তু দীর্ঘ- 
কালীন ঘাভাবিক দামের বেলায় প্রান্তিক ব্যয় উৎপাদন মাত্রার সম্পূর্ণ 
পরিবর্তনের পর নির্ধারিত হয়। স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম গড় ব্যয়ের বেশিও 
হইতে পারে, আবার কমও হইতে পারে, কিন্বু কোনক্রমেই নিয়তম গড় 
পরিবর্তনীষ বায়ের কম হইতৈ পারে না। কিন্তু দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম 
প্রতিষ্ঠানের নিয়তম গড় ব্যয়ের সমান হইয| থাকে । 

বাজার দাম বিশেষভাবে পণ্যের চাহিদার উপর নির্ভর করে। অভি 
অল্পকালীন সময়ে চাহিদা1 বাডিলে বাজার দাম বাড়িবে, চাহিদা কমিলে 
বাজার দাম কমিবে। বাজার দাষের ভারসাম্য অস্থায়ী, কেন না সামান্য 
অস্থায়ী কারণে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলেই বাজার দামের পরিবর্তন হয়। 
কিন্তু স্বাভাবিক দাম কোন একটা বিশেষ মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিক্রেতা 
প্রতিষ্ঠানের গড় উৎপাদন ব্যয়ই এই মান নির্দেশে করে। অবশ্য অল্পকালীন 
বাজারে প্রতিষ্ঠান গড় ব্যয় অপেক্ষা কমে বা বেশিতে পণ্য বিক্রয় করিতে 
পারে কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠান খন স্থায়ীভাবে পণ্য বিক্রয় করিবে 
তখন দাম গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হওয়া চাই। এই দামই স্বাভাবিক 
দাম এবং ইহাই স্থায়ী ভারসাম্য দাম। 

বাজার দাম বর্তমান অর্থ নৈতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অস্থায়ী 
ফল হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু ঘাভাবিক দাম দেখা দেয় বর্তমান অর্থনৈতিক 
শক্তিসমূহের অবাধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চরম ফল হিসাবে । যদিও বাজার দাম 
চাহিদার অস্থায়ী উঠা-নামার উপর নির্ভর করে তথাপি ইহা দীর্ঘকালীন 
দামের প্রভাবমুক্ত নহে । বিক্রেতা ঘি ধারণ! করে যে, ভবিষ্যতে স্বাভাবিক 
দাম বাড়িবে তাহা! হইলে সে বর্তমান বাজার হইতে পণ্যের কিছুটা পরিমাণ 
সরাইয়া রাখিবে। ফলে; বর্তমান বাজার দাম কিছুটা বাড়িয়া যাইবে। 
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আবার* যি সে মনে করে ভবিষ্যতে স্বাভাবিক দাম হ্রাস পাইবে তাহা 
হইলে সে মোট পণ্যই বর্তমান বাজারে বিক্রয় করিবে । ফলে, বর্তমান 
বাজার দাম হাস পাইবে । অতএব দেখ! যায় যে, বাজার দাম স্বাভাবিক 
দ্রামের গতিকে অবজ্ঞা করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। বাজার দাম 
ষাভাবিক দাম অপেক্ষা বেশি বা কম হইতে পারে, কিন্তু উহার গতিপ্রবণতা! 
সাধারণত স্বাভাবিক দামের দিকেই দেখা ষায়। 


চাহিদা ও যোগীনের পরিবর্তন এবং ভারসাম্য 
(০172085 10 10010900 ৪:00 5015 
৪80. 14003111011 ) 


চাহিদা! ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ভারসাম্য দাম প্রতিষিত 
হয়। চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে একাধিক কারণে । ভোগকারিগণের 
আয়, রুচি, অভ্যাস ও পছন্দক্রমের পরিবর্তন, জনসংখ্যার পরিবর্তন, অন্যান্ব 
পণ্যের দামের পরিবর্তন, করব্যবস্থার পরিবর্তন, অর্থের যোগাঁনের পরিবর্তন, 
ভবিষ্যতে দামের গতি সম্পর্কে ধারণ! প্রভৃতি চাহিদার হাস-বৃদ্ধি ঘটাইতে 
পারে। চাহিদা হাঁস পাইলে চাহিদা-রেখা বামে স্থানাস্তরিত হয়, আর 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া যায়। যোগানের 
অবস্থাও" আবার নান! কারণে পরিবধ্তিত হইতে পারে । উৎপাদনের 
উপাদীনগুলির দক্ষতা ও দামের পরিবর্তন, কারিগরী কৌশল ও উৎপাদন 
পদ্ধতির পরিবর্তন প্রভৃতির দরুন পণ্যের যোগানের হাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। 
ষোগান হাঁস পাইলে যোগান-রেখা বামে স্থানাস্তরিত হয়, আর যোগান বৃদ্ধি 
পাইলে যোগান-রেখ| ডানদিকে সরিয়! যায়। 

চাহিদা] ও যোগানের যে-কোনটার পরিবর্তন ঘটিলেই পুরাতন ভারসামা 
বিনষ্ট হইয়! তাহার স্থানে নূতন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, দাম ও 
ক্রয়-বিক্রয় পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে | আবার চাহিদা ও যোগান উভয়ের 
পরিবর্তন ঘটিলেও পুরাতন ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং নৃতন ভারসাম্য 
দেখা দেয়। ফলে, দাম ও ক্রয়-বিক্রয় পরিমাণের উপর প্রতিক্রিয়া 
দেখা যায়। নিচে আমরা বিষয়টি আর একটু বিশদভাবে আলোচনা 
করিতেছি । 


৩৮৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 
চাহিদার পরিবর্তন, যোগান অপরিবর্তন 


(10610272110. 0102266 00 90115 011015911550 ) 

যদি যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে চাহিদা পরিবর্তনের ফলে 
কিভাবে নূতন ভারসাম্য দেখা দেয় এবং দাম ও পণ্যের পরিমাণের উপর 
কি প্রতিক্রিয়! ঘটে, নিচে চিত্রের সাহায্যে তাহা "বিশ্লেষণ করা হইল। 

অপরিবতিত যোগান-রেখ! 9৯ মুল চাহিদাঁ-রেখা 791)কে ৮ বিন্দুতে 
ছেদ করিয়াছে । ০৮ ভারসাম্য 
বিন্দুতে পুরাতন ভারসাম্য দাম ছিল 
1711 এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ ছিল 011 | চাহিদা! বৃদ্ধির 
ফলে পুরাতন চাহিদা-রেখা ডানদিকে 
সরিয়। 10:19: রেখারূপে দেখ! দিল। 
অপরিবত্তিত যোগান-রেখা নৃতন 
চাহিদা-রেখ|। 10:10হকে 728 বিন্দবৃতে 
ছেদ করিল। নূতন ভারসাম্য বিন্দু ৮,তে নৃতন ভারসাম্য দাম হইল 7১514, 
এবং ভারসামা ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হইল 013 | অর্থাৎ যোগান 
অপরিবততিত থাকিলে যদি চাহিদা! বাড়িয়া যায় তাহা হইলে নৃতন ভারসাম্য 
দাম ও নৃতন ভারসাম্যের পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে । অপরদিকে যোগান 
যদি অপরিবততিত থাকে আর চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে নূতন 
ভারসাম্যর দাম ও নৃতন ভারসাম্যের পরিমাণ হ্রাস পাইবে । 

যোগানের অবস্থা অপরিবতিত থাকিয়া চাহিদা বাড়িলে দামের বৃদ্ধি 
কতটা এবং ক্রয়ের পরিমাণের বৃদ্ধিই বা কতটা ঘটিবে তাহা বিশেষভাবে 
নির্ভর করে যোগান-রেখার ঢালের উপর | যোগান-রেখার ঢাল যদি কম 
হয় অর্থাং যোগান যদি বেশি স্থিতিস্থাপক হয়; তাহা হইলে চাহিদা! বৃদ্ধির 
ফলে ভারসাম্য দাম অপেক্ষাকৃত কম বাড়িবে, কিন্ত ভারসাম্যের পরিমাণ 
অপেক্ষাকৃত বেশি বাড়িবে | কিন্তু যোগান-রেখার ঢাল যদি বেশি হয়, 
অর্থাৎ যোগান যদি কম স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে 
চাহিদ]| বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য দাম অপেক্ষাকৃত বেশি বাড়িবে এবং ভার- 
সায্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বাড়িবে। উপরের চিত্রে 9: যোগান- 
রেখাটির ঢাল 5 রেখার ঢাল অপেক্ষা কম | ৪%98 রেখ! 10772 রেখাকে 





নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৮৫ 


৮ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে কিন্তু 95 রেখা ( এই রেখাটির ঢাল অপেক্ষাকৃত 
বেশি )70৮0$ রেখাকে 78 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। 7৪ বিন্দুতে ভার- 
সাম্য দাম পুরাতন দাম 0৮ হইতে ৮৪ বেশি বাভিয়াছে কিন্তু 2: 
বিন্দুতে ভারসাম্য দাম পুরাতন দাম ০0৮ অপেক্ষা £৮* বেশি বাডিয়াছে। 
আবার, 78 বিন্দুতে ভারসাম্য পরিমাণ বাডিয়াছে 21745-এব সমান অথচ 
2ঃ বিন্দুতে ভারসাম্যের পরিমাণ বাডিয়াছে 2111,-এর সমান | অপর পক্ষে, 
আবার দেখানে! যায়, যোগান যদ্দি অস্থিতিস্থাপক হয় এবং চাহিদার হ্রাস 
ঘটে, তাহ! হইলে দাম যত কমিবে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ যতটা কমিবে, 
যোগান স্থিতিস্থাপক হইলে চহিদা হ্রাসের ফলে দাম ততটা কমিবে না কিন্তু 
ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি কমিবে। 


যোগানের-পরিবর্তন, চাহিদা! অপরিবতিত 
(900115 0109086 100 106202170. 01701781750.) 

যদি চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে যোগান পরিবর্তনের 
ফলে কিভাবে নৃতন ভারসাম্য দেখা দেয় এবং দাম ও পণ্যের পরিমাণের 
উপব কি প্রতিক্রিয়। ঘটে নিচে চিত্রের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করা হইল । 

অপরিবতিত চাহিদা-রেখ! 791 মূল যোগান-রেখা ৯১কে 4 বিন্দুতে 
ছেদ করিয়াছে । £ ভারসাম্য 
বন্ুতে' পুরাতন ভারসাম্য 
দাম ছিল ৮24 এবং ভারসাম্য 
ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাপ ছিল 
04 । যোগান বৃদ্ধির ফলে 
পুরাতন যোগান-রেখা ডান 
দিকে সরিয়া 95 রেখারূপে 
দেখা দিল। নূতন যোগান-রেখ! 
১২ চাহিদা-রেখা ?11)কে 
নিয়তর চ$-এ ছেদ করিল। 
নৃতন ভারসামা দাম হইল 7১:24: এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হইল 
014, অর্থাৎ চাহিদা অপরিবতিত থাকিলে যদি ষোগান বাড়িয়া যায়, 
তাহা হইলে নৃতন ভারসাম্য দাম কমিবে কিন্তু পণ্যের নূতন ভারসায্যের 





০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে । অপর দিকে, চাহিদা ষদ্দি অপরিবর্তিত থাকে, 
আর যোগান কমিয়! যায়, তাহা হইলে নৃতন ভারসাম্য দাম বাড়িবে এবং 
পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ কমিবে। 

চাহিদার অবস্থা অপরিবতিত থাকিয়া যোগান বাড়িলে দামের হাস 
কতট! হইবে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণই বা কতটা বাড়িবে তাহ 
নির্ভর করে চাহিদা-রেখার ঢালের উপর | চাহিদা-রেখার ঢাল যদি 
কম হয় অর্থাৎ চাহিদা যদ্দি বেশি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে 
যোগান বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য দাম অপেক্ষাকৃত কম কমিবে এবং 
পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি বাড়িবে। কিন্ত ষোগান- 
রেখার ঢাল যদি বেশি হয়, অর্থাৎ যোগান যদি কম স্থিতিস্থাপক 
হয়ঃ তাহা! হইলে যোগান বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য দাম অপেক্ষাকৃত 
বেশি কমিবে এবং ভারসাম্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বাড়িবে। উপরের 
চিত্রে 7%1)$ চাহিদা-রেখার ঢাল 101) রেখার ঢাল অপেক্ষা কম। 10102 
রেখ! ৪,৪: রেখাকে ৮৯ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে) কিন্তু 7910 রেখা (এই 
রেখাটির ঢাল অপেক্ষাকৃত বেশি) 9:9: রেখাকে 7; বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। 
৮৯ বিন্দুতে ভারসাম্য দাম পুরাতন দাম 0% অপেক্ষা 278 কমিয়াছে? কিন্ত 
৮ বিন্দুতে ভারসাম্য দাম পুরাতন দাম 0৮ অপেক্ষা 258 (5 অপেক্ষা 
৮28 বেশি ) কমিয়াছে | আবার 78 বিন্দৃতে ভারসাম্যের পরিমাপ বাড়িয়াছে 
20719-এর সমান অথচ ?১£ বিন্দুতে ভারসাম্যের পরিমাণ বাড়িয়াছে '80812- 
এর সমান (21015 অপেক্ষা 2415 বেশি) অপর পক্ষে, আবার দেখানো! যায় 
ষে; চাহিদা যদি বেশি স্থিতিস্থাপক হয়, এবং যোগান কমিয়] যায়, তাহা! হইলে 
ভারসাম্য দাম অল্প বাড়িবে, ভারসামোর পরিমাণ বেশি কমিবে। আবার, 
চাঁহিদা যদি কম স্থিতিস্থাপক হয় এবং যোগান কমিয়া যায়, তাহা হইলে 
দাম বেশি বাড়িবে এবং পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ অল্পই কমিবে। 


চাহিদা ও যোগ্নানের পরিবর্তন 
(01781025520 10060 106109170 ৪00 5010115 ) 
চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন বিভিন্ন প্রকারে ঘটিয়া ভারসামা দাষ 
ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ নিম্ন লিখিতভাবে প্রভাবিত করিতে পারে £ 
(ক) চাহিদা ও যোগান উভয়ের বৃদ্ধি ঃ চাহিদা ও যোগান উভয়েই 


নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ৩৮৭ 


বৃদ্ধি পাইলে ভারসামা ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে। কিন্তু ভারসাম্য 
দামের উপর কি প্রতিক্রিয়া দেখ! দিবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদ1! ও 
যোগান বৃদ্ধির মাত্রার উপর এবং চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার 
উপর। চাহিদা যদ্দি বেশি মাত্রায় বাড়ে এবং যোগাঁনের স্থিতিস্থাপকতা 
কম হয় তাহা হইলে ভারসামা দাম বাড়িবে। অপর পক্ষে; যোগান বৃদ্ধির 
মাত্র! যদি বেশি এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকত কম হয়, তাহা হইলে 
ভারসামা দাম কমিবার সন্তাবন] | 

(খ) চাহিদা ও যোগান উভয়ের হাস £ পণ্যের চাহিদ! ও যোগান 
উভয়ই কমিলে ভারসাযা ক্রয়-বি ক্লয়ের পরিমাণ হাস পাইবে । চাহিদা যদি 
বেশি মাত্রায় হাস পায় এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কম হয়, তাহ! হইলে 
ভারসামোর দাম কমিবার সম্ভাবনা বেশি । অপর পক্ষে; যোগান হাসের মাত্র! 
যত কম হইবে, ভারসামা দাম বাডিবার সম্ভাবনা! ততই বেশি দেখা দিবে। 

(গ) চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাস £ চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হাস 
পাইলে ভারসামা দাম বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যোগানের হাসের মাত্রা ও 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হইবে ভারসামা ক্রুয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 
ততই কমিবার সম্ভাবন1া। অপরপক্ষে, চাহিদা বৃদ্ধির যাত্রা ও যোগানের 
স্থিতিস্থাপকতা! যতই বেশি হইবে; ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবার 
সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে। 

(ঘ) ' চাহিদা! হ্রাস ও যোগান বৃদ্ধি £ চাহিদা হাস ও যোগান বৃদ্ধি 
পাইলে পণোর ভারসামা দাম হাস পাইবে । যোগান বৃদ্ধির মাত্রা ও 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা| যতই বেশি হইবে; ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 
ততই বেশি বাড়িবার সম্ভাবনা । অপর পক্ষে, চাহিদা হাসের মাত্রা ও 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যতই অধিক হইবে, ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ ততই বেশি কমিবার সন্তাবনা দেখা যাইবে । 


৩৯] অনিধু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম 
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নিখুত বাজার কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। অনিধুত 

বাজারের উৎপত্তি ঘটে সাধারণত দুইটি কারণে ঃ প্রথমত, বাজারে 
বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখা! যদি মুষ্টিমেয় হয় তাহা হইলে বাজারটি অনিখু*ত 
প্রতিযোগিতার বাজারে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, এ মুষ্টিমেয় বিক্রেতাগণ 
ঘদি সম্পূর্ণ সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় নাঁ করিয়া পৃথকীকৃত পণ্য বিক্রয় করে 
তাহা হইলেও অনিধু'ঁত বাজারের উৎপত্তি ঘটিতে দেখা যায়। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে, অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার নানা প্রকারের 
হইতে পারে। যেমনঃ একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত 
প্রতিযোগিতার বাজার, অলিগোপলিঃ ডুয়োপলি, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়! 
বাজার, ইত্যাদি । বিভিন্ন প্রকারের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের 
মধ্যে প্রধান কয়েকটির ক্ষেত্রে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, নিচে তাহার 
আলোচনা করা হইল। 


একচেটিস্সা বাজার 
(71010090015 ) 


একচেটিয়া বাজার অনিথু*্ত প্রতিযোগিতার বাজারের এক চরম অবস্থা! । 
একচেটিয়। বাজারে একজন মাত্র বিক্রেত! থাকে । বাজারে তাহার আর 
কোন প্রতিষোগী বিক্রেতা থাকে না। তাহার পণ্যের কোন নিকটবতা 
পরিবর্তকেরও (01956 511501069) বাজারে অভ্তিত দেখা যায় না। 
পণ্যের যোগানের উপর তাহার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে । ফলে 
অন্যান্য প্রতিষোগিগণের শিল্পে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। এই 
অবস্থাগুলি বর্তমান থাকিলে উহাকে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার বা কারবার 
বল! হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার নিখুঁত প্রতিযোগিতার 
সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা । নিখু'ত প্রতিযোগিতা যেমন চরম এক কাল্পনিক 
অবস্থা, বিশুদ্ধ একচেটিয়! বাজারও তেমনি চরম এক কাল্পনিক অবস্থা । 

বাস্তবে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার দেখা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে ষে 


৩৯০ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


সকল একচেটিয়া বাজার দেখা যায় উহার] কম-বেশি একচেটিয়া কারবার । 
এইরূপ কম-বেশি একচেটিয়া বাজার বা কারবারের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ 
দেখা যায়। এইরূপ বাজারে একই শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান- 
গুলির উৎপাদন ও যোগান একজন মাত্র বিক্রেতা বা একটি মালিক গোষ্ট 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়! থাকে । বিক্রেত] দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে বটে, কিন্তু বাজারে প্রতিযোগী বিক্রেতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা 
থাকে । এই ধরনের বাজারে একচেটিয়া পণ্যটির নিকটবর্তা কোন 
পরিবর্ভক থাকিতে পারে কিংবা নৃতন বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের বাজারে 
প্রবেশের আশঙ্কা থাকে । 

আর এক প্রকারের একচেটিয়! বাজার বাস্তবে দেখা যায়। একচেটিয়। 
প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বাজারে একই পণ্য সমান দামে বিক্রয় না করিয়। বিভিন্ন 
বাজারে একই পণ্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে বিভেদ 
মূলক একচেটিয়া! কারবার (101501370179608 21000701 ) বল! হয়। 


একচেটিয়া! বাজারে ভারসাম্য দাম ও পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ 
(20101110107 200 00000 109091000108007 
01006] 74007১015 ) 


একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য দাম নির্ধারণে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য 
ও শিল্পের ভারসাম্য পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হয় ন]। 
এইব্নপ বাজারে একটিমাত্র বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠান পণ্য যোগান দেয় বলিয়া 
&ঁ প্রতিষ্ঠানই শিল্পের বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলির অধিকার লাভ করিয়| 
থাকে- প্রতিষ্ঠান ও শিল্লের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। প্রতিষ্ঠানের 
ভারসাম্যের এবং শিল্পের ভারসাম্যের শর্তগুলি মূলত একই । 
নিধু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রয় 
করে বলিয়! কোন একটি প্রতিষ্ঠান দামের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে না। এই বাজারে প্রতিটি বিক্রেতা- 
একমেটা বাজারে  প্রাতিষঠানের পণ্যের চাহিদা-রেখা অসীম স্থিতিস্থাপকতা 
সমান্তরাল রেখ! বিশিষ্ট হয়। কিন্তু একচেটিয়া! বাজারে 
'একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রয় করে বলিয়। উহা! পণ্যের দাম প্রভাবিত 
করিতে পারে । একেটিয়| কারবারীকে বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে 


অনিখু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ৩৯১ 


হইলে পণ্যের দাম কমাইতে হইবে । ফলে; একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের 
চাহিদা-রেখ1 খণাত্বক ঢালবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখী 
হয়। আবার, একচেটিয়। কারবারীকে বেশি পরিমাণে পণ্য বিক্রয় করিতে 
হইলে দাম কমাইতে হয় বলিয়া গড় আয় (বাদাম)ও প্রান্তিক আয় 
অপেক্ষা! কম হয়। প্রান্তিক আয়ের রেখা গড় আয়ের রেখার নিচে থাকে । 
কিন্তু নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিটি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের গড় আয় 
ও "প্রান্তিক আয় সমান হয় এবং একই সমান্তরাল রেখা দ্বারা গড় 
আয় ও প্রান্তিক আয় নির্দেশ করা হয়। 
নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের যোগান যেমন উৎপাদন ব্যয়ের 
উপর নির্ভর করে, একচেটিয়া বাজারেও পণ্যের যোগান উৎপাদন ব্যয়ের 
উপর নির্ভর করে। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উৎপাদক 
একচেটিয়া ছাজাবে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়-রেখাই উহার যোগান-রেখা । 
একচেটিয়া বাজারেও কারবারীর প্রান্তিক ব্যয়-রেখাই 
একচেটিয়া পণ্যের যোগান-রেখা । নিখুঁত প্রতিযোগিতায় যেমন প্রান্তিক 
ও গড় বায়ের রেখা ধনাত্বক ঢালসম্পন্ন হয় অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধগামী 
হয়, একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ও গড় বায়ের রেখাও ধনাত্বক হইয়া 
থাকে। তবে নিখৃত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় 
রেখাগুলির ঢাল অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক ও 
গড় বাম রেখাগুলির ঢাল অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। ইহার কারণ এই যে, 
একচেটিয়া কারবারীকে যখন বেশি পণ্য বিক্রয় করিতে হয় তখন 
উৎপাদনের উপাদানগুলি বেশি দামে কিনিয়! উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয়। 
নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যখন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পণ্য 
বিক্রয় করে তখন উহার উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা, এক- 
চেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন 
আরসটিমাও  করা। বাজারে কতটা পরিমাণ পণা যোগান দিয়া 
কারবারী সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম 
হইবে তাহা নির্ভর করে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্কের 
উপর | যতক্ষণ পর্যস্ত প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি থাকিবে, 
ততক্ষণ পর্যস্ত পণোর যোগান বৃদ্ধি করিলে তাহার পক্ষে অধিকতর মুনাফা! 
লাভ কর! সম্ভব হইবে। তাহার মুনাফা! সর্বোচ্চ হইবে সেই পরিমাণ 


(৪.--27 (34) 


৩৯২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


পণ্য যোগান দিয়া যাহাতে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর 
সমান হয়। যে বিনতে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের 
সমান হয় সেই বিন্দুতে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে তাহার নীট 
মুনাফা সর্বাধিক হইবে । এই বিম্দুূতে পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের 
পরিমাণকেই একচেটিয়া! ভারসাম্যের উৎপাদন (8101801১015 €101111)1201 
00601) বলে। আবার, প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা-বিন্দু 
হইতে নিচে ও উপরে ভূমিতল রেখা! ও গড় আয়-রেখার উপর একটি 
লম্বরেখা টানিলে এঁ রেখাটির দৈর্ঘ্ই একচেটিয়া ভারসাম্য দাম নির্দেশ 
করিৰে । নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে একচেটিয়া ভারসাম্য দাম ও পণ্যের 
পরিমাণ আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হইল £ 





উপরের চিত্রে একচেটিয়। কারবারী যখন 0] পরিমাণ পণ্য বিক্রুয় 
করে তখন উহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। 
0 হইতেছে একচেটিয়া পণ্যের ভারসাম্য পরিমাপ। প্রান্তিক আয় ও 
প্রান্তিক ব্যয়ের পরস্পর ছেদ-বিন্দু € হইতে নিচে 0 অক্ষরেখার উপর 
ও উপরে 4১২ রেখার উপর প্রসারিত 7৮] লম্বট একচেটিয়! ভারসাম্য 
দাম নির্দেশ করিতেছে | এই দাম প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ের 
অপেক্ষাই বেশি । অর্থাৎ একচেটিয়া ভারসাম্যের অবস্থায়ঃ প্রথমত, প্রান্তিক 
আয় - প্রান্তিক ব্যয়, দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ই দাম 
অপেক্ষা কম | উপরে চিত্রে প্রদ্দশিত একচেটিয়া ভারসাম্যের দাম আবার 
কারবারীর গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি। ফলে, একচেটিয়! কারবারীর স্বাভাবিক 


অনিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ৩৯৩ 


মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ ঘটে। এই অতিরিক্ত মুনাফার 
পরিমাণ মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলেই জানা যায়। চিত্তে 
একচেটিয়া কারবাবীর মোট আয় হইল £ 


৮] * ০08 (দাম * বিক্রয়ের পরিমাণ ) 


- 01170) ক্ষেত্র 
মোট বায় হইল: 2২ % 01 ( গড় ব্যয় * বিক্রয়ের পরিমাণ ) 
০01২5 ক্ষেত্র 
অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাপ £ 0০ - 017২5 
- ৪1৮০0 ক্ষেত্র 


অবশ্য স্বল্পকালীন বাজারে একচেটিয়া কারবারীর এই অতিরিক্ত মুনাফা 
সকল অবস্থায় না-ও ঘটিতে পারে। স্বল্পকালীন বাজারে বাজার মন্দা 
থাকিলে সে গড় ব্যয়ের কমেও পণ্য বিক্রয় করিয়া কিছুটা লোকসান দিতে 
পারে। তবে কোন অবস্থাতেই একচেটিয়া কারবারী নিয়তম পরিবর্তনীয় 
গড় বায় অপেক্ষা কম দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া লোকসান দিতে পারে না । 

দীর্ঘকালীন সময়ে একচেটিয়! কারবারী তিনটি বিভিন্ন উৎপন্ন বিধির ষে 
কোনটির অধীনে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে । তিনটি উৎপন্ন বিধির অধীনে 
একচেটিয়া ভারসাম্যের দাম ও পরিমাণে কিছু কিছু পার্থকা দেখা যায়। 

উৎপাদনে যখন ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্ধকর হইবে তখন প্রান্তিক 
ব্যয় ও"গড় বায়ের [ পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে দ্রউবা |] রেখা উভয়েই উর্ধ্যমুখে 
উঠিবে। নিম়মুখী প্রান্তিক আয়-রেখা উপর হইতে উর্ধবমুখী প্রান্তিক ব্য 
রেখাকে (র বিন্দুতে ছেদ করিবে । এ বিন্দুতে ভারসাম্যের পরিমাপ 
হইবে 0 এবং একচেটিয়। ভারসামোর দাম হইবে 21 | অতিরিক্ত 
একচেটিয়া মুনাফা! হইবে 8১20 ক্ষেত্রের সমান। 

উৎপাদনে যখন ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি ও সমহার উৎপন্ন বিধি ছুইটি 
কার্ধকর হইবে, তখন একচেটিয়া ভারসাম্যের পরিমাণ ও দাম কিভাবে 
নির্ধারিত হইবে তাহা নিচে ছৃইটি চিত্র দ্বারা বিশ্লেষণ কর! হইল : 

পরপৃষ্ঠায় ১ নং চিত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কাধকর হওয়ায় প্রান্তিক ব্যয় 
ও গড় ব্যয় উভয়ের রেখাই নিষ্বমুখী দেখানো হৃইয়াছে। এই অবস্থায় 
শিয়দুখী প্রান্তিক আয় রেখ! উপর হইতে নিম্নমুখী প্রান্তিক ব্যয়-রেখাকে 
1 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । . বিন্দুতে ভারসামোর পরিমাপ হইয়াছে 


৩৯৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 
২নং চিত্র 





পরিমাণ _- 


0 এবং ভারসাম্যের দাম £]4 | দাম গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হওয়ায় 
একচেটিয়া কারবারী ৪0) ক্ষেত্রের সমান অতিরিক্ত একচেটিয়া মুনাফা 
লাভ করিতেছে । 

নং চিত্রে সমহার উৎপন্ন বিধি কার্কর হওয়ায় প্রান্তিক বায় 
ও গড ব্যয়ের রেখা সমান্তরাল হইয়াছে। নিষ্নগামী প্রান্তিক আয়-রেখা 
উপর হইতে প্রান্তিক ব্য়-রেখাকে চং বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । এই বিন্দু 
অনুসারে ভারসামোর পরিমাপ হইয়াছে 0914 এবং ভারসাম্যের দাম 21 । 
দাম গড় বায় অপেক্ষা বেশি হওয়ায় একচেটিয়া কারবারী ৪7২2০ ক্ষেত্রের 
সমান অতিরিক্ত একচেটিয়া মুনাফা লাভ করিতেছে। 

বিভেদমুলক একচেটিয়া বাজার £ 
বিভিন্ন রকম দাম পৃথকীকরণ 
(1)15023107117961106 14010010015 : 
[01661606 /5 055 ০: 71209 101501100110910100) 

একচেটিয়া কারকারী যখন একই সমজাতীয় পণ্য বাজারে বিতিন্ন 
ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে বিক্রয় করে; উহাকে বিভেদমূলক একচেটিয়া 
বাজার বলে। এইরূপ বাজারে একচেটিয়া কারবারী মুল্য পৃধকীকরণ 
(01105 10150171011196100 ) নীতি অবলম্বন করিয়! থাকে । যেমন; 
কলিকাতা ইলেকৃট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিদ্ুৎশক্তি ব্যবহারের জন্ম শিল্প 
কারখানাগুলির নিকট হইতে বেশি দাম এবং গৃহস্থের নিকট হুইতে কম 
নাম গ্রহণ করিয়া থাকে। 


অনিখুনত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ৩৯৫ 


একচেটিয়া কারবারী নিম্নলিখিত একাধিক প্রকারে দাম পৃথকীকরণ 
নীতি অবলম্বন করিতে পারে £ 

(ক) ক্রেতার আয় অনুসারে দাম পৃথকীকরণ £ অনেক সময় একচেটিয়া 
কারবারী ক্রেতাগণের আধিক সামর্থ্য অনুযায়ী একই ধরনের সেবা বিভিন্ন 
দামে বিক্রয় করিয়া থাকে । যেমন, কোন গ্রামে একমাত্র ডাক্তার ধনী রোগীর 
নিকট হইতে সেবার দরুন বেশি দাম এবং গরিব রোগীর নিকট হইতে 
কম দাম আদায় করিয়া থাকেন। 

(খ) পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে পৃথকীকরণ £ একচেটিস্া 
কারবারী পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ কম-বেশি অনুযায়ী বিভেদমূলক দাম আদায় 
করিতে পারে । একটি ৮ আউল্গ ছোট শিশির ওষধের জন্ম যদি ২২ টাকা 
দাম ধরা হয়ঃ তাহা হইলে ১৬ আউন্সের বড় শিশির ওষধের জন্য ৪২ টাকা 
ন! ধরিয়া ৩০ টাকা! ধরা যাইতে পারে । 

() পণ্য বিক্রয়ের স্থান অনুসারে দাম পৃথকীকরণ £ একচেটিয়া 
কারবারী একই সমান পণ্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে পারে । 
যেমন, বিক্রেতা বিদেশে পণ্যটি অপেক্ষাকৃত সম্তায় বিক্রয় করে, অথচ 
যদেশে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে বিক্রয় করিয়া থাকে । ইহাকে স্থানিক 
দাম পৃথকীকরণ বা ইংরাজীতে 10010910£ বলা হয় । 

(ঘ) বয়স ও সময় অনুমায়ী দাম পৃথকীকরণ £ পণ্য বা সেবা ভোগ- 
কারীর বয়সের তারতমা অনুসারে বিভেদমূলক দাম আদায় করা হয়। 
যেমন, ১২ বৎসরের কম রেল যাত্রিগণের নিকট অর্ধেক ভাড়া এবং ১২. 
বৎসরের বেশি এইরূপ যাত্রিগণের নিকট পুরা ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা 
আছে। আবার ভোগকারী সেবা কখন ভোগ করে তাহার ভিত্িতেও 
বিভেদমূলক দাম নির্ধারণ করা হয়। যেমন, ম্যাটিনি শো-তে সিনেমা 
টিকেট কম দামে কিন্তু সন্ধ্যার শোঁ-তে বেশি দামে বিক্রয় কর! হয়। 

কি কি অবস্থায় বিভেদমুলক একচেটিয়। কারবার 
সফল ও লাভজনক হইতে পারে ? 


(00051 ৮778 00130103075 101501100109:617€ 14012010015 
0৪1 102 50100655111] ৪110. 10109362012) 


নিয়লিখিত কতকগুলি বিশেষ অবস্থা ও শর্তীধীনে বিভেদমুলক একচেটিয়া 
কারবার ও দাম পৃথকীকরণ নীতি সফল ও লাভজনক হইতে পারে : 


৩৯৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


প্রথমত, পণ্যের বিভিন্ন বাজারের চাহিদা এমনভাবে পৃথক হওয়া 
প্রয়োজন যে, এক বাজারে যে পণাটি বিক্রয় কর! হয়, উহা অপর কোন 
বাজারে বিক্রয় করা সম্ভবপর নহে। একচেটিয়৷ কারবারীর বিভিন্ন বাজার 
এমন হইবে যে, এক বাজারে ষে পণ্য বিক্রীত হইয়াছে উহা! আর কোন বাজারে 
ক্রেতার নিকট পুনর্বার বিক্রীত ৫6-981) হইবে ন1। যদি অল্প দামের বাজার 
হইতে অধিক দামের বাজারে পণাটি পুনবিক্রয়ের জন্য স্থানাস্তরিত হয়, 
তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে সেই পণ্যের দাম পৃথকীকরণের 
মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা! লাভ করা সম্ভব নহে। 

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় একচেটিয়া কারবারী একই পণ্য বিভিন্ন 
ক্রেতার নিকট বিভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়া মূল্য-বিভেদ ঘটাইতে পারে । 

তৃতীয়ত, সাধারণত সেবামূলক কার্ষের ক্ষেত্রে একচেটিয়৷ কারবারীর 
পক্ষে সহজেই বিভেদমূলক দাম আদায় করা সম্ভব হয়। যেমন, গ্রামাঞ্চলের 
একমাত্র ডাক্তার ধনী রোগীদের নিকট হইতে বেশি “ফি' এবং গরিব 
রোগীদের নিকট হইতে কম “ফি” আদায় করিয়া থাকেন। গরিব 
রোগিগণ ডাক্তারের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প দামে যে সেবা সরাসরি- 
ভাবে ক্রয় করে তাহা ধনী রোগিগণের নিকট পুনবিক্রয় করিতে পারে না 
বলিয়। এইক্প দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয। ঠিক একই কারণে রেলের পক্ষে 
বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীর নিকট হইতে বিভিন্ন মাশুল আদায় করা সম্ভব। 
রেলের বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে যাতায়াতের সুখ-যাচ্ছন্দ্য পুনবিক্রয়ের কোন 
সম্ভাবনা থাকে না বলিয়াই বিভেদমূলক মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। 

চতুর্থ, বিভিন্ন বাজারের মধো যদি বেশ দূরত্ব থাকে কিংবা উহাদের 
মধ্যে যদি সহজ যোগাযোগের কোনরূপ প্রাকৃতিক বাধা থাকে; তাহা 
হইলেও একচেটিয়! কারবারীর পক্ষে বিভেদমূলক দাম ধার্ষ করা সম্ভব 
নয়। বিভিন্ন বাজারের মধ্যে সহজ যোগাযোগ ন| থাকিলে সন্তা বাজার 
হইতে চড়! বাজারে পণ্য পুনধিক্রয়ের সম্ভাবন! থাকে না--একচেটিয়া 
কারবারীর বিভেদমূলক দাম আদায় করিবারও অসুবিধা হয় না। 

পঞ্চমতঃ সরকারী কর বা শুহ্কনীতিও অনেক সময় বিভেদমুলক দাম 
আদায় করিতে সহায়তা করে। যেমন, কোন দেশের সরকার যদি আমদানি 
ব্রব্যের উপর শুক্ক ধার্য করে, তাহা! হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ ও টৈদেশিক 
বাজারে একই পণ্যের বিভেদমুলক দাম ধার্য কর! সম্ভব হয়। 


অনিখৃ'ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ৩৯৭ 


কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ সম্ভবপর হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে 
উহা যে লাভজনক হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। একচেটিয়া বিভেদ- 
মূলক দাম বাবস্থাকে লাভজনক হইতে হইলে বিভিন্ন বাজারে পণাটির 
চাহিদার প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন । বিভিন্ন বাজারে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ বিভিন্ন হইলেই মূল্য পৃথকীকরণ লাভজনক হইতে পারে । 


বিভেদমুলক একচেটিয়। বাজারে দাম নির্ধারণ ও ভারসাম্য 
(51105 109151707117961010 210. 12001110111010) 10061 


1015011179111261)5 11012079015) 


দাম পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যই সর্বাধিক নীট মুনীফা উপার্জন কবা। ইহা 
তখনই সম্ভব হয় যখন বিভিন্ন বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থথপকতা বিভিন্ন 
থাকে। একচেটিয়া কারবারী প্রত্যেক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী যদি 
দাম ও পণ্যের যোগান পরিমাণ ধার্য করে তাহা হইলে সর্বাধিক সম্ভব 
নীট মুনাফ! উপার্জন করিতে পারে । সাধারণ একচেটিয়া বাজারে (9:1721৩ 
15021019015) ভারসাম্যের দাম ও পণ্যের পরিমাণ যে সকল শর্তদার! 
নির্ধারিত হয়, বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজারেও একচেটিয়া কারবারীর 
ভারসাম্যলাভের শর্ত একই। বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজারে কারবারা 
সেই পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিলে ভারসাম্যে পৌছিবে যাহাতে তাহার 
প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয়। বিভিন্ন বাজানে নির্দিষ্ট 
চাহিদা অনুযায়ী বিভেদমূলক দাম অনুসরণকারী একচেটিয়া বিক্রেতা সেই 
পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিবে যাহাতে প্রতি বাজারের প্রান্তিক আয় পণ্যের 
প্রান্তিক বায়ের সমান হয় | যদি একটি বাজারের প্রান্তিক আয় আর একটি 
বাজারের প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম হয়ঃ তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর 
পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইবে প্রথম বাজার হইতে পণ্য সরাইয়া দ্বিতীয় 
বাজারে বেশি পরিমাপ বিক্রয় করা । সুতরাং, বিভেদমূলক একচেটিয়া 
বাজারের ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে দুইটি £ 

(১) বিভিন্ন বাজারের প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হওয়া চাই। 


(২) প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক আয় মোট পণ্োর প্রান্তিক ব্যয়ের 
সমান হওয়া চাই। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিভেদমুলক একচেটিয়া 


৩৯৮ অর্থবিগ্ার পরিচয় 


বাজারে দাম ও ভারসামা কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা আরও স্প্$ভাবে 
বিশ্লেষণ করা হইল £ 





১ নং ও ২ নং চিত্রে দুইটি পৃথক বাজারের অবস্থা দেখানো হইয়াছে । 
প্রথম বাজারের চাহিদা-রেখা 7051): দ্বিতীয় বাজারের চাহিদা-রেখা 10802 
অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করিতেছে । 047২8 এবং 11২2 
যথাক্রমে দুইটি বাজারের প্রান্তিক আয়-রেখা । ৩নং চিত্রে 41) রেখা ছুইটি 
বাজারের মোট চাহিদা এবং 4147২ রেখ! ছ্ুইটি বাজা্জের সম্মিলিত প্রান্তিক 
আয় নির্দেশ করিতেছে । 21০ ছুই বাজারে মোট পণ্য যোগানের প্রান্তিক 
বায়-রেখা। ২ বিন্দুতে মোট পণ্যের প্রান্তিক ব্যয় ও দুইটি বাজারের মোট 
প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান । দুইটি বাজারে মোট পণ্য যোগানের পরিমাণ 
001 আবার [২ বিদ্দুতে 117২: 110 এবং 7২৪ বিন্দুতে 17২,-0101 
এখন [২$ বিন্দু হইতে 02 অক্ষরেখা ও 70705 চাহিদা-রেখার উপর লঙ্ব 
টানিলে যে 2503 রেখা পাওয়া! যাইবে উহাই প্রথম বাজারের ভারসাম্য 
দ্রাম। প্রথম বাজারের তারসাম্য পণ্যের পরিমাণ হইতেছে 90: সেইরূপ, 
দ্বিতীয় চিত্রে £এ বিন্দু হইতে অক্ষরেখ! ও 70595 রেখার উপর লম্ব টানিলে 
যে 7808 রেখা পাওয়া! যাইবে উহা দ্বিতীয় বাজারের ভারসাম্য দাম। এই 
বাজারে ভারসাম্য পণ্যের পরিমাণ হইতেছে 90২1 

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বাজারের ভারসাম্য পণ, 
থা, 90): এবং 090একে যোগ করিলে ৩নং চিত্রে হুইটি বাজারের মোট পণ্য 
090 পাওয়া যাইবে | ১নং বাজারের দাম 2:0$ ২নং বাজারের দাম 
7505 অপেক্ষা বেশি। ইহার কারণ এই যে, প্রথম বাজারে দ্বিতীয় 
বাজারের তুলনায় চাহিদার স্থিতিদ্থাপকত! কম। 


অনিখু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ৩৯৯ 
একচেটিয়া দাম পৃথকীকরণ নীতি কি কল্যাণকর ? 


(75 2107010]15 1106 101901:110109.61010, 06106019] £ ) 
বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের ফলাফল ভাল-মন্দ ছুইই হইতে 
পারে। একচেটিয়া দাম পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলি হইল £ 

(১) এক সমান দামে বিভিন্ন বাজারে পণ্য বিক্রয় করিলে যে পরিমাপ 
মুনাফা লাভ সম্ভব হয়, বিভেদমূলক দাম নীতির মাধ্যমে একচেটিয়া 
কারবারীর মুনাফা লাভের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি 
সম্ভব হয়। বিক্রেতা এক বাজারে অত্যন্ত কম দামে 
পণ্য বিক্রয় করিয়া যে লোকসান করে, অন্ব বাজারে বেশি দামে পণ্যটি 
বেচিয়া & লোকসান উঠাইয়! লয়। ইহার ফলে প্রথম বাজারে প্রতিযোগী 
প্রতিষ্ঠানগুলি বিনষ্ট হয়, আবার দ্বিতীয় বাজারে ক্রেতাগণ অত্যধিক দামে 
পণ্য ক্রেয় করিয়া শোষিত হইয়া থাকে । 

(২) বিভেদমূলক দাম-নীতির বিরুদ্ধে আর একটি বড অভিযোগ এই 
যে, সাধারণ একচেটিয়া! বাজারের তুলনায় বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজ্ারে 
উৎপাদনের উপকরণগুলি বিভিন্ন নিয়োগের মধ্যে অধিকতর অকাম্যভাবে 
বন্টিত হইয়! থাকে । ফলে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপকরণের বিশেষ অপচয় 
ঘটে | 

কিন্ত বিভেদমূলক দাম-নীতির সপক্ষেও একাধিক যুক্তি আছে : 

(১) সামাজিক ও অর্থনীতিকভাবে বিভেদমূলক দাম-নীতি সমর্থনের 
অপেক্ষা রাখে । অনেক ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ নীতি অবলম্বন না করিলে 
একচেটিয়া কারবারী পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের ও আয়ের 
পরিমাণ বাভাইতে পারে না। যেমন, রেলযাত্রীর উপর 
যদি একটিমাত্র ভাড়া ধার্ধ করা হয়, তাহ! হইলে রেলের ব্যয় তুলিবার জন্য এ 
ভাড়া! অত্যন্ত বেশি হারে আদায় করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভাড়া অতাস্ত 
বেশি ধার্য করিলে একমাত্র ধনী ছাড়া অল্প লোকই রেলে চড়িতে পারিবে। 
ফলে, রেলের ব্যয় উঠিবে না, আবার ভোগকারিগণের অভাব-তৃপ্তির 
পরিমাণও হাস পাইবে । সেইজন্য পণ বিক্রয়ের পরিমাণ; আয় বৃদ্ধি এবং 
ভোগকারিগণের তৃপ্তির পরিমাণ বাডাইতে হইলে রেলকে বিভিন্ন হারে 
বিভিন্ন শ্রেণীর লৌকের নিকট হইতে মাশুল আদায় করিতে হয়। 

(২) সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে আর একভাবে বিভেদমূলক দাম- 


বিপক্ষে যুক্তি 


সমর্থনে যুক্তি 


৪০০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


নীতিকে সমর্থন কর! যাঁয়। যদ্দি ধনী শ্রেণীর নিকট হইতে কোন পণ্যের 
দাম অপেক্ষাকৃত বেশি আদায় করা হয়, এবং গরিবের নিকট হইতে &ঁ পণ্যের 
অপেক্ষাকৃত কম দাম আদায় করা যায়ঃ তাহা হইলে বিভেদমূলক দাম-নীতি 
নিশ্চয়ই বাঞ্থনীয়। কেননা, এইভাবে বিভেদমূলক দাম-নীতি অনুসরণ কর! 
না হইলে অধিকাংশ গরিব ব্যক্তি পণ্যটি ভোগ করিতে সক্ষমই হইবে না। 

(৩) একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যদি ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধির 
অধীনে পণা উৎপাদন করে» তাহা! হইলে উহাকে বিভেদমূলক দামে পণ্য 
বিক্রয় করিতে হইবে । দাম পৃথকীকরণ না করিলে উৎপাদনের পরিমাণ 
কমিয়া যাইবে এবং ব্যয় বেশি পড়িবে । তাহাতে আবার ভোগকারিগণের 
অভাব-তৃপ্তির পরিমাণও কমিয়া যাইবে । সুতরাং, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি 
কার্ধকর হইলে একচেটিয়া! কারবারীকে বিভেদমূলক দামে পণ্য বেচিয়া 
উৎপাদনের পরিমাণ বেশি ও ব্যয় হাস করিতে হয় | 


নিখু'্ত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয্ব। বাজারের তুলন। 
(09200811502. 0০76610 16180 0:0131026161012 
8100. 0101701১015 ) 


নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজার উভয়ই বাজারের চবম অবস্থা 
এবং একে অন্যের বিপরীত অবস্থা । এই ছুই বাজারের মধ্যে কিছু কিছু মিল 
থাকিলেও ইহাদের মধ্যে পার্থকাই বেশি। 

নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়! বাজারের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মিল 
দেখা যায় উহারা প্রধানত এই £ 

(১) উভয় ব'জারেই বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া 
থাকে । 

(২) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যেমন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য 
থাকে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফ! উপার্জন কর! একচেটিয়া বাজারেও কারবারীর 
লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা লাভ কর!। 

(৩) উতয় বাজারেই ভারসাম্যের শর্ত হইল, প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক 
আয়ের সমতা । 

(৪) উভয় বাজারেই বিক্রেতাকে বাজারে পণ্য চালু করিবার জন্য 
কোনরপ বিক্রয় ব্যয় করিতে হয় না । 


অনিধুষ্ত প্রতিযোগিতার বাজ্বারে দাম ৪০১ 


কিন্তু দুই বাজারের মধ্যে এই সকল বিষয়ে মিল দেখা গেলেও উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্যগুলিই বেশি শক্তিশালী । এই পার্থক্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছে £ 

(১) নিথুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা 
থাকে, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে অসংখ্য ক্রেতা! থাকিতে পারে কিন্তু একমাত্র 
বিক্রেতা থাকে। নিধু্ত প্রতিযোগিতার বাজারে নৃতন প্রতিষ্ঠানের শিল্পে 
প্রবেশ করিতে কিংব৷ শিল্প পরিত্যাগ করিতে কোন বাধা থাকে না, কিন্ত 
একচেটিয়া বাজারে অন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের বাজারে প্রবেশের পথে বাধা 
থাকে। নিখুত প্রতিযোগিতাব বাজারে কোন একটি প্রতিষ্ঠান বা একজন 
বিক্রেতা পণ্যের দাম প্রভাবিত করিতে পারে না। একই দামে ক্রেতা- 
বিক্রেতা ইচ্ছামত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে। কিন্তু একচেটিয়৷ কারবারীর নিকট 
দাম ও পণ্য যোগান উভয়ই প্রভাবিত করিতে পারে। পণ্য বিক্রয়ের 
পরিমাণ বাডাইতে হইলে তাহাকে দাম কমাইতে হয়, আবার বেশি দামে 
পণ্য বিক্রয় করিতে হইলে তাহাকে পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইতে হয়। 
অনেক সময় একচেটিয়! কারবারী একই সমান পণ বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিয়া 
সর্বাধিক মুনাফা লাভ কবিতে পারে। 

(২) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের 
পণ্যের চাহিদা অসীম স্থিতিস্থাপক | সেই জন্য পণ চাহিদা-রেখা বা দাম- 
রেখা -ভূমিতলের অক্ষরেখাব সমান্তরাল হয়। প্রতিষ্ঠান একই দামে যে কোন 
পরিমাণ পণ্য বিক্রষ করিতে পারে বলয় গড আয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর 
সমান হয় এবং একই রেখা দ্বারা গড আয় ও প্রান্তিক আয় নির্দেশ করা 
যায়। অর্থাৎ নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে 47২7 117২--1)। কিন্ত 
একচেটিয়া বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানেব পণ্যের চাহির্দা অসীম স্থিতি- 
স্বাপকত| অপেক্ষ! কম (1698 67211 06160 618960 ) হয়। একচেটিয়া 
কারবারীকে পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বাডাইতে হইলে দাম কমাইতে হয়। 
পণ্যের চাহিদা-রেখ| খণাত্বক অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে নিয়মুখী হয়। 
তাহার প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা কম হয় এবং প্রান্তিক আয়-রেখা 
গড আয়-রেখার নিচে অবস্থান করে। অর্থাৎ একচেটিয়া বাজারে 
21041২৮6101 বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, নিখুঁত 
প্রতিযোগিতার বাঙ্জারে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে যেমন পার্থক্য করা হয়; 


৪০২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


একচেটিয়া বাজারে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 
একচেটিয়া! বাজারে প্রতিষ্ঠানই শিল্পের সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। 
সেইজন্য এই বাজারে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিজের পণ্যের চাহিদা! বলিতে 
মোট বাজারের চাহিদ! বৃঝাইয়া থাকে। 

(৩) নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের অন্তর্গত সকল উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক বায়-রেখা পাশাপাশি যোগ করিলে শিল্পের মোট 
যোগান-রেখা জানিতে পারা যাঁয়। কিন্তু একচেটিয়া! বাজারে একটিমাত্র 
প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়-রেখাই শিল্পের মোট যোগান-রেখা নির্দেশ করে। 

€৪) নিখুত প্রতিযোগিতার বাজাবে গড ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা 
সাধাবণত বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধবগামী হয়। সমান্তরাল গভ ও প্রান্তিক 
ব্যয়-রেখা কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব । গড ও 
প্রান্তিক ব্যয়-রেখা নিম্নমুখী হইলে প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হইয়া অনিথুঁত 
প্রতিযোগিতার উদ্তব হয়| কিন্তু একচেটিয়! বাজারে গভ ও প্রান্তিক ব্যয় 
রেখা উর্ধবগামী, সমান্তরাল ও নিয্নগামী, এই তিন প্রকারই হইতে পারে। 

() নিখুত প্রতিযোগিতাষ দীর্ঘকালীন ভারসামোর শর্ত হইতেছে £ 

দামম্প্রান্তিক ব্যয়ম্ প্রান্তিক আয়»্"গভ আয় - গড ব্যয় 

( সর্বনিয় বিন্দুতে ) 
কিন্তু একচেটিয়া বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্র শর্ত হইতেছে £ 
দাম*-গড আয় ১স্প্রাস্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় 
দাম” গড় ব্যয় 

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠান যখন 
ভারসাম্যে পৌঁছায় তখন উহা স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে। কিন্ত 
একচেটিয়া বাজারে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থায় স্বাভাবিক 
মুনাফা অপেক্ষ! অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করে। 

(৬) নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম 
সাধারণত একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম হয়। কিন্তু 
নিখুত প্রতিযোগিতায় ভারসামা উৎপাদনের পরিমাণ একচেটিয়া বাজারের 
ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়। একচেটিয়া! বাজারে 
উৎপাদনের পরিমাণ কম হয় বলিয়! প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষম তা সম্পূর্ণভাবে 
ব্যবহৃত হয় না এবং উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়োগের পরিমাণও কম 


অনিখু'ত প্রতিযৌগিতার বাজারে দাম ৪০৩ 


হয়। কিন্ত নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা 
সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক হইতে 
নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারের ভারসাম্য একচেটিয়| বাজারের ভারসাম্য 
অপেক্ষা অধিক বাঞ্থুশীয় অথবা সমর্থনযোগ্য | 


২০| একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার 


€(110170091815685 €০0177099686101) ) 


নিথু'ত প্রতিযোগিতা কিংবা বিশুদ্ধ একচেটিয়! বাজারের কোনটাই বাস্তব- 
ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বাস্তব বাজার বলিতে অনিধু'ত প্রতিযোগিতার 
বাজারই বুঝাইয়া থাকে। এই অনিথু*্ত প্রতিযোগিতার বাজারের একটি 
বিশেষ রূপ হইল একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার । এই বাজারে 
যেমন একদিকে কিছুটা নিখুত প্রতিযোগিতার উপাদান দেখা যায়, আবার 
তেমনি পাশাপাশি একচেটিয়৷ বাজারের উপাদানও বর্তমান থাকে । এই 
বাজারের প্রধান বৈশিষ্টযগুলি হইল £ 
০) বিক্রেতার সংখ্যা একজন কিংবা! অগণিত নহে । কতিপয় মুষ্টিমেয় 
বিক্রেতা এই বাজারে পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে এবং 
একচেটিয়া! লক্ষণযুক্ত প্রত্যেক বিক্রেতা মোট পণ্যের একটি মোটা অংশ 
প্রতিযোগিতার 
বাজারের বৈশিষ্টা বাজারে যোগান দিয়! থাকে । 

২) নিধুষ্ত প্রতিযোগিত! কিংব1 একচেটিয়! বাজারে 
যেমন বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে একচেটিয়! লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগি- 
তার বাজারে বিভিন্্ বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে না। বিভিন্ 
বিক্রেতার পণ্যের মধ্যে কিছুট। মিল থাকিতে পারে কিন্তু উহার! সম্পূর্ণ 
একজাতীয় নহে। পণ্যের পৃথকীকরণ (0:0908০6 15615106121100 ) 

9 888851 
একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারের একটি প্রধান লক্ষপ। 
বিতিন্ন বিক্রেতা যে পণ্য বাজারে বিক্রয় করে উহার মধ্যে গুণগত ব! 
কাল্লনিক পার্থক্য থাকে। যদি গুণগত কোন পার্থক্য নাও থাকে তাহা 
হইলেও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এক বিক্রেতার পণ্য অপর বিক্রেতার পণ্য হইতে 
যে পৃথক সে ধারণ! ক্রেতাগণের মনে জন্মানো হয়। বিভিন্ন বিক্রেতার পণ্য 
সম্পূর্ণ সমজাতীয় না হইলেও উহার পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক (€ ০109৩ 
31195168659 ) হিসাবে ব্যবহ্থত হইতে পারে। এইখানেই বিশুদ্ধ একচেটিয়া 
বাজার হইতে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারের তফাৎ। বিশুদ্ধ 
একচেটিয়! বাজ্জারে পণ্যের কোন ঘণিষ্ঠ (1096) পরিবর্ভক নাই, একচেটিয়া 


একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার ৪০৫ 


কারবারীকে কোন প্রতিত্বন্ত্বীর সম্মুখীন হইতে হয় না। কিত্তু একচেটিয়া 
লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতাকে কিছুট। প্রতিযোগিতার 
স্মুবীন হইতে হয়। এক বিক্রেতার পণ্য অন্য বিক্রেতার পণ্যের কম-বেশি 
পরিবর্তক |. : 
৬০৩ বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে নৃতন কোন প্রতিষ্ঠানের বাজারে প্রবেশ 
করার সম্ভাবনা থাকে না । কিন্তু একচেটিয়। লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে 
প্রতিষ্ঠানের বাজারে প্রবেশের কোন বাধা নাই । 

(8) একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা 
স্বাধীনভাবে দাম-নীতি অন্থসরণ করিতে পারে । কোন প্রতিষ্ঠান যদি উহার 
পণ্যের দরুন একটু চড়া দামও ধার্ধ করে, তাহ! হইলে ক্রেতাগণের সকলে এ 
প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য ক্রয় বন্ধ করিয়া অপর কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে 
পণ্য ক্রয় করে না। এই বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারণ ব্যাপারে বিক্রেতা- 
গণের মধ্যে বড় একট। প্রতিযোগিত! দেখা যায় না। 

(&) এই বাজারে বিক্রেতাগণের মধ্যে দাম নির্ধারণ ব্যাপারে বিশেষ 
প্রতিযোগিতা না৷ থাকিলেও সেব৷ যোগান বিষযে প্রতিযোগিতা (581%109 
0011195616101 ) দেখা যায়। যেমন, কোন প্রতিষ্ঠান হয়তে! ধারে পণ্য 
বিক্রয় করে, কোন প্রতিষ্ঠান পণ্যটি বিনামূল্যে ক্রেতার বাডিতে পৌছাইয়া 
দেয়, কোন প্রতিষ্ঠান উপহার বা উপহার কুপন বিলি করে ইত্যাদি । 

(৬)* নিধুত্ত প্রতিযোগিতা কিংবা একচেটিয| বাজারে কোন পণ্যতেদ 
নাই বলিয়। বিক্রেত। প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয়-বাবদ কোন ব্যয় করিতে হয় না। 
কিন্ত একচেটিয়া! লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে পৃথকীকৃত পণ্য বিক্রয়ের 
জন্য উৎপাদন ব্যয় ছাড়৷ বিক্রয় বাবদ ব্যয়ও করিতে হয়। এই বাজারে 
প্রত্যেক বিক্রেতাই প্রচার, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির মাধ্যমে চেষ্টা করে যাহাতে 
ক্রেতাগণ বিশেষভাবে তাহার পণ্যের প্রতি আকুষ্ট হয়, প্রতিযোগীর পণ্যের 
উপর আকর্ষণ কমিয়া যায়। বাজারে পণ্য বিতেদই বিক্রয় ব্যয়ের মূল কারণ । 


একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ 
(11006 80051 110:0000115010 02030:0100 ) 


একচেটিঝ। লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ ছুইটি দৃষ্টিকোণ 
হইতে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় £ (১) ফার্মের তারসাম্য ঘটিয়! কিভাবে 


৪০৬ অর্থবিগ্যার পরিচয় 


ভারসাম্য দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং (২) শিল্পের বা 
গোষঠ্ীগত ভারসাম্য ঘটিয1 কিতাবে দাম নির্ধারিত হয়। 
নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পণ্যের 
চাহিদ] অসীম স্থিতিস্থাপক হয । প্রতিষ্ঠানের গড আয়, দাম ও প্রান্তিক আয 
নিহত পরম্পর সমান হয। কিন্তু একচেটিযা লক্ষণবিশিষ্ট 
উৎপাদনের ভাবসাম্য প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের চাহিদ1! অসীম স্থিতি- 
স্থাপকত1 হইতে কম হয। সেইজন্য চাহিদ।-রেখা বাম 
হইতে দক্ষিণে নিয়গামী হয়। কিন্তু এই বাজারে চাহিদা-রেখার ঢাল বিশুদ্ধ 
একচেটিয়। বাজারের চাহিদা-রেখার ঢাল অপেক্ষা কম। অর্থাৎ একচেটিয়া 
লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের চাহিদা! একচেটিয। বাজারের 
চাহিদার তুলনায় অধিক স্থিতিস্থাপক। তাহার কারণ এই যে, একচেটিয়া 
লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে কোন বিক্রেতার পণ্যই অপর বিক্রেতার 
পণ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। এক বিক্রেতার পণ্য অপর বিক্রেতার পণোব 
কিছুটা পরিবর্তক | এই বাজারে কোন প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণে পণ্য 
বিক্রয় করিতে চাহিলে দাম কমাইতে হয । ফলে, প্রান্তিক আয় গড় আয়ব৷ 
দাম অপেক্ষা কম হয়। পণ্য বিক্রযের পবিমাণ যতই বাড়ানে! হয়, ততই 
গড আয ও প্রান্তিক আয়-রেখার মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পা । কোন উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাম কমাইয়! পণ্য বিক্রযের পরিমাণ বাড়ানো ততক্ষণ পর্যস্ত 
লাভজনক, যতক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় উহার প্রান্তিক ব্যয়'অপেন্গা 
বেশি থাকে। প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক মুনাফা লাভ হয় সেই পরিমাণ পণ্য 
উৎপাদন করিয়া যেখানে উহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান । 
অর্থাৎ ভারসাম্যের শর্ত হইল প্রান্তিক 
আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমত1। কিন্ত 
ভারসাম্যের অবস্থায় প্রান্তিক আয় 
দাম অপেক্ষা কম হইবে। পার্শস্থ রেখা- 
চিত্রের সাহায্যে একচেটিয়৷ লক্ষণযুক্ত 
প্রতিযোগিতার বাজারে একটি 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দাম ও 
উৎপাদনের ভারসাম্য আরও ভাল- 
ভাবে বিশ্লেষণ করা হইল। 





একচেটিয়। লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার ৪০৭ 


চিত্রে 7 বিন্দুতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা পরস্পরকে ছেদ 
করিয়াছে । এই বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে 
014 এবং ভারসাম্য দাম হইতেছে ৮] | এই দাম প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা 
বেশি। আবার, এই দাম অপেক্ষা গড় ব্যয় কম। অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় 
প্রতিষ্ঠানটি 430 ক্ষেত্রের সমান অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতেছে । 
একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্লকালে একটি উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ অতিরিক্ত মুনাফ! অর্জন করা খুবই সম্ভব । আবার, 
্ব্পকালীন বাজারে ন্যুনতম লোকসান দিযা একটি প্রতিষ্ঠান তারসাম্যে 
পৌঁছাইতে পারে । এইরূপ তারসাম্যের অবস্থায় দাম প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয় 
অপেক্ষা কম হয। 

কিন্ত শ্ব্নকালীন সময়ে অতিরিক্ত মুনাফা ঘটিলে অনেক নূতন প্রতিষ্ঠান 
বাজারে প্রবেশ করিবে ;ঃ আবার, স্বপ্পকালীন সমযে কোন লোকপান ঘটিলে 
অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠান বাজার পরিত্যাগ করিবে । ফলে দীর্ঘকালীন 
সমষে কোন প্রতিষ্ঠানই অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে না কিংবা 
লোকসান দ্য না। ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম দীর্ঘকালীন 
প্রান্তিক ব্যয ও প্রান্তিক আয়ের সমতার বিন্দুতে ধার্য হয়। দীর্ঘকালীন 
তারসাম্যের শর্ত হইতেছে £ 

প্রান্তিক ব্যয় - প্রান্তিক আয় 

দাম গড় ব্যয় 

অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয়স্প্রান্তিক আয়-্দাম-্গড় ব্যষ। নিচের চিত্রে 
দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থ৷ দেখানে! হইযাছে £ 

চিত্রে £ বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় ও 
প্রান্তিক আয় পরম্পর সমান দেখানো 
হয়াছে। ০ বিন্দু অস্ুসারে 
প্রতিষ্ঠানটির ভারসাম্য উৎপাদনের 
পরিমাণ 0৫ হইযাছে এবং দাম 
হইয়াছে ৮াখ। কিন্ত গড় ব্যয়- 
রেখা গড় আয়-রেখাকে স্পর্শক 
হিসাবে ৮ বিল্ুতে স্পর্শ 
করিয়াছে । ফলে, তারসামোর 

০.6.-28 (94) 


খা 
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দাম 7 ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ 01-এর গড় ব্যয়ের সমান 
হইয়াছে। কিন্তু দাম গড় ব্যয়ের সমান হইলেও এই অবস্থায় নিখুত প্রতি- 
যোগিতার বাজারের ভারসাম্যের অবস্থা হইতে পৃথক। প্রতিযোগিতার 
বাজারে দাম গড় ব্যয়ের সর্বনিয্ন বিন্দুতে সমান হয। কিন্তু একচেটিয়! লক্ষণ- 
যুক্ত বাজারে দাম গড় ব্যয়ের সর্বনিম্ন বিশ্ুতে মান হইতে পারে না । বাজারে 
দাম গড় ব্যয়-রেখার সর্বনিম্ন বিশ্ুর বামদিকে উপরে কোন বিন্দুতে গড় ব্যয়- 
রেখাকে স্পর্শ করে। একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে যদিও 
ভারসাম্যের অবস্থায কোন প্রতিষ্ঠান স্বাতাবিক মুনাফা! অপেক্ষা অতিরিক্ত 
মুনাফ। উপার্জন করিতে পারে নাঃ কিন্তু এই বাজারে ভারসাম্যের দাম নিখুত 
প্রতিযোগিতার বাজারের তারসাম্যের দাম অপেক্ষা বেশি হয়; আবার 
তারসাম্যের উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিযোগিতার বাজারের তারসাম্যের 
উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে দেখানো যায় যে, 
বাজারে যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকিত তাহ! হইলে ৮ বিন্দুতে ভারসাম্য 
উৎপাদনের পরিষাণ হইতে 01: এবং তারসাম্য দাম হইত 7044 | 
অথচ একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে তারসাম্য উৎপাদনের 
পরিমাণ হইয়াছে 914 এবং ভারসাম্য দা হইয়াছে ৮2] | 

একচেটিয়া! লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালে শিল্পের ভার- 
সাম্য বা গোঠ্ঠীগত তারসাম্য আসিতে পারে না। 
তাহার কারণ এই যে, স্বল্পকালীন বাজারে শিল্পের বা 
গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোন কোন প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা 
উপার্জন করিতে পারে, আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান লোকসানও 
দিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্প বা গোঠীর অন্তর্গত সকল 
প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফা উপার্জণ করিবে । দীর্ঘকালীন সময়ে প্রাষ 
সমজাতীয্ পণ্য উৎপাদনকারী নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিতে 
পারে। আবার, স্বল্পনকালীন সময়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান লোকসান পে 
উহাদের মধ্যে কিছু কিছু শিল্প পরিত্যাগ করিয়! থাকে । ফলে, শিল্পের 
অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠানই অতিরিক্ত মুনাফা! লাভ করিবে না কিংবা লোকসান 
দিবে না। সকল প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয়ই দামের সমান হুইবে। 


শিলের বা গে 
ভারসাম্য 


একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার ৪০৯ 


অলিগোপলি 
(01120929015 ) 

অনিধু*ত প্রতিযোগিতার বাজারের একটি বিশেষ ব্ূপ হইল অলিগোপলি। 
অলিগোপলি বলিতে এমন একটি বাজারকে বুঝায় যেখানে ক্রেতার 
খ্যা অগংখ্য, কিন্তু অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠান শিল্পের সমস্ত বা বেশির ভাগ 
পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে। এই অল্প 

অলিগোপলির সংজ্ঞা 
ওরে সংখ্যক প্রতিষ্ঠান দুইএর অধিক হওষা চাই। উৎপাদক 
ও বিক্রেতা! প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এতট! মুষ্টিমেয় হওয়।! 
প্রয়োজন যাহাতে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান বাজারের মোট পণ্যের যোগান 
প্রতাবিত করিতে পারে । এই বাজারে কোন বিক্রেতা অপর কোন বিক্রেতার 
ক্রিয়াকলাপের প্রভাব অগ্রাহ্য করিতে পারে না। নিখুত প্রতিযোগিতা, 
একচেটিয়া বাজার কিংবা একচেটিয়। লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার-_ 
ইহাদের প্রত্যেকের সহিত অলিগোপলির পার্থক্য নির্দেশ কর! যা । নিখুত 
প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অগণিত। কোন বিক্রেতা একক 
ভাবে পণ্য যোগান দ্বারা দামকে প্রভাবিত করিতে পারে না। কিন্ত 
অলিগোপলিতে বিক্রেতার সংখ্যা মুষ্টিমেষ। প্রত্যেক বিক্রেত1! বাজার-দামকে 
প্রভাবিত করিতে পারে, কেন না, প্রত্যেকে বাজারের মোট যোগানের 
একটি মোট! অংশ সরবরাহ করি থাকে । একচেটিয়া বাজারের সহিত 
অলিগোপলির পার্থক্য এই যে, একচেটিয়া বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা 
পণ্য যোগান দিযা থাকে, কিন্তু অলিগোপলির বাজারে কতিপয় বিক্রেতা 
পণ্য যোগান দিয়। থাকে । আবার একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার 
বাজারের সহিত অলিগোপলির পার্থক্য লক্ষণীযঘ। একচেটিয়৷ লক্ষণযুক্ত 
প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা পৃথকীকৃত পণ্য বিক্রয় করে। 
ক্রেতাগণের কোন বিশেষ জাতীয় পণ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে। 
ফলে, কোন একজন বিক্রেত। পণ্যের দাম কম-ক্শি চাহিলে তাহার প্রতিক্রিয়া 
অন্থান্য বিক্রেতার দাম-নীতিকে ব৷ পণ্যের যোগানকে প্রভাবিত করে না। 
কোন একজন বিক্রেত! যদি তাহার পণ্যের ধাম কিছু বেশি ধাধ করে তাহা 
হইলে তাহার বাধাধরা ক্রেতাগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না) কিংব! পণ্যের 
দাম কিছুটা কমাইলে অপরাপর বিক্রেতার খরিদ্দারগণ তাহার নিকট পণাটি 
কিনিতে ছুঁটিয়। আসিবে না। এই ধরনের বাজারে দাম প্রতিযোগিতা! (212০0 
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00119616102) তেমন কার্ধকর হয় না। কিন্তু অলিগোপলির ক্ষেত্রে কোন 
একজন বিক্রেতা তাহার দাম-নীতি যদি কিছু অদল-বদল করে, তাহা! হইলে 
উহার প্রতিক্রিয়া অগ্ঠান্য বিক্রেতার দাম-নীতি ও পণ্য যোগান্বরে উপর 
বিশেষভাবে দেখা! দিবে । কোন একজন বিক্রেতা যদি তাহার পণ্যের দাম 
কমাইয়! দেয় তাহা হইলে অপরাপর বিক্রেতাগণও তাহাদের পণ্যের দাম 
কমাইয়৷ পণ্য যোগানের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে । আবার; কোন 
বিক্রেতা যদি তাহার পণ্যের দাম বাড়াষ, তাহা! হইলে কিন্তু বাজারের অন্যান 
বিক্রেতাগণ তাহাদের পণ্যের দাম বাড়াইয়! প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবে 
না। [ অলিগোপলির বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি পূর্বে আরও বিশদভাবে 
আলোচনা করা হইয়াছে ]। 

অলিগোপলির প্রকারভেদ 

(76011055 0£ 011800015 ) 


সাধারণত বাজারে ছুইপ্রকারের অলিগোপলি দেখা যায় : এক, বিশুদ্ধ 
অলিগোপলি (7015 ০1 767০ 011£09015 ); দ্বিতীয়তঃ পৃথকীকৃত 
অলিগোপলি (1)15160619650. 01150700195 )। বিশুদ্ধ অলিগোপলিতে 
বিক্রেতাগণ সমজাতীষ পণ্য বিক্রয় করে। ফলে, কোন একজন বিক্রেতা 
যদি যোগানের পরিমাণ বা দামের কিহট! অদল-বদল করে তাহা হইলে 
উহার প্রভাব অন্টান্ত বিক্রেতাগণের পণ্য যোগান ও দামের উপর বিশেষতাবে 
দেখা দিবে। পৃথকীরুত অলিগোপলিতে বিক্রেতাগণ কম-বেশি কিছু 
বিতেদযুক্ত কিংবা প্রায় অন্থরূপ পণ্য বিক্রষ করে। এক বিক্রেতার পণ্য অন্য 
বিক্রেতার পণোর ঘনিষ্ঠ পরিব্তক হিপাবে গণ্য করা হয় না | বিতিন্্ বিক্রেতার 
পণ্য অপমজাতীয় বলিয়া! প্রতোকে কিছুটা একচেটিয়া ক্ষমত৷ লাভ করে । 


অলিগোপজিতে দাম নির্ধারণ 

(71010106 00051 90118000915 ) 
অলিগোপপিতে দাম নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। ইহার কারণ 
এই যে, এই ধরনের বাজারে একজন বিক্রেতা দামেব অন্ল-বদল করিলে 
'ন্তান্ত বিক্রেতাগণের মধো কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা স্পট 
করিয়া বলা যায় না। ফলে, কোন বিক্কেতার পণে]র নির্দিষ্ট চাহিদা-রেখা 
কি হইবে তাহাও সঠিক করিয়! নির্দেশ করা যায় না। অলিগোপলিতে কোন 
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একটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রকৃতি বিশেষভাবে নির্ভর করে অপরাপর 
প্রতিষ্ঠানগুলি দাম ও উৎপাদন সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করে তাহার উপর। 
যদি কোন একটি প্রতিষ্ঠান পণ্যের দাম কমায়, তাহা হইলে অন্ঠান্ 
প্রতিষ্ঠানগুলিও উহাদের পণ্যের দাম কমাইবে | ফলে, প্রথম প্রতিষ্ঠানটির 
পণ্যের বিক্রয় ততটা বাড়িতে পারে না। অর্থাৎযদি কোন প্রতিষ্ঠান 

বর্তমান দাম অপেক্ষা কম দাম ধার্য করে তাহা হইলে 
ছানি এ প্রতিষ্ঠানের চাহিদ! অস্থিতিস্থাপক হইবে । আবার, 

প্রতিষ্ঠানটি যদি বর্তমান দাম অপেক্ষা দাম বৃদ্ধি করে, 
তাহ! হইলে অন্তান্ প্রতিষ্ঠান দাম নাও বাড়াইতে পারে । ফলে, প্রতিষ্ঠানটির 
বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিবে। অর্থাৎ যদি কোন প্রতিষ্ঠান 
বর্তমান দাম অপেক্ষ! দাম বেশি ধার্য করে, তাহা হইলে উহার চাহিদা 
অতান্ত , স্থিতিস্থাপক হইবে । অতএব অলিগোপলিতে কোন নির্দিষ্ট 
চাহিদা-রেখা আকা যায় না। এই চাহিদাঁরেখা অনেকটা মোড়ানো! 
(1150) হয়। নিচের চিত্রে চাহিদা-রেখ। 101) অবিচ্ছিন্ন নহে; 
বিন্দুতে 107) চাহিদা-রেখা মোড়ানো । আবার; চাহিদ1-রেখার স্তায় প্রান্তিক 
আয-রেখারও ০ বিন্দুতে ছেদ নির্দেশ করা যায়। 





টি 


অলিগোপলিতে একজন বিক্রেতার ক্রিয়াকলাপ অন্যান্ত বিক্রেতাগণের 
ক্রিয়াকলাপের উপর প্রতিক্রিয়! স্থষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়৷ বিভিন্ন প্রকারের 
ইইতে পারে। যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ অন্থান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 
ক্রিযাকলাপকে নানাভাবে প্রভাবিত করে, সেইহেতু প্রথম প্রতিষ্ঠানটি 
উহার দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ কিভাবে স্থির করিবে তাহা সঠিকতাবে 


৪১২. অর্থবিগ্যার পরিচয় 


জানা যায় না। অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া অন্গমান 
করিয়া প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে দাম ও উৎপাদনের 
পরিমাণ নির্ধারণ করিয়! থাকে। 

অলিগোপলিতে যদি মুষ্টিমেয় বিক্রেত৷ সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে তাহা 
হইলে উহারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক দাম-নীতি দীর্ঘদিন ধরিযা কাষেমী 
রাখিতে পারে না। দাম সম্পকাঁয তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে বিক্রেতাগণ 
পরস্পব মিলিয়! জোট কারবারের স্থষ্টি করিতে পারে । উহাদের দাম-নীতি 
তখন মোটামুটি একচেটিযা কারবারীর মুল্যতত্বের মত হয। অবশ্ঠ এ 
অবস্থায় প্রত্যেক বিক্রেতার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকায একটি সাধারণ ভারসাম্য 
মূল্য স্থাপিত হইতে পারে না। অনেক সময় বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানগুলি 
পারস্পরিক সহযোগিতায় একটি মূল্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়! থাকে। অনেক 
সময আবার ইহাও দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি দাম-নীতি সম্পর্কে 
রৃহত্তম প্রতিষ্ঠানটিব “দাম নেতৃত্ব (01106 15906191711) ) মানিয়া লষ। 
বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানটি যে দামে পণ্য বিক্রয় করে, অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিও সেই 
দামেই পণা বিক্রষ কবিয় থাকে । অলিগোপলিতে যখন এইরূপ দাম নেতৃত্ব 
স্বাপিত হয, তখন দাম সাধাবণত একচেটিয়া বাজারের দামের ন্টাষ ধার্ষ হয। 

কিন্ত পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে বিভিন্ন বিক্রেতা পণ্যের দাম-নীতি 
সম্পর্কে পারস্পরিক প্রতিষ্রিযাশীল নহে। যেহেতু বিভিন্ন বিক্রেতা বিভিন্ন 
ধরনেব পণ্য বিক্রয করে সেইহেতু প্রত্যেকে একটি পৃথক বিক্রয় বাজাব 
স্থষ্টি করিতে পাবে। এই অবস্থাতে যতটি বিক্রেতা ততটি বিক্রযবাজাব, 
এবং ততটি দাম কল্পনা করা যায। প্রত্যেক বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের ভাবসাম্য 
প্রান্তিক ব্যয ও প্রান্তিক আয সমতার বিন্দুতে নির্ধারিত হয়। তবে নিখুত 
অলিগোপলির ন্যায় এ অবস্থাতেও ভারসাম্য দাম অত্যন্ত অস্থাধী হয। 
বিতিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পণ্যের দাম ও উৎপাদন পরিমাণ অনবরত পরিবর্তন 
কবিতে হয় যাহাতে প্রত্যেকে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন কবিতে সক্ষম হয়। 


বিক্রয়-ব্যস্ 
(56111715 ০০996) 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার পণ্যের প্রতি ক্রেতাগণকে আকৃ্ কবাব 
জন্য যে খরচ করে উহাকে বিক্রয়-ব্যয় বলে। বাজারে পণ্যের প্রচাব 
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ও বিক্রয় কার্য চালাইবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে যে সকল ব্যয করিতে 
হয় উহাই বিক্রয়-বায়। এক কথায় পণ্যের বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার কার্ধের 
দরুন খরচকেই বিক্রয়-ব্যয় বলা চলে। ইহা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন 
ব্যয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিক্রয়-বায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান পণ্যের প্রতি 
ক্রেতাগণের চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে । বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারকার্ষেব 
দ্বারা প্রতিষ্ঠান ক্রেতাগণকে পণ্যটি সম্পর্কে পবিচয ঘটায এবং উহার বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে ওযাকিবহাল করিযা তোলে। প্রতিযোগিতামূলক প্রচার-কার্ষের 
মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান আর একটি প্রতিষ্ঠানের তুলনায নিজস্ব পণ্য বেশি 
পরিমাণে বিক্রয় করিতে সক্ষম হয় । 

নিখুত প্রতিযোগিতা ও বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে কোন উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয-ব্যয করিতে হয় না। নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে 
অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকায় ধরিয়া লওয়া হয়, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান 
বর্তমান দামে ইচ্ছামত যে কোন পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে পারে । ফলে, 
এই বাজারে কোন বিক্রয়-ব্যয়ের প্রয়োজন হয না। বিশুদ্ধ একচেটিয়! 
বাজারেও কোন প্রতিযোগী বিক্রেতা না থাকায় প্রচারকার্ধ বাবদ কোন 
খবচ করিতে হয না। কিন্তু একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার 
বাজারে কিংবা অলিগোপলির বাজারে বিক্রয়-ব্য় অপরিহার্য হহয়! পডে। 
এই প্রকারের বাজারে বিক্রেতাগণ পৃথকীক্ৃত পণ্য বিক্রয করে বলিযা 
প্রত্যেকে তাহার পণ্য বাজারে চালু করিবার জন্ত প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করে। 
এই ধরনের বাজারে অনেক সময বিক্রয়-ব্যয উৎপাদন-ব্যয অপেক্ষাও 
বেশি করা হয়। 

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজাবে বিক্রয-ব্যয় অপবিহার্ধ হইলেও ইহার 
ফলাফল সকল অবস্থাতে সুনিশ্চিত নহে। বিক্রয-ব্যয় পণ্যের চাহিদ! 
প্রতাবিত করে | বিক্রয়-ব্যয় দ্বার! প্রতিষ্টান যদি তাল প্রঠারকার্য চালাইতে 
সক্ষম হয তাহা হইলে পণ্যটির চাহিদা বাড়িবে এবং 
এবং চাহিদা-রেখ| দক্ষিণে সরিয়া যাইবে । কিন্ত 
পণোব এই চাহিদ! বুদ্ধি অনেকটা অশিশ্চিত। কেন না, 
একটি প্রতিষ্ঠান উহার নিজস্ব পণ্যের চাহিদা বাড়াইতে জোর প্রচারকার্ধ 
চালাইলে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিও পরম্পরবিরোধী প্রচারকার্ধ বাবদ ব্যষ 
করিবে । ফলে, প্রথম প্রতিষ্ঠানটির উপর বিক্য়-ব্যয়ের প্রভাব বিনষ্ট হইয়! 


বিক্রয-বায়ের 
ফলাফল 


৪১৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


যাইবে । অনেক সময় আবার বিক্রুয়-ব্যয়ের প্রতাব শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের 
পণ্যের চাহিদা বাড়াইয়াই নিঃশেষ হইয়া যায় না। একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্যের 
প্রচারকার্ষের জন্য যে ব্যয় করা হয উহা! পণ্যের সাধারণ চাহিদা! বাড়াইতে 
পারে। যেমন, একটি কোম্পানি যদি কফি চালাইবার জন্য প্রচার বাবদ ব্যত্ব 
করে তাহা হইলে এ কিক্রয়-ব্যয় দরুন বাজারে কফির সাধারণ চাহিদা বাড়িতে 
পারে। 

মনে রাখিতে হইবে যে, বিক্রয়-ব্যয় একদিকে যেমন পণ্যের চাহিদাকে 
প্রতাবিত করে, ইহ! আবার মোট বায় বাড়াইয়া, যদি প্রচুর উৎপাদন জনিত 
পণ্যের গড় ব্যয কম না থাকে, তাহা! হইলে পণ্যের দামকেও বাড়াইয়া 
থাকে। বিক্রয়-ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যদি প্রতিষ্ঠানের মোট গড ব্যয় বাড়িয়া 
যায় তাহা হইলে আবার পণ্যের চাহিদার উপর কি ফলাফল হইবে তাহার 
স্থিরতা থাকে না । 

বিক্রয পরিমাণের উপর বিক্রয়-ব্যয়ের ফলাফল কি হইতে পারে তাহা 
সঠিকতাবে বলা যায় না। প্রচারকার্য বাবদ কিছুটা পরিমাপ অর্থ ব্যয করিলে 
তাহার ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ কতটা বাডিবে তাহা পরিমাপ করা সম্ভব 
নহে | অনেক সময় প্রচার-ব্যয়ের কোন ফলাফলই দেখ। ন! দিতে পারে। 
যেমন, পেট্রল বিক্রয়কেন্দ্রগুলি যখন বিন! পয়সা গাড়ির চাকায় হাওয়া 
ভরিয়া দেয় কিংবা গাড়ি পরিষ্কার করিয়! দেয়, তখন উহাদের এই প্রচারকার্য 
বাবদ ব্যয পেট্রল বিক্রয়ের পরিমাণকে বড় একট! বাড়াইতে পারে ন1! |" বিভিন্ন 
কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক প্রচারের ফলে কোন প্রতিষ্ঠানেরই বিক্রষ 
বাড়ে ন7া। কিন্ত তাহ সত্বেও প্রত্যেককে এইরূপ প্রচারকার্য চালাইতে হুষ। 
কেন না ষে প্রতিষ্ঠানটি এইক্সপ প্রচারকার্ধ বাবদ ব্যয় না করিবে উহাকে 
নিশ্চয়ই কিছু খরিদ্বার হারাইবে উহার পক্ষে বর্তমান বিক্রয়ের পরিমাণ বজ্জাষ 
রাখা অসম্ভব হইবে । 

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণের 
সাধারণ নীতি 
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অনিধু"ত প্রতিযোগিতার বাজারে একই ধরনের সমজাতীয় পণ্য কেনা 
বেচ! হয় ন1!। বিক্রেতাগণ বিভিন্ন ধরনের পণ্য বাজারে বিক্রয় করে এবং 


একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাঁজার ৪১৫ 


ক্রেতাগণেরও কোন বিশেষ বিক্রেতার বিশেষ ধরনের পণ্োয় উপর বিশেষ 
বকম আকর্ষণ থাকে। প্রত্যেক বিক্রেতা বিজ্ঞপ্তি, ট্রেড মার্ক, ভদ্র ব্যবহার 
ইত্যাদি দ্বার নিজের পণ্য অপরাপর বিক্রেতার পণ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এই 
বিশ্বাস ক্রেতাগণের মনে জন্মাইতে চেষ্টা করে। কোন বিক্রেতা যদি তাহার 
পণ্যের প্রতি কিছুসংখ্যক ক্রেতার আসক্তি জন্মাইতে সফল হয, তাহা হইলে 
বাজারে সে কিছুটা একচেটিযা ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে । এই একচেটিয়া 
ক্ষমতার জোরে প্রত্যেক বিক্রেতা অনিখু্ত প্রতিযোগিতার বাজারে কিছুটা 
স্বাধীনভাবে পণ্যের দাম ধার্য করিতে পারে। কিন্তু নিখুত প্রতিযোগিতার 
বাজারে কোন বিক্রেতাই পণ্যেব দাম স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করিতে পারে না। 
প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা কেবলমাত্র পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ধার্য করিতে 
পারে, দাম বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। অনিখুশত প্রতিযোগিতার 
বাজারে বিক্রেতা ধদি পণ্যের দাম কিছুটা বাভাষও তাহা হইলে তাহার পণ্যের 
প্রতি কিছু ক্রেতার আসক্তি আছে বলিয়া তাহারা! এ বিক্রেতাকে পরিত্যাগ 
করিয়! অপর বিক্রেতার নিকট হইতে পণ্য কিনিবে না। আবার, সে যদি 
তাহার পণ্যের দাম কিছুটা কমাযও; তাহা হইলেও অন্থান্ত বিক্রেতার নিকট 
যাহার! পণ্য কিনিত তাহার! সকলে তাহার নিকট চলিযা আসিবে না। 
অনিখু*ত প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা তাহার পণ্যের দাম বাডাইলে কিছু পুরাতন 
ক্রেতা হাতছাড়! হইতে পারে, কিন্তু সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। 
সেইন্নপ্ব সে যদি তাহার পণ্যের দাম কমায়ও; তাহা হইলেও তাহার বিক্রষের 
পরিমাণ বেশি কিছু বাড়িবে না। বিক্রযের পরিমাণ বেশি বাড়াইতে হইলে 
পণ্যেব দামও বেশি করিয়া কমাইতে হইবে। সেইজন্য অনিথু'ত প্রতি- 
যোগিতার বাজারে কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা অসীম স্থিতিষ্থাপক হয় 
শা, চাহিদা-রেখা ডানদিকে নিম্নমুখী হয। তবে বিশুদ্ধ একচেটিয়! বাজারে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা! যতটা হয, অনিধু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা তাহা! অপেক্ষা বেশি হয়। ইহার কারণ এই যে, এই বাজাবে 
কিছু কিছু পরিবর্তক পণ্য বর্তমান থাকে। 

নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারের ন্তায এই বাজারেও বিক্রেতার সর্বাধিক 
মুনাফ! উপার্জনের লক্ষ্য থাকে । যতক্ষণ পর্যস্ত বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক 
আয় উহার প্রাস্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি থাকে, ততক্ষণ উহার পক্ষে পণ্যের 
যোগান বাড়াইয়! যাওয়। লাভজনক । আবার, প্রান্তিক আয় যদি প্রান্তিক 


৪১৬ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


ব্যয় অপেক্ষ! কম হয়, তাহা হইলে পণ্যের যোগান কমানোই বিক্রেতার পক্ষে 
লাভজনক । বিক্রেতাব মুনাফা সর্বাধিক হইবে সেই পরিমাণ পণ্য যোগান দিলে 
যাহাতে প্রান্তিক আয ও প্রান্তিক বায় পরম্পর সমান হয়। ইহাই ভারসাম্যের 
অবস্থা । কিন্ত এই ভাবসাম্যেব অবস্থায প্রান্তিক আয দাম অপেক্ষা কম 
হয। ইহার কাৰণ এই যে, অনিথু-ত প্রতিষোগিতার বাজাবে বিক্রেতাকে 
অধিক পরিমাণ পণ্য বিক্রয করিতে হইলে বাজার দাম কমাইতে হুয। 
আবার তারসাম্যের অবস্থায় প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান 
বলিযা অনিধু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক ব্যয়ও দাম অপেক্ষা 
কম হয়। 

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। নিখু'ত প্রতিযোগিতার বাজাবে 
যখন কোন শিল্প ভারসায্যে পৌছাষ তখন এ শিল্পে নিয়োজিত সকল 
প্রতিষ্ঠানই সর্বনিয় গড ব্যযে পণ্য উৎপানন ও বিক্রষ করিয়া থাকে । তখন 
এ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বাধিক কাম্য প্রতিষ্ঠান বল! চলে। কিন্তু অনিথুঁত 
প্রতিযোগিতাব বাজারে শিল্পের অন্তগত সকল প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন গড ব্যযে 
পণ্য উৎপাদন ও বিক্রষ কবে না। প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন 
সময়ে ষে প্রতিষ্টান সর্বনিম্ন গভ ব্যযে পণ্য যোগান দিতে পারে না, উহাকে 
শিল্প ছাডিয়৷ অন্থা্র চলিযা যাইতে হ্য। কিন্তু অনিথুঁত প্রতিযোগিতাব 
বাজাবে সর্বাধিক কাম্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সাধারণ প্রতিষ্ঠানও বাজাবে 
পণ্য বিক্রয করিযা থাকে । ইহার কারণ এই যে, সাধাবণ প্রতিষ্ঠানগুলির 
পণ্যের জন্য কিছু কিছু ক্রেতার বিশেষ আকর্ষণ থাকে এবং সর্বাধিক কাম্য 
প্রতিষ্ঠান আপন পণ্যের দায় কমাইয়। এ আকর্ষণ নষ্ট কবে না । 


২১ মংশ্লিষ চাহিদা ও যোগান 
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আমরা এষাবৎ দাম নির্ধারণের যে সকল বিশ্লেষণ করিষাছি তাহাতে 

ধরিয়। লওষা হইযাছে যে, ক্রেতাগণের একটি মাত্র পণ্যের চাহিদা 
আছে এবং বিক্রেতাগণের নিকটও একটি মাত্র পণ্যের যোগান আছে। 
এ পণ্যটির চাহিদা ও ষোগানের উপর অন্য কোন দ্রব্যের চাহিদা ও 
ষোগানের প্রভাব নাই। এ পণ্যটির দামের সহিত অন্য কোন দ্রব্যের 
দামেরও সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ একটি পণ্যের দাম অন্যান্ত পণ্যের চাহিদা, 
যোগান ও দাম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাবে নির্ধারিত হইতে পারে। কিন্ত 
বাস্তবে ইহা সম্ভব নহে। বাস্তবে একটি পণ্যের দাম কেবলমাত্র & পণ্যটির 
চাহিদা ও যোগানের প্রতিক্রিয়া! দ্বারাই নির্ধারিত হয এমন নহে। অন্যান্য 
পণ্যের চাহিদা এবং যোগানও পণ্যটির দাম নির্ধাবণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়! থাকে । বাস্তবক্ষেত্রে অধিকাংশ পণ্যের চাহিধা ও যোগান পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। পণ্যের চাহিদা! ও যোগান কিভাবে পবস্পব সংশ্লিষ্ট 
হইতে পাবে, নিচে তাহা আলোচন! করা হইল। 


সংশ্লিষ্ট চাহিদার প্রকারভেদ 
(10176516106 01075 01 177067-1618650. 1060900. ) 


পণ্যের সংশ্লি্ই চাহিদ! নিশ্ললিখিত চারিপ্রকারের দেখা যায় £ 

(১) যুক্ত চাহিদা (০10 7067590 )-কোন একটি অভাব 
পূরণের জন্য যখন একাধিক দ্রব্যের ব্যবহার প্রয়োজন হয় তখন এ সকল দ্রব্যের 
চাহিদাকে সংযুক্ত চাহিদা বল! হয় । যেমন, পাউরুটি ও মাখন, চা, চিনি ও ছুধ, 
মোটরগাড়ি ও পেট্রল ইত্যাদি সংযুক্ত চাহিদার কয়েকটি,উদ্বাহরণ। লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, শুধু তোগকারিগণের নিকট একাধিক দ্রব্যের চাহিদাই যে 
সংযুক্ত হয় তাহা নহে, উৎপাদনকারিগণের নিকট উৎপাদনের উপাদানগুলির 
চাহিদাও সংযুক্ত চাহিদার দৃষ্টান্ত । যে সকল ভ্ব্যের চাহিদা সংযুক্ত উহার 
একটি আর একটির অনুপূরক হুইযা থাকে । যেমন, মাখন পাউরঃটির অন্ন- 
পূরক, পেট্রল মোটরগাড়ির অহ্পূরক | সংযুক্ত চাহিদাকে সেইনন্য অস্থপুরক 
চাহিদাও (001310161006176815 01778110. ) বলা চলে। 


সংশ্লিষ্ট চাহিদা ও যোগান ৪১৯ 


সংযুক্ত চাহিদার ভ্রব্যগুলির চাহিদা এবং দামের পরিবর্তন একই মুখে 
ঘটযা থাকে । অর্থাৎ একটি দ্রব্যের চাহিদ1 বা দাম বাড়িলে সংযুক্ত অন্যান্য 
ব্রব্যের চাহিদ1 ও দাম বাডিবে, আবার একটি দ্রব্যের চাহিদা ও দাম কমিলে 
সংযুক্ত অন্ঠান্ত দ্রব্যের চাহিদা ও দাম কমিবে। যেমন, পাঁউরুটির চাহিদা 
বাড়িলে মাখনের চাহিদা বাডিবে, আবার পাঁউরুটির চাছিদ| কমিলে মাখনের 
চাহিদা কমিবে। 

কিন্ত সাধারণভাবে সংযুক্ত চাহিদার ভ্ত্রব্যগুলির দামের পরিবর্তন একমুখে 
ঘটিলেও, অনেক সময় এই পরিবর্তন বিপরীত মুখেও ঘটিতে পারে। যেমন, 

মনে কর, পাঁউরুটির যোগান যদি বাড়ে কিন্তু মাখনের 

সংযুক্ত চাহিদাৰ যোগান অপবিবত্তিত থাকে তাহ! হইলে.বাজারে পাউরুটিব 

পরিবর্তে পরস্পর দাম কমিবে। ফলে, পাঁউরুটির চাহিদা বাড়িবে। 

সম্পর্ক পাউরুটিব চাহিদা বৃদ্ধির সহিত সংযুক্ত দ্রব্য মাখনেব 

| চাহিদাও বাড়িবে। কিন্তু যেহেতু মাখনের যোগান 

অপরিবর্তিত ধরিয়া লওষা হইযাছে, সেইজন্য মাখনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে 

উহার দাম বাডিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সংযুক্ত চাহিদার একটি 

ভ্রব্য পাঁউরুটির দাম যখন কমিয়াছে তখন আর একটি দ্রব্য মাখনের দাম 
ঘাডিযাছে। 

(২) উদ্ভূত চাহিদা (7)617৮50. 10)6798170)- যখন একটি দ্রব্যের 
চাহিদ. হইতে আর একটি দ্রব্যের চাহিদার উৎপত্তি হয়, তখন দ্বিতীয় দ্রব্যটির 
চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা বলে। উৎপাদনের উপাদান বা কারকগুলিব চাহিদা 
উদ্ভূত চাহিদার প্রকট দৃষ্টান্ত । উপাদানগুলির চাহিদা স্্টি হয় তোগ্যপণ্যের 
চাহিদা হইতে । ভোগকারিগণের বাড়ির চাহিদা হইতে বাড়ি তৈয়ারীর জন্য 
জমি, মালমশলা, রাজমিস্ত্রীর শ্রম, ইত্যাদি চাহিদার স্যষ্টি হইয়! থাকে । এই 
উপাদানগুলির চাহি! উদ্ভূত চাহিদা । উদ্ভূত চাহিদার ক্ষেত্রে ভ্ত্ব্যগুলির 
চাহিদা ও দাম একমুখী হইযা থাকে । যেমন, বাড়ি তৈয়ারীর জন্য ইটের 
চাহিদা! বাড়িলে, টুন, বালি? স্থরকি ইত্যাদির চাহিদাও বাড়িবে। 

(৩) €যৌশ্সিক চাহিদা (002209105 792)8710)-_যখন একই দ্রব্য 
বিভিন্নভাবে ব্যবহারের জন্ত চাওয়া হয় তখন সেইব্বপ চাহিদাকে যৌগিক 
চাহদ! বলে। যেমন, ইস্পাত বিভিন্নভাবে ব্যবহার স্বারা বিভিন্ন অভাব পূরণ 
কর! যায়। বাড়িঘর নির্মাণে, অস্ত্রপাতি নিষ্নাণেঃ রেলগাড়ি ও জাহাজ 


৪২৩ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


নির্মাণে, যন্ত্রপাতি কলকর্জ! নির্মাণে ইম্পাত ব্যবহার করা! যায় । দ্রব্যের যৌগিক 
চাহিদার ক্ষেত্রেও চাহিদা ও দামের একই সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। বাড়িঘর 
নির্মাণকারিগণ যদি বেশি দামে ইস্পাত কেনে, তাহা হইলে ইস্পাতের অন্যান্ত 
চাহিদাকারিগণের নিকটও ইস্পাতের দাম অবশ্য বাড়িবে। 

(৪) প্রতিযোগী চাহিদ। (২15৪1 ০0: 0010792061০ 
10827900 )-যখন কোন একটি চাহিদ! বিভিন্ন দ্রব্য ব্যবহার দ্বার! পূরণ করা! 
যায় তখন এঁ সকল বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদাকে প্রতিযোগী চাহিদা বল! হয়। 
যেমন, চা ও কফি, বাদ ও রেল, চিনি ও 'ম্তাকারিন ইত্যাদির চাহিদ! 
প্রতিযোগী চাহিদ1 | উৎপাদনের উপাদানগুলির চাহিদাও যেমন, পুঁজি ও, 
শ্রমের চাহিদাও কতকট! প্রতিযোগী চাহিদ1। ষে সকল দ্রব্যের চাহিদাকে 
প্রতিযোগী চাহিদ|! বল! হয়, উহার1 পরস্পরের বিকল্প বা পরিবর্তক ভ্ত্রব্য। 
প্রতিযোগী চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন বিপরীতমুখী হইয়! 
থাকে । কিন্তু দামের পরিবর্তন একই মুখে ঘটে। 


সংযুক্ত চাহিদ1 ও দাম নির্ধারণ 


(00106 10617321070. 2100. [১1108 10666107)1179,61010. ) 


সংযুক্ত চাহিদাসম্পন্ন দ্রব্যের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়ঃ আমরা! এখন 
তাহাই আলোচন! করিব। 
সাধারণ ক্ষেত্রে পণ্যের দাম প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক ব্যষ দ্বারা 
নির্ধারিত হয়। কিন্তু সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম-তত্বের এ মূল নীতিটি 
কিছু অদল-বদল করিয়! প্রয়োগ করিতে হয়। সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে 
অন্থপূরক ছুই ব! ততোধিক ত্রব্যের প্রত্যেকটির প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় 
পৃথকভাবে নির্ণয় করার কোনই অন্ুবিধ। নাই । কেননা, উহাদের প্রত্যেকটি 
দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়। পুথক | যেমন, পাউরুটি ও মাখনের পৃথক উৎপাদন 
ব্যয় নির্ধারণ করার কোনই সমস্ত! নাই ; কেন না, উহার সংযুক্তভাবে উৎপন্ন 
হয় না। সমস্তা হইল চাহিদার দিক হইতে বিভিন্ন অহ্পৃবক দ্রব্যের পৃথক 
পৃথক প্রান্তিক উপযোগ নির্ধারণ কর! । যেহেতু পাউরুটি ও মাখন একযোগে 
ংযুক্ততাবে ব্যবহৃত হয়; সেইহেতু কোন্‌ ভ্রব্যটির প্রাস্তিক উপযোগ কতট। 
তাহ! নির্ণয় কর! সহজ নহে । 
ংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দুইটি দ্রব্যের পৃথক প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় 


সংশ্লিষ্ট চাহিদা! ও যোগান ৪২১ 


করিতে হইলে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ অপরিবর্তণীয় রাখিয়া আর 
একটি দ্রব্যের চাহিদার পবিমাণ বাড়াইতে হয়। দ্বিতীয় দ্রব্যটির চাহিদার 
পরিমাণ বাড়াইবার ফলে তোগকারী যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিবে 
উহাই এ দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ | মাখনের চাহিদা পরিমাণ অপরিব্তিত 
বাখিয়, পাউরুটির চাহিণ| এক একক বাড়াইলে যে অতিরিক্ত উপযোগ 
লাভ করা! যায় উহাই পাউরুটিব প্রান্তিক উপযোগ। এইব্ূপভাবে আবার 
পাউরুটির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়। মাখনের চাহিদা এক একক বৃদ্ধি 
করিলে, মাখনের প্রান্তিক উপযোগ নির্ধারণ কর! যায়। পাউরুটির দাম 
নির্ধারিত হইবে পাউকুটির প্রান্তিক উপযোগ ও উহার প্রান্তিক ব্যয় দ্বারা । 
সেইব্নপ মাখনের দাম নির্ধাবিত হইবে মাখনের প্রান্তিক উপযোগ ও উহার 
প্রান্তিক ব্যয় দ্বারা । উৎপাদনের যে সকল উপাদানগুলির চাহিদা সংযুক্ত 
উহাদের ক্ষেত্রেও দাম নির্ধারণে এ একই শীতি প্রযোজ্য। 

কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদূগণ এই সংযুক্ত চাহিদার পণ্যের দাম 
নির্ধারণে উপযোগ-তন্তেব বিশ্লেষণ সন্তোষজনক মনে কবেন না। তাহার! পছন্দ- 
তত্বেব ভিত্তিতে সংযুক্ত চাহিদার পণ্যের দাম নির্ধারণের পক্ষপাতী । তাহাদেব 
মতে সংযুক্ত পণাক্রযেব ক্ষেত্রে তোগকারীর ভারসাম্য অবস্থা তখনই আসিবে 


যখন ছুই বা ততোধিক পণ্যের প্রান্তিক উপযোগেব অনুপাত উহাদের দামেব 


11102 [2 ণঁ 
অন্নপাতের সমান হয ( অর্থাৎ 0 -/- )। ক্রেতা নিদিষ্ট 


দামে পণ্যগুলির সেই পরিমাণ কিনিবে যাহাতে প্রত্যেকটি পণ্যের উপর ব্যষিত 
অর্থ হইতে সে সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে পারে । উৎপাদনের 
উপাদান ক্রয়ের ক্ষেত্রেও উৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রতিটি উপাদান সেই 
পবিমাণ কিনিবে যাহাতে উহাদের প্রতোকটি হইতে সমপরিষাণ প্রান্তিক 
উৎপন্ন লাভ করিতে পাবে। 

সংশ্লিষ্ট যোগান 


([10051-1518690 5000115 ) 
পণ্যের পরস্পর সংশ্লিষ্ট যোগান দেখা যায় প্রধানত ছুই প্রকারের £ 
(১) সংযুক্ত যোগান, এবং (২) প্রতিযোগী যোগান। 
(১) সংযুক্ত যোগান (০126 50015 )_-যখন একই পরিমাণ 
অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা একই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছুই ৰা ততোধিক দ্রব 


৪২২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


ও দেব! উৎপন্ন হয়, তখন এই দ্রব্যগুলির ব! সেবাগুলির যোগানকে সংযুক্ত 
যোগান বলে। একই ব্যয দ্বারা সংযুক্তভাবে উৎপন্ন হয বলিয়! এই প্রব্য- 
গুলিকে সংযুক্ত যোগানের দ্রব্য বা সহ-উৎপন্ন ব্যয় বিশিষ্ট দ্রব্য (01? 
£0০05 বা 10226 005 £9005 ) বলা হয। যে সকল প্রতিষ্ঠান এইরূপ 
দ্রব্য উৎপাদন করে উহার্দিগকে একাধিক দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 
(11010010000 810) ) বলা চলে । যে সকলদ্রব্যবা সেবার যোগান 

যুক্ত উহার পরম্পর অনুপৃরক ( ০0211515768: ) হইয়া থাকে । 
সংযুক্ত যোগানের প্রকট দৃষ্টান্ত হইল £ তুল! ও তুলাবীজ, পশম ও মাংস, 
গ্যাস ও কষলা, ধান ও খড় ইত্যাদি । সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে মূলত যে 
দ্রব্যটি বা সেব! উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা হয়, উহাকে মুখ্য পণ্য 
বলে; আর যে জ্রব্য বা সেবাটি অপরিহার্ধভাবে মূল দ্রব্য বা সেবার সহিত 
উৎপন্ন হয় উহাকে উপজাত-দ্রব্য বা! সেবা! (০5-:900% ) বলে। 

যে সকল ভ্রবে'র যোগান সংযুক্ত উহাদের দামের পরিবর্তনের পরস্পর 
সম্পর্ক কি? তুলা ও তুলাবীজ সংযুক্ত যোগান। যদি তুলার চাহিদা 

বৃদ্ধির সঙ্গে তুলার দাম বাড়ে তাহা হইলে তুল1 বীজের দামে 
পাটের এবস্পর দে কোনদিকে পরিবর্তন ঘটিবে? তুলার চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গ 

যখন তুলার দাম বাডে তখন স্বভাবতই তুঙ্গার উৎপাদনও 
বাড়িয়। যায়। তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীজের উৎপাদনও বাড়িয়া 
যাইবে । কিন্তু বীজের চাহিদা অপরিবণ্তিত থাকায়, বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাওযাতে উহার দাম কমিবে। সুতরাং, সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে যখন মুখ্য 
পণ্যটির দাম বৃদ্ধি পাষ; তখন উপজাত পণ্যের দাম ভ্রাস পাইবে । অপর পক্ষে, 
মুখ্য পণ্যের দাম কমিলে উপজাত পণ্যটির দাম বৃদ্ধি পাইবে । অর্থাৎ সংযুক্ত 
যোগানের ক্ষেত্রে পণ্যের দামের পরিবর্তন বিপরীত দিকে ঘটে । 

(২) প্রতিযোগী যোগান (0২1%8] 0: 00101951615 9115) 
একই উপাদান দ্বার! যখন দুই বা ততোধিক দ্রব্যের উৎপাদন ঘটে, তখন 
উহাদের যোগান পরস্পর প্রতিযোগী হয়। যেমন একই স্থানের জমি যদি 
পাট ও ধান চাষের উপযোগী হয়, তাহ! হইলে এ জমি বেশি পরিমাণে 
পাট চাষে নিয়োগ করিলে ধান উৎপাদনে জমির যোগান কমিয়া যাইবে । এ 
ক্ষেত্রে পাট ও ধানের যোগান পরম্পর প্রতিযোগী । পাটের চাছিনা ও 
দাম বাড়িলে কৃষক বেশি খাজন! দিয়া বেশি পরিমাণ জমি পাট উৎপাদনে 
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নিযুক্ত করিবে। কিন্তু পাট চাষে বেশি জমি নিযুক্ত হইলে ধান চাষের জন্য 
জমির যোগান টান পড়িবে। ইহাতে ধানের উৎপাদন কমিবে এবং দাম 
বাড়িযা যাইবে। সুতরাং প্রতিযোগী যোগানের পণ্যের ক্ষেত্রে যোগানের 
পবিবর্তন বিপরীত মুখে ঘটে এবং দামের পরিবর্তন একই মুখে ঘটে । 
সংযুক্ত যোগান ও দাম নির্ধারণ 
(02170 9010015 200. 71106 10851210111961010 ) 
সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে পণ্যের দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের 
সাধারণ তত্ব প্রয়োগ করিতে হয় । তবে সাধারণ অবস্থা একটি পণ্যের দাম 
বিচ্ছিন্নভাবে নির্ধারণের সময় সুত্রটি যে তাবে প্রযোজ্য, সংযুক্ত যোগানের 
ক্ষেত্রে উহ! প্রয়োগের একটু তারতম্য আছে। সংযুক্ত ষোগানের ক্ষেত্রে 
বিতিন্ব পণ্যের মোট সম্মিলিত ব্যয নির্ণয করা সহজ, কিন্ত প্রত্যেকটি 
পণ্যের উৎপাদন ব্যয় পৃথকভাবে নির্ধারণ কর! সহঞ্জ নহে। 
দাম নির্ধারণেব বিশ্লেষণ যাহাতে সহজ হয়, তাহার জন্ সংযুক্ত যোগানের 
পণ্যকে ছুই ভাগে ভাগ কর! চলে £ (১) কতকগুলি সংযুক্ত যোগানের পণ্য 
আছে যাহাদের আপেক্ষিক অনুপ।ত পরিবর্তন কর! 
সি চলে। যেমন, পশম ও মাংস। ইচ্ছা করিলে বৈজ্ঞানিক 
প্রজনন দ্বারা এমন জাতের মেষ উৎপাদন করা যায়, 
যাহাতে মাংসের আপেক্ষিক অনুপাত পশমের আপেক্ষিক অনুপাত অপেক্ষা 
বেশি হইতে পারে । আবার, এমন জাতেরও মেষ উৎপাদন করা যায় 
যাহাতে পশমের আপেক্ষিক অঙন্কপাত মাংসের আপেক্ষিক অন্ুপাত অপেক্ষা 
বেশি হইতে পারে । (২) আর এক প্রকারের সংযুক্ত যোগানের পণ্য 
আছে যাহাদের আপেক্ষিক অহ্ৃপাত স্থির ; মানুষ অদল-বদল করিতে পারে 
ন। যেমন, তুলা ও তুলাবীজ, ধান ও খড় ইত্যাদি । 
প্রথম শ্রেণীর সংযুক্ত যোগান ভ্রব্যের প্রত্যেকটির প্রান্তিক উৎপাদন ব্য 
পৃথকণাবে নির্ণয কর! যায়। যনে কর, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা “ক' 
ও থে" এই ছুই জাতের মেষ উৎপন্ন করা হইয়াছে। 
সহজ বেগানঞানোন এক" জাতের মেষ হইতে অপেক্ষাক্ুত বেশি অনুপাতে মাংস 
পাওয়। যায়; আর “থ' জাতের মেষ হুইতে পশমের 
আপেক্ষিক অনুপাত পাওয়! যায় বেশি। এই উভয় জাতের এক একটি মেষ 


প্রতিপালনের ব্যয় ধর! যাক ১০০২ টাকা । মনে কর ১“ক' জাতের একটি মেষ 
3.৮._29 (84) 
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হুইতে ১০ একক মাংস এবং ৮ একক পশম পাওয় যায়, উহার প্রতিপালন বায় 
১০০ টাকা । সেইব্ূপ খ' জাতের একটি মেষ হইতে ৭ একক মাংস এবং 
১০ একক পশম পাওয়! যায় । উহার প্রতিপালন ব্যয় ১০০ টাক! 

যদি “ক' জাতের ৭টি মেষ প্রতিপালন কর! যায়, তাহা হইলে উহাদের 
মাংসের পরিমাণ হইবে ৭০ একক, এবং পশমের পরিমাণ ৬ একক-_৭টা! 
মেষের প্রতিপালন ব্যয় হইবে ৭০০ টাকা । আবার “খ জাতের ১"টি 
মেষের প্রতিপালন ব্যয় হইবে ১০০০ টাকা; উহাদের মাংসের পরিমাণ 
হইবে ৭০ একক এবং পশমের পরিমাণ ১৯০ একক। এই ছুই জাতের 
মেষ প্রতিপালন করিয়া! অতিরিক্ত ৪৪ একক পশম "পাওয়া যায় অতিরিজ্ঞ 
৩০০ টাকা! ব্যয়ে। সুতরাং পশমের প্রান্তিক ব্যয় হইবে প্রন, টাকা অর্থাৎ 
৬সচ টাকা । ঠিক একইবূপে মাংসেরও প্রান্তিক ব্যয় পৃথকভাবে নির্ণয় করা 
যায়। এইভাবে যখন প্রত্যেকটি দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয় পৃথকভাবে বাহির 
কর! যায়, তখন নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পশমের দাম উহার প্রান্তিক 
ব্যয়ের সমান এবং মাংসের দামও মাংসের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান। অনিথু*ত 
প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেকটি দ্রবোর উৎপাদনে ষে অবস্থায় প্রান্তিক 
আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইবে সেই পরিমাণে প্রতোকটি দ্তরবা 
উৎপাদিত হইবে । দাম প্রান্তিক বায় 
অপেক্ষা বেশি হইবে। 

পার্থের চিত্রে খ' দ্রব্যের যোগান 
অপরিবর্তণীয় অন্থমান করিয়া “ক' 
দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের রেখ! 210. 
রেখা আক1 হইয়াছে । আবার “ক' 
দ্রব্যের যোগান অপরিবর্তনীয় ধরিয়া 

55 *. লইয়! “খ' দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়-রেখ৷ 

2108 আক! হইয়াছে । “ক' ভ্ত্ব্যের ভারসামোর দাম 05 এবং ভারসাম্য 
পণ্যের পরিমাণ 01) | থে দ্রব্যের তারসাযোর দাম 08 এবং তারসাধ্য 
পণ্যের পরিমাণ 01151 যদি “খ' দ্রবোর চাহিদ| বাড়ে তাহ! হইলে “ক 
দ্রব্যের যোগান বাড়িবে যতক্ষণ না৷ উহার প্রান্তিক ব্যয়-রেখা নৃতন চাহিদ। 
রেখা 0$104কে স্পর্শ করে। “খ' ভ্রব্যেরশ্দাম বাড়িয়া! 0725 হইবে, যখন ক' 
দ্রব্যের যোগান অপরিবর্তনীয় থাকিবে। 
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কিন্তু সংযুক্ত যোগানের পণা যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়, অর্থাৎ উহাদের 
আপেক্ষিক অন্পাত যদি পরিবর্তন কর! না যায়, তাহা হইলে পণ্যের 
প্রত্যেকটর প্রান্তিক ব্যয় পৃথকভাবে নির্ধারণ করা সম্তৰ 
পা নহে। যেমন, তুলা ও তুলাবীজের আপেক্ষিক অনুপাত 
দ্রব্যের দ।ম নির্ধাবণ প্রকৃত নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। উহাদের আপেক্ষিক 
অনুপাত পরিবর্তন কর! সম্ভব নয় বলিয়া! উহাদের প্রান্তিক 
বায় পৃথকভাবে নির্ধারণ কর! যায় না। শুধুমাত্র ইহাদের মোট সংযুক্ত বায় 
নির্ণয় করা যাষ। এইক্সপ সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণে দুইটি নীতি 
সাধারণত কার্ধকর হয়। প্রথমত, তুল! ও তুলাবীজ-_এই ছুইটি সংযুক্ত 
যোগান দ্রব্যের মোট উৎপাদন বায় উহাদের মোট বিক্রয় দাম দ্বারা উত্তল হওয়া 
চাই। দ্বিতীযত, প্রত্যেকটি দ্রবোর দাম নির্ধারিত হয় তোগকারীর নিকট সংশ্লিষ্ট 
্ব্যের প্রান্তিক উপযোগ কতটা তাহা দ্বারা । তুলার বাজার চাহিদা কি, 
তাহা দ্বার! তুলার দাম পৃথকভাবে স্থির হইবে ; তুলাবীজের বাজার চাহিদ! 
কি, তাহ! দ্বারা তুলাবীজের দাম ধার্ধ হইবে । দাম নির্ধাবণের এই নীতিকে 
10111010016 ০1 ৮7109 006 0৪680 111 1052 বলা হয়। 
মনে রাখিতে হইবে যে, সংসুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পণ্য উপাদনের 
একটি প্রাথমিক ব্যয (11108 0056) আছে । প্রত্যেকটি পণ্যের বাজার দাষ 


এমনভাবে ধার্য হওয়! চাই যে, উহা দ্বারা ন্যুনপক্ষে ভ্রব্যটি উৎপাদনের প্রাথমিক 
ব্যয উঠিয়া আসে। 


দাম নিয়ন্ত্রণ ও উহার ফলাফল 
(71105 6০006012100 165 12495065) 


যখন কোন ভ্রবোর যোগানে ঘাটতি পড়ে, তখন উহার দাম বাড়িয়া যায়। 
এই দ্বামবৃদ্ধির সুবিধ| লইয়া দ্রবাটির উৎপাদক, বিক্রেত! ও আড়তদার প্রভৃতি 
মোট! মুনাফা উপার্জন করিয়! থাকে । ফলে ভোগকারি- 

দাম নিষন্ত্রপের 
প্রয়োজনীয়ত। গণের কষ্টের চুড়ান্ত হয। এ জ্ব্যটি যদি খাছ্যবস্ত হয়, 
কিংবা! অন্ত কোন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য হয়, তাহা হইলে 
উহার চড়া দাম তোগকারিগণের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে। 
জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগকারিগণ, বিশেষ করিয়! শ্রমিকশ্রেণী, 
উচ্চতর মঞ্ডুরির অন্ত দাবী পেশ করে । উহার ফলে শ্রমিক-মালিক বিবাদ ও 


৪২৬ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


অন্তান্ত অশান্তি স্থি হইতে পারে । আবার, ত্রবাটি যদি উৎপাদক সামগ্রী হয় 
তাহা হইলে উহার দাম বাড়িলে অন্যান্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পাইবে । পণ্য 
মূল্য বৃদ্ধির এই সকল অস্তত পরিণাম যাহাতে না! ঘটে তাহার জন্ম সরকার দাম 
নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা প্রবর্তন করিয়া থাকে। 

দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে পণ্যের দাম ও ক্রয়-বিক্রয়ের উপর 
কতকগুলি ফলাফল দেখা দেয়। নিচে রেখাচিত্রেব 
সাহায্যে এই ফলাফলগুলি দেখানো হইল £ 
চিত্রে কোন পণ্যের তারসাধ্য দাম ০0 এবং তারসামা ক্রয়-বিক্রয়েয় 
পরিমাণ 021 দেখানে। 
হইয়াছে। এই দাম খুব বেশি 
মনে করিয়া সরকার পণ্যটির 
দাম 0১: ধার্য করিয়া দিল। 
এই নিয়ন্ত্রিত দামে চাহিদার 
পরিমাণ বাড়িয়া 014: হইল 
কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমিযা 
0118 হইল। অর্থাৎ দাম 
নিয়ন্ত্রণের ফলে যোগান অপেক্ষা 
চাহিদা! 21345 পরিমাণ বাড়িল। যোগানের পরিমাণ কমিয়! যাওয়াষ 
ক্রেতাগণ ইচ্ছামত পরিমাণে পণ্য কিনিতে পারিবে না । বিক্রেতাগণ ইচ্ছামত 
যতটুকু পণ্য বাজারে ছাড়িবে, ক্রেতাগপ তাহার বেশি কিনিতে পারিবে ন। 
দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বাবস্থার নিয়লিখিত আরও কতকগুলি অস্থবিধ! আছে £ 

(১) অন্যতম অস্থবিধা হইল সর্বোচ্চ দাম (0611106 01106) নির্ধারণ 
সম্পর্কে । যে পণ্য দেশে উৎপন্ন হয় উহার দাম ধার্ধ কর! হয় উৎপাদন 
ব্যয় ও সম্ভাব্য স্বাভাবিক মুনাফার যোগফলের ভিত্তিতে । কিন্তু উৎপাদন 
ব্যয় পরিবর্তনীয়। উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রিত 
দ্ামেরও অদল-বদল করিতে হয়। আবার পণ্যটি যদি বিদেশ হইতে 
আমদানি কর! হয়, তাহা হইলে উহার নিয়ন্ত্রণ দাম ধার্য করা হয় পণ্যটি 
দেশে পৌঁছান পর্বস্ত যে মোট ব্যয় হয় তাহার ভিত্তিতে । এই মোট ব্যয়েরও 
পরিবর্তন হইতে পারে । 
+ (২) দাম নিয়ন্ত্রণের আর একটি অন্ুবিধা হইতেছে নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ দাম 


ঘাম নিয়ন্ত্রণের 
ফলাফল 





সংশ্লিষ্ট চাহিদা ও যোগান ৪২৭ 


চালু করা। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনেক সময় কালে বাজারের স্থষ্টি 
হয়। ফলে পণ্যটি বাজার হইতে একেবারে উধাও হইতে পারে কিংবা 
উহার যোগান অস্বাভাবিকরূপে কমিতে পারে । রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থ! 
যদি সৎ, সুদক্ষ ও কর্মকূশল না হয়, তাহ! হইলে দাম নিয়ন্ত্রণের সকল উদ্দেশ্যই 
ব্যর্থ হইতে পারে। 

(৩) অনেক সময় ভোগকারিগণের মধ্যে পণ্যের বন্টন সম্পর্কে সমস্যা 
দেখা দিতে পারে। যাহাদের প্রয়োজন বেশি তাহাদের ভাগ্যে উপযুক্ত 
পরিমাণে দ্রব্য না-ও জুটিতে পারে। 

সরকারী দাম নিয়ন্ত্রণের উপরি-উক্ত অনুবিধাগুলি দেখ! দিতে পারে 
বলিয়া দাম নিয়ন্ত্রণের সহত রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের আবশ্ঠকতা৷ অপরিহার্য 
হইয়! পড়ে । 

রেশনিং ব্যবস্থা 
(২8010101215 ১5510 ) 


সরকার যখন পণোর দাম বাঁধিয়! দেয় অনেক সময়ই এ পণ্যটি ভোগ- 
কারিগণের মধ্যে অন্যায় ও অকাম্যতাবে বন্টিত হইতে পারে। সেইজন্ঠ যুদ্ধ 
বা অন্ত কোন জরুরী অবস্থায় সরকার অতি আবশ্যকীয় বা যে পণ্যের যোগান 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ উহার ন্তাষ্য বণ্টনের বন্দোবস্ত করিয়। থাকে । যে ব্যবস্থার 
মাধ্যমে" এ ধরনের ঘাটতি পণ্যের মাথাপিছু স্তায্য বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা হয় 
উহাকে রেশনিং ব্যবস্থা বা বরাদ্দ প্রথা বলে। রেশনিং ব্যবস্থা হইল ভোগ- 
কারিগণের ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার সর্বাপেক্ষা কাম্য পদ্ধতি । এই পদ্ধতি দ্বারা 
মাথাপিছু পণ্যের ক্রয় বরাদ্দ করা হয়; ফলে, সকলেই নিয়ন্ত্রিত দামে পণ্যের 
কিছুটা ভোগ করিতে পারে। কোন তোগকারা নিয়ন্ত্রিত পণ্যের যতটা! 
পরিমাণ ইচ্ছ। ক্রয় করিয়! ভোগে লাগাইতে পারে না। 
রেশনিং বাবস্কার সর্বাপেক্ষা বড় গুণ এই যে, ইহ! প্রবর্তিত হইলে ধনী 
ক্রেতাগণ চড়! দাম দিয়া! ঘাটতি পণ্যের সবটাই অথবা 
ধবপাসিং বাবস্থা অধিকাংশ কিনিয় লইতে পারে না । সকল ক্রেতাই 
ফল ও সৃবিধ! 
মাথাপিছু বরাদ্দ পরিমাণ পণা ক্রয় করিতে পারে এবং 
সরকারও নিয়ন্ত্রিত সবোচ্চ দাম-স্তর বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। 
কিত্ত রেশনিং ব্যবস্থার অনেক অসুবিধাও আছে । ন্যায়ের ভিত্তিতে পণ্য 


৪২৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


বন্টন ব্যবস্থা চালু করিতে হইলে সকল তভোগকারির জন্য সমান পরিমাণ পণ্য 

অননবিধা বরাদ্দ কর] প্রয়োজন । কিন্ত একই পণ্য সকল লোকের 

সমান পরিমাণে প্রয়োজনে না-ও লাগিতে পারে । সকল 

ভোগকারির প্রয়োজন এক নহে। সকলের আয়, রুচি, পছন্দনীয়তাও এক 
নহে। রেশনিং ব্যবস্থায় মাথাপ্রতি সমান পরিমাণ পণোর বরাদ্দ করা হয় 
বলিয়! বিভিন্ন ভোগকারীর বিভিন্ন পরিমাণ প্রয়োজনের দিকে ইহা দৃষ্টি দিতে 
পারে না। তোগকারিগণের পছন্দ-অপছন্দের শ্বাধীনতাকে এই ব্যবস্থা বিশেষ- 
তাবে ক্ষুপ্ন করে। 

রেশনিং ব্যবস্থার আর একটি গলদ এই যে, ইহা অধিকদিন চালু থাকিলে 
তোগকারিগণের চাহিদার প্রকৃতি সাধারণ পথে ন| চলিয়। বিকৃত হইতে বাধ্য 
হয়। আবশ্যকীষ দ্রব্যের ক্রয় পরিষাণ যদি সরকার ধার্য করিয়! দেয়, তাহা! 
হইলে প্রয়োজন ও সামর্থা থাকিলেও এ ভ্রব্যগুলি ০োগকারিগণ অধিক 
পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে না। তখন তাহার! অন্ঠান্ত সহজলত্য বিলাস- 
সামগ্রী কিনিতে অধিক ব্যয় করিতে থাকে । ফলে, শ্রম, পুজি প্রভৃতি 
উপাদানগুলি এই সকল দ্রব্য উৎপাদনে অধিক পরিমাণে নিয়োগ লাভ করিতে 
থাকে ; ইহাতে ষোগান-টান নিযস্ত্রিত দ্রব্যের ঘাটতি আরও বাডিতে পারে। 

রেশনিং-ব্যবস্থার আর একটি অন্থবিধা হইতেছে ইহার পরিচালনাগত 
সমন্ত।। এই ব্যবস্থা ভালতাবে কার্যকর করিতে হইলে শ্রেণীগত ভাবে বিভিন্ন 
ভোগকারীর প্রয়োজন ও পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণ করিয়া মাথাপিছু" পণোর 
পরিমাণ ধার্ধ করতে হয। যে সকল কেন্দ্র হইতে ভ্রব্য বন্টন করা হইবে 
সেখানে কোন প্রকার চোরা কারবার যাহাতে ন! চলে তাহার উপর সরকারী 
কর্মচারীদের কড়া দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। 

উপরি-উক্ত অস্থবিধাগুলির জন্য রেশনিং ব্যবস্থা বেশি দিন চালু রাখা 
উচিত নছে। জরুরী অবস্থ/ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা তুলিয়া 
দেওয়! উচিত । 


২২ ফাট্কা 


€ 576০0126101 ) 





ভবিষ্যৎ ঘটনার পরিবর্তন অনুমান করিয়! বর্তমানের ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণকেই 

সাধারণ অর্থে ফাটুকা বলে। ফাট্কা কারবারের ভিত্তি হইল তবিষ্ঠাতে 
দামের পরিবর্তন। ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তন অনুমান করিয়া মুনাফা উপার্জনের 
উদ্দেশ্টে বর্তমানে স্ত্রব্য বা" লশ্মীপত্রের (50005 5৪120. 
5500110155 ) যে কেনা-বেচা চলে উহাকে ফাট্‌কা 
কারবার বা এক কথায় ফাট্কা বলা হয়। বর্তমানে দ্রব্য বা লশ্লীপত্রের 
চাহিদা বা যোগানের যাহা গতি, ভবিষ্যতে সেই গতি না-ও থাকিতে পারে। 
চাহিদ|-যোগানের গতি যদি বর্তমানে ও তবিষ্ঠতে এক ন|! থাকে তাহা 
হইলে দ্রব্য বা লম্লীপত্রের দামও বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তফাৎ হইতে বাধ্য । 
ফাটুকা কারবারীর কাজ ভবিষ্যতে দামের গতি কোনদিকে যাইবে তাহা 
সঠিকভাবে অনুমান করা । সেই অন্থমানের উপর তিত্তি করিয়া সে বর্তমানে 
বেচা-কেনা করে এবং এঁ লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফালাভের চেষ্টা করে। 
ফাটুক! কারবার বা লেনদেন (50০01196৮ ৪110€ ) পাট, চা, তুল! 
প্রভৃতি নানারকম কাচামাল এবং খনিজ ও তৈয়ারী দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রুয়ের 
ক্ষেত্রে সংগঠিত হইতে পারে । আবার, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারী খণপত্র 
প্রভৃতি বিবিধ লগ্রী-পত্রের কেনা-বেচার বাজারেও ফাট্ুক! লেন-দেন সংগঠিত 
হইতে পারে। প্রথম প্রকার ফাক! লেন-দেনকে উৎপন্ন বা পণ্যের বাজার 
(0:090008 ০01 0010190016৮ 12115) বলা হয়। আর দ্বিতীষ 
প্রকার বাজারকে লগ্নীপত্রের বাজার ব! শেয়ার বাজার (96০০1 743001781785 
01 91721671211 ) বলা হয়। 


কাটুকার অর্থ কি 


ফাকা কারবার বা লেন-দেনের প্রকৃতি 

(৪৮215 ০0 5090021805৩ 1069117£5 ) 
ফাট্কা কারবারের উৎপত্তির মূল কারণ হইল ভবিস্ততে দামের সম্ভাব্য 
পরিবর্তন । ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তন ঘটিবে অনুমান করিয়া ফাটুকা কারবারী 


ফাটক৷ ৪৩১ 


সি 


মুনাফ| উপার্জনের উদ্দেশে বর্তমানে পণ্য বা লম্মী-পত্র ক্রয়-বিক্রষ করিয়া! 
থাকে । ফাট্ক! কারবারীরা যদি অনুমান করে যে, তবিষ্ততে দাম বাড়িবে 
তাহা! হইলে তাহার! বর্তমান বাজারে পণ্য বা লম্বী-পত্র ক্রয় করিবে । এই 
পণ্য বা লশ্লী-পত্র তাহার! ভবিষ্যতের চড়া বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভ 
করিবে । অপরপক্ষে, তাহার! যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে পণ্যের বা 
লগ্মী-পত্রের দাম কমিবে, তাহা হইলে বর্তমান বাজারেই পণ্য বা লম্মী-পত্র বিক্রয় 
করিষ। দ্রিপ্না তাহারা ভবিষ্যতে লোকসানের হাত হইতে বেহাই পাইতে চেষ্টা 
কবিবে। 

ফাট্ক1 কারবারী যদি মনে করে যে, ভবিষ্বতে পণ্য বা লগ্মী-পত্রের দাম 
বাড়িবে তাহা হইলে সে তবিষ্ততে বেশি দামে বেচিয়। মুনাফ৷ লাভেব 
আশায় পণ্য বা! লগ্মী-পত্র বর্তমানেই ক্রয় করে অথবা ক্রষ করিবার চুক্তি করে । 
এই পণ্য বা লগ্ী-পত্র সে বর্তমানেই যোগান দিতে পারে কিংবা! চুক্তি অনুযায়ী 
নিদিষ্ট দামে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যোগানের ব্যবস্থা করিতে পারে। 
ফাটুকা বাজারের এইব্্প পণ্য বা লগ্রী-পত্রের ক্রেতাকে “তেজী কারবারী” 
(73011 ) বলা হয়। বাজারের ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে তাহার অন্মান যদি 
সত্য হয় তাহা হুইলে তাহার লাভ হইবে । অপরপক্ষে, ফাক কারবারী 
যদি অন্থমান করে যে, পণ্য বা! লশ্মী-পত্রের দাম ভবিষ্যতে কমিবে, তাহা! হইলে 
সে ভবিষ্যতে কম দামে কিনিবার আশায বর্তমানে বেশি দামে বিক্রষ করিবে 
এবং ভবিষ্যতে পণ্য বা লশ্ী-পত্র যোগান দিতে চুক্তি-আবদ্ধ হইবে । ফাট্কা 
বাজারে পণ্য বা লগ্মী-পত্রের এইক্বপ বিক্রেতাকে “মন্দ! কাববারী (2৫81 ) 
বলে। যখন এই চুক্তির মেযাদ পৃতি হইবে তখন যদি বাজারের দাম চুক্তির দাম 
(0080৮ 01109) অপেক্ষা কম হয, তাহা হইলে এই ছুই দামের যে 
পার্থক্য হইবে সেই পরিমাণ অর্থই ফাট্কা কারবারীর মুনাফা । অনেক 
মময এই চুক্তির ঝুঁকি (00105 ০: ০০৮৪:1€ ০০০5০) দ্বারা 
বীমা করিয়া অন্য ব্যবসায়ীর কাধে চাপানো! হয়। এই চুক্তিত্বারা সময়মত 
অপেক্ষাকৃত অল্প দামের দ্রব্য ডেলিতারির ব্যবস্থ। করা হয়। এইবপ চুক্তিব 
সাহায্যে ফাকা কারবার উৎপাদক শ্রেণীকে কাচামাল যোগান দিতে বিশেষ 
সহায়তা করে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের দিন ও চুক্তির মেয়াদ পূর্তির দিনের 
মধ্যে যদি খুব অধিক সময় অতিবাহিত হয, তাহা হইলে উহাকে ভারী বা 
আউতি সওদা (10:৮৪: ০0:06) অথব। এককথায 006, বল। 


৪৩২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


হয়। আর যদি চুক্তিতে তাভাতাডি মাল সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি 
থাকে, তাহ! হইলে উহাকে সাম্প্রতিক অথবা স্থানিক সওদ1 (5০৫ 
০006120% ) বলা হয়| 
ফাটুক৷ ও জুয়াখেল। 
(50900196100. 200. (20201011015 ) 

অনেকে মনে করেন, ফাক! কারবার জুয়াখেলারই অহ্থরূপ। তাহাদেব 
ধারণ এই যে, ভুযারী ফাটুক! কারবারীর মতই ভবিষ্যৎ ঘটন! পূর্বে অনুমান 
করিয়া তাহাব ভিত্তিতে বর্তমান ক্রিযাকলাপ সংগঠন ও মুনাফা! লাভ কবে। 
কিন্ত কার্যত, ইহ! সত্য নহে। কেন না, জুয়ারী ভবিষ্যৎ ঘটন| বা ফলাফল 
পূর্বে অনুমান করিয! তাহাব ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি বহন কবে, তাহা 
সামাজিক দিক হইতে অনাবশ্যক ঝুঁকি । জুষারী যে ঝুঁকি কাধে নেয 
তাহাতে সমাজে উৎপাদনের অনিশ্চষতা! দূর হয না। যেমন, জুযারী যদি 
কোন খেলার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বে অন্থমান করিয! বাজী রাখে, তাহ! হইলে 
তাহাব এই ঝুকি গ্রহণ সামাজিক উৎপাদন বাঁ কল্যাণের দিক হইতে 
একেবারেই অনাবশ্তক হইবে । সে এইরূপ বাজী বাখিয ঝুকি বহন না 
কবিলেও সমাজের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু ফাটুক! কারবারী যে 
ঝুকি গ্রহণ কবে তাহা অত্যাবশ্টাক। ফাক! কাববারী যেমন একদিকে 
ঝুঁকি গ্রহণ দ্বারা নিজে মুনাফা লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি লেন-দেনেব 
মাধ্যমে দামের উঠা-নামার গতি সীমিত করিয়া! সে দামেব স্থিতিশীলতা স্থাপন 
করিতে সাহায্য কবে। ফাট্কা কারবারী ঝুকি বহন দ্বারা দাষেব স্থিবত। 
আনয়ন করে বলিয়া ফাক! উৎপাদনের সহাষতা করে এবং উহার মাধ্যমে 
সমাজের উপকারে আসে। 

ফাট্কার অর্থ নৈতিক গুরুত্ব ও স্থৃফল 

(73001001510 17101691005 2:00. 13210590501 90০01186101 ) 

(১) ফাটকা কারবাবেব প্রধান স্বকল এই যে, ইহ বিভিম্ব সময়ে ও 
বিতিন্ন স্বানে দামের অত্যধিক উঠা-নাম! প্রতিরোধ করিয়া পণ্যের চাহিদা 
ও যোগানের মধ্যে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করে। ফাট্‌কা 
কারবারী যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে, তাহা! হুইলে সে 
বর্তমান বাজারে পণ্যটি ক্রয শুরু করিবে। তাহার দৃষ্টান্তে আরও অনেকে 
বর্তমান বাজারে পণ্য ক্রয় আরস্ভ করিবে। ফলে, বর্তমান বাজারে পণ্যটিব 


ফাটুকা ৪৩৩ 


াহিদা বাড়িযা যাইবে । ফাকা কারবারীর! পণ্যটি না কিনিলে উহার দাম 
ঘতট! কম হইত, উহাদের কিনিবার ফলে দাম উহা অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। 
আবার, তবিষ্ততের বাজারে যখন তাহার! পণ্যটি বিক্রয় করে তখন তাহাদের 
বিক্রয়ের ফলে ভবিষ্যতের বাজারে পণাটির যোগান বাড়িয়৷ যাইবে। ফাট্কা 
কারবারীর! তবিষ্তের বাজারে পণ্য বিক্রয় না করিলে উহার দাম যতটা 
বাড়িতে পারিত উহাদের বিক্রয়ের ফলে দাম ততট! বাড়িতে পারে ন]। 
অপরপক্ষে, ফাট্ক। কারবারীরা যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে দাম হাস 
পাইবে, তাহা হইলে তাহার! বর্তমান বাজারে পণ্য বিক্রয় করিবে । ফলে, 
ঘতমানে চাহিদার তুলনায় পণ্যের যোগান বেশি হইবে এবং ভবিষ্যতের 
তুলনায় বর্তমান বাজারে পণ্যের দাম হ্রাস পাইবে । ফাট্কা কারবারীরা 
বর্তমানে পণ্যটি বিক্রয় না করিলে উহার দাম যতটা বেশি হইত উহাদের 
বিক্রয়ের ফলে দাম উহা! অপেক্ষা কম হইবে । আবার ভবিপ্ততের বাজারে 
তাহারা পণ্যটি না কিনিলে বাজারে পণ্যটর যোগান বৃদ্ধি পাইয়। উহার দাম 
ধতটা কমিতে পারিত উহাদের বিক্রযের ফলে দাম ততটা কমিতে পারে না। 
এইভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিভিন্ন সময়ে বাজারের পণ্য-চাহিদা ও পণ্য 
যোগানের মধ্যে অধিকতর সমতা প্রতিষিত হইয়! দামের স্থিরতা দেখ! দেয় । 
আবার, ফাটুকা কারবারের ফলে একই সময়ে বিভিন্ন স্থান কিংবা অঞ্চলের 
মধ্যেও দামের অধিকতর স্থিরতা দেখ! দেয়। ছুইটি বিভিন্ন স্থানে একই 
সমযে "যদি দামের পার্থক্য দেখ! দেয়, তাহ! হইলে ফাট্কা কারবারীরা উহার 
স্বযোগ লইয! মুনাফা উপার্জনের চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্বে তাহারা সম্ভার 
ধাজারে পণ্যটি ক্রয় করিয়া! চড়! বাজারে বিক্রয় করিয়! থাকে । ফলে, যে 
স্থানে পণ্যটি সম্তা ছিল (তাহাদের ক্রয়ের দরুন) সেখানে দাম বাডিয়া 
যাইবে । আবার যে স্থানে দাম বেশি ছিল সে স্থানে তাহাদের বিক্রয় বৃদ্ধির 
ঘরুন দাম কমিয়া যাইবে। এইভাবে ফাক] কারবারিগণের কেনা-বেচার 
ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দামের পার্থক্য অনেকট। কমিয়া আসে । 

(২) কষি ও শিল্প উৎপাদনক্ষেত্রে ফাটুকা কারবারের উপকারিতা 
যথে্। ফাট্কা কারবারের ফলে উৎপাদনের ঝুকি ও অনিশ্চযতা হ্বাস পায় 
এবং উৎপাদনের ধার! অব্যাহত রাখ! সম্ভবপর হয়। ধনতাস্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার 
বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেক সমযেই পণ্যের চাহিদা ও পণ্যের যোগানের মধ্যে 
€কোন সংগতি থাকে না। কাচামালের বাজার দর ঘন ঘন ওঠা-নামার দরুন 


৪৩৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


উৎপাদনের ঝুকি ও অনিশ্যঘতা আরও বেশি তীব্র হইতে দেখা যায়। 
ফাটুকা! কারবারী উৎপাদককে ঠিক সময়মত নির্দিষ্ট দামে কাচামাল যোগান 
দিবার ভার গ্রহণ করিয়া এবং উৎপন্ন পণ্য খরিদ করিবার অঙ্গীকার করিয়া 
তাহার অনিশ্চয়তা ও ঝু*কি বহনের ভার বহুল পরিমাণে লাঘব করে। 

(৩) ফাকা কারবার বিভিন্ন সময় ও অঞ্চলের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণ- 
গুলির, বিশেষ করিয়। কাঁচামালের, সুবন্টনের ব্যবস্থা! করিয়া দিয়া দেশের 
উৎপার্ক সম্পদের কাম্য বিলি-বণ্টনের (01901200001 ৪1109096101 ০0 
ঢ10000655 1550101065 ) ব্যবস্থা করিয়া থাকে । ইহার ফলে একদিকে 
যেমন উপকরণগুলির দামের স্থিতিশীলত| বজায় থাকে, অপরদিকে উহাদের 
বাবহারের অপচয় কমে ও উৎপাদনের ধারাও অব্যাহত হয় । 

৫) ফাট্‌্কা কারবার দামের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা দ্বার পণ্য বিনিময়ের 
সুবিধা সৃষ্টি করে এবং সাধারণ ভোগকারিগণের যথেষ্ট উপকার সাধন করে। 
যখন পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসামা স্থাপিত হয়, সেই 
অবস্থাতে পণ্য ক্রয় করিলে ভোগকারিগণ সর্বাধিক সম্ভাব্য তৃপ্তিলাভ করিতে 
সক্ষম হয়। ফাট্‌কা কারবারী তাহার ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অনেক সময় 
ভবিষ্যতে পণ্য যোগানের টানের প্রতি ভোগকারিগণের দৃষ়ি আকর্ধণ 
করিয়া! থাকে । তাহারাও ভবিষ্তং বাজারে দাম বৃদ্ধির আভাস পাইয়া 
বর্তমান ভোগ সঙ্কোচন করে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে। 

৫) ফাট্কা কারবার ষকৃ, শেয়ার, সিকিউরিটি প্রভৃতি লগ্মীন্পত্রের 
বাজারে মূলধন বিনিয়োগের সুবিধা সৃষ্টি করে| শেয়ার-বাজারে ঝ 
ফটক এক্সচেঞ্জে কেন|-বেচা ও লেন-দেন করিয়া ফাট্কা কারবারিগণ 
বিভিন্ন লগ্নী-পত্রের দামের স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। লগ্ী-পত্রের দাষে 
স্থিতিশীলতা স্থাপিত হইলে সাধারণ পু'জিপতি বিনিয়োগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ হওয়া সত্বেও কোন্‌ লগ্নী-পত্রে অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা অধিক লাভবান 
হওয়া! যায় তাহার নির্দেশ পায় । 

উপরের আলোচনা হইতে দেখ! যায় যে, ফাটুকা কারবার দামের 
স্থিতিশীলতা স্থাপনে, উৎপাদনের ঝুঁকি বহন ও ধারা অব্যাহত রাখিতে, 
ভোগকারিগণের স্থিতিশীল দ্রামে পণ্য কিনিতে, মূলধন বিনিয়োগের সুবিধা! 
সৃষ্টি করিতে এবং বিভিন্ন সময় ও অঞ্চলের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলির 
কাম্য বিলি-ব্টনের ব্যবস্থা করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে । 


ফাট্কা ৪৩৫ 


ফাট্কার কুফল 
(72115 0 50900186102 ) 

ফাট্কা কারবার যদি বৈধ হয় তাহা হইলে উপরি-উক্ত সুফলগুলি 
পাওয়া যায়। কিন্ত অবৈধ (11126107965 ) ফাটুকা সমাজের অসামান্য 
ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। যদ্দি বাজার সম্বন্ধে ফাটুকা কারবারিগণের 
প্রকৃত খবর ও সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, যদি তাহাদের অনুমানগুলি বাস্তবত 
সতা না হয়ঃ এবং যদি তাহারা কেবলমাত্র নিজেদের মুনাফা লাভের 
উদ্দেশ্যে ফাটক! লেন-দেনে লিপ্ত হয়, তাহ হইলে ফাট্কা কারবার সমাজের 
পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর হইবে । এইবূপ ফাট্কাকে অবৈধ ফাকা বা 
জুয়াখেলা বল! হয় । এইরূপ কারবার পণ্য বা লগী-পত্রের দামের উঠা-নাম! 
বাড়াইতে সহায়তা করে। উৎপাদন, ভোগকারী কিংবা মূলধন বিনিয়োগ- 
কারিগণ সকলেই এইরূপ ফাট্কা কারবারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 
থাকে । 

অনেক সময় মুষ্টিমেয় ফাকা কারবারীর ক্রিয়া-কৌশলে বাজারের সমস্ত 
পণ্যের ঘোগান উহাদের হাতে একায়ততি (০01715150) হইতে পারে। 
সু্টিমেয় কারবারী যখন এইভাবে পণ্যের অধিকাংশ যোগান করায়ত্ত করে 
তখন বাজারে পণ্যের উপর তাহাদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়। 
ইহাকে আগ্রাসী ফাটুকা কারবার ( 4£8:5951%5 ৪7১5০12.05020 ) বলে। 
এইরূপ' অবৈধ ফাকা বাজার দামের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে । ফলে, 
উৎপাদনকারী, ভোগকারী, বিনিয়োগকারী প্রভৃতি সকলেই বিভ্রান্ত ও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া! থাকে । 

ফাটুক1 কারবার যখন এইভাবে অবৈধ ও সমাজকল্যাণ বিরোধী হুইয়া 
পড়ে তখন উপযুক্ত ব্যবস্থ। দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। 


ফাক! কারবারের নিয়ন্ত্রণ 
( 0০92601 0৫ 91960918055 1059.117765 ) 


ফাঁটকা কারবার নিয়ন্ত্রণের প্রথম এবং প্রধান উপায়ই হইল ব্যবসায় ক্ষেত্রে 


নৈতিক আদর্শের মান উন্নয়ন । জুয়া কারবার বন্ধ করিবার সপক্ষে জোর 
সুপারিশ করিয়া! এই ধরনের কারবারের বিরুদ্ধে দেশের জনমত সুসংবদ্ধভাবে 


৪৩৬ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


গভিয়া তোল! একান্ত আবশ্যক । অধ্যাপক টসিগ (:805518) ষ্টক্‌ 
বিনিময় বাজারের কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে নৃতন নৃতন আইন প্রণয়ন 
এবং ফাট্কা লেন-দেন সম্পর্কে জনসাধারণো অধিকতর বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার 
জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করিয়াছেন। অধ্যাপক লারনার ( 1+60061) 
মনে করেন যে, ফাট্কা কারবার যদি খুব আগ্রাসী ও ক্ষতিকর হয্ক 
তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে পাল্টা ফাটুক! কারবার ( ০0065] 19০018- 
000) চালানে| একান্ত প্রয়োজন। সরকারের উচিত এমন একটি সংস্থা 
প্রতিষ্ঠা কর! যাহার কাজ হইবে পণোর দামের উপযুক্ত খসড়া! প্রস্তুত করা। 
আসল বাজার দাম যাহাতে খসড়াকৃত দামের সহিত হারবদ্ধ ( 7055৫ ) 
হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা কর! সরকারের অবশ্যকরণীয়। 

ভারতে ফাট্কা কারবারের কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্তে ১৯৫২ সালে 
সরকার আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন ( £০0:৮21 00008065 [২০৪০- 
15000 ০৮) পাশ করিয়াছেন। শেয়ার বাজার ছাড়া অন্যান্য ফট্‌ুক। 
বাজারের লেন-দেনগুলি এই আইন দ্বার নিয়ান্ত্রত হইয়। থাকে । যদিও 
বিভিন্ন ফাটুক। বাজারে সত্যগণ নিজ নিজ বাজারের বিঁধদ্বার পরিচালিত 
হন, তথাপি প্রতোক ফাটুকা বাজারের বিধিগুলি আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ 
আইনের অনুমোদন সাপেক্ষ | সরকার এই সকল বাঙ্জারের কাধকলাপ 
তদারক করিবার জন্য একটি আগাম বাজার কমিশন ( চী0৮/910 01911:6 
00281015510 ) নিয়োগ করিয়াছেন । এই কমিশন বিভিন্ন পণোর ফাটুক। 
বাজারের কার্ধাবলী সম্পর্কে সরকারকে নিয়মিত বিবরণ দাখিল কণিবে 
9 পরামর্শ দিবে। 


২৩ জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন 


(7185 1৭20101221 111001789 280 85 090156011006191)) 





কৌন দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা করিতে হইলে 
এ দেশের জাতীয় আয়েব বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। 
ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য যেমন ব্যক্তির আয়ের উপর নির্ভর করে 
সেইরূপ জাতীয় সমষ্টিগত কল্যাণও জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। 
কোন দেশের জীবনযাত্রার মান উচু কি নিচু তাহা সাধারণভাবে জাতীয় 
আয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই পরিমাণ করা হয়। জাতী 
আয়-স্তর খন নিম্নগামী হয়ঃ তখন স্বভাবতই দেশে 
আধিক দুর্গতি দেখা দেয় । আবার, আয়-স্তর যখন 
বৃদ্ধিলাভ করে তখন দেশবাসীর আথিক সুখ-সমৃদ্ধিও বাডে। অবশ্য এক 
মাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই যে সকল অবস্থায় দেশের সামগ্রিক 
কল্যাণ বাড়িবে তাহা ঠিক নহে। দেশের সামাগ্রিক কল্যাণ জাতীয় 
আয়ের সুবণ্টনের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। অন্যান্য বু অর্থনৈতিক 
সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানও জাতীয় আযের পরিপ্রেক্ষিতেই করা সম্ভব 
হয় £ জাতীয় আয়ের ভিত্তিতেই দেশের সামগ্রিক ভোগ ও বিনিয়োগ নির্ধারণ 
করা হয়। জাতীয় আয়ের আয়তন, বণ্টন ও স্থিতিশীলতা দেশের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে । 
জাতীয় আয্ের অর্থ কি? 
(11690106 ০0 2610291 11100106 ) 
প্রত্যেক দেশেই প্রতিবৎসর যেমন কতকগুলি দ্রব্য উৎপাদিত হয়, তেমনি 
আবার সেবাকার্ষও উৎপন্ন হইয়া থাকে । চাল, ডাল, পোশাক-পরিচ্ছদ- 
আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্য যেমন উৎপন্ন হইতে পারে, তেমনি আবার 
শিক্ষকের শিক্ষাদান, চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রভৃতি সেবাকার্ষও উৎপন্ন হ্ইয়া 
থাকে। এইরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশে যে সকল ভ্ত্রব্য ও সেবাকার্ধ 
উৎপন্ন হুয় উহার সমা্টকেই জাতীয় আয় বল! হয়। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য ও 
সেবাকার্ষের সমষ্টিকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ ও পরিমাপ করা ষায়। ফলে” 
জাতীয় আযম সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বা অর্থ প্রচলিত দেখা যায়। 


জ্বাতীষ আষের 
গকত্ব 


৩৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


জাতীয় আয়ের ধারণা মোটামুটিভাবে তিন দিক হইতে বিশ্লেষণ 
করা যায় 

(১) দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্নদ্ব্য ও সেবাকার্ষের সমস্টিগত 
অর্থমূল্যকে জাতীয় আয় বলা! যায়। 

(২) ভ্ত্রব্য বা সেবা উৎপাদনে কতকগুলি উপাদান প্রয়োজন হয়। 
উৎপাদনের এই উপাদানগুলি হইল জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগ | এই 
উপাদানগুলি উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিয়। যে আয় উপার্জন করে উহার 
সমফিকেও জাতীয় আয় বল। চলে । অর্থাৎ দেশের মোট খাজনা, মন্ভুরি, 
সুদ ও মুনাফা! যোগ দিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। 

(৩) নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মোট ভোগ-ব্যয় ও মোট সঞ্চয় যোগ করিলেও 
জাতীয় আয় পাওয়া যায়। 

তাহা হইলে বলা চলে যে, জাতীয় আয় একাধারে দেশের মোট 
উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্ষের অর্থমূল্য, ইহা! উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলির 
অঙ্জিত মোট আয় এবং ইহা আবার মোট ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল । 
এই তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে জাতীয় আয় বিচার করা যায় বলিয় 
জাতীয় আয় পরিমাণের পদ্ধতিও এই তিনদিক হইতে নির্দেশে কবা 
হইয়! থাকে। 

জাতীয় আয়ের পরিমাপ 
(1159.501610210 01 002 220201781 11000106 ) 

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার জন্য তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা 
হইয়া থাকে £ 

(১) মোট উৎপাদন পদ্ধতিঃ (২) আয় পদ্ধতি এবং (৩) ভোগ-সঞ্চয় 
পদ্ধতি | 

(১) মোট উৎপাদন পদ্ধতি (10৮91 0802৮ 1160000 ) £ 
এই পদ্ধতিদ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে প্রথমত মোট 
জাতীয় উৎপাদন ( 0:955 ব230139] 77:0০ ) কি; উহ] স্থির করিতে 
হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় করিতে হইলে দেশে এক বৎসরে 
উৎপন্ন মোট ত্ত্রব্য ও সেবাকার্ষের বাজার দাম ধরিতে হুয়। সার! বৎসর 
ধরিয়! দেশের লোক নান! রকম দ্রব্য উৎপাদন করে। এইরূপ উৎপন্ন 
প্রত্যেকটি দ্রব্যের পরিমাণকে উহার বাজার-দাম দিয়া গুণ করিলে মোট 


জাতীয় আয় ও উহ্বার বণ্টন ৪৩৯ 


দ্রব্য উৎপাদনের অর্থমূল্য নির্ণয় করা যায়। দ্রব্য উৎপাদন ছাডা নির্দিষ্ট 
সময়ে দেশে নানা রকমের সেবাকার্ষও সৃষ্টি হইয়া থাকে । যে সকল ব্যক্তি 
সেবাকার্য উৎপাদন করিয়া থাকে উহার! যে আয় লাভ করে উহার সমক্টিও 
ধরিতে হইবে । অর্থাৎ মোট উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দাম এবং সেবাকার্ষে 
নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মোট আয় যোগ করিলে যে যোগফল পাওয়া! যাইবে 
উহাই মোট জাতীয় উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয় (০৮ বা ০)। 

নি্দিউ বখসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্ধের অর্থমূলোর সমষ্টি দ্বারা 
জাতীয় আয় পরিমাপের একটি বড সমস্যা আছে । অনেক দ্রব্য ও সেবাকার্ষ 
দেখিতে পাওয়৷ যায় যাহা ক্রুয-বিক্রয় হয় না, যাহাদের অর্থমূল্য নির্ণয় 
করা যায় না। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় বহিভূ্ত ভ্রব্য ও সেবাকার্ষগুলিকে 
জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে গণ্য করা উচিত কিনা অর্থনীতি- 
বিদ্গণের মধ্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। তবে এই ধরনের 
কিছু কিছু দ্রব্যকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা খুবই যুক্তিযুক্ত | 
যেমন, যেসকল দ্রব্য উৎপাদক নিজে ভোগ করে; যে বাড়িতে মালিক নিজে 
বসবাস করিয়া সেবাশোত ভোগ করে উহাদ্িগকে জাতীয় উৎপাদনের 
মধ্যে ধরা উচিত। কিন্তু গৃহিণী! কোন অর্থমূল্য ন। লইয়া বাডির যে 
সকল সেবামূলক কার্ষ কবেন কিংবা যে সকল ব্যক্তিগত কাজ মানুষ 
নিজেই সম্পাদন করিয়া থাকে__এই সকল কাজকে জাতীয় উৎপাদনের 
অন্তভুক্ত করা হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া বিনামূল্যে সম্পাদিত সকল 
প্রকার কাজকেই জাতীয় উৎপাদনের বহিভূতি বলিয়া গণ্য কর! উচিত নহে । 
যেমন, সরকার বিনামূলো যে সকল সেবামূলক কার্য কবিয়! থাকে উহাদের 
জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে অবশ্য ধরিতে হইবে। কেননা, এই 
সকল কাজের দরুন যে ব্যয় হয় উহাকেই উহাদের অর্থমূল্য হিসাবে গণ্য 
কব যাইতে পারে। 

জাতীয় আয় নির্ধারণে আর একটি সমস্য/ আহে । প্রকৃত জাতীয় আয় 
ব৷ নীট জাতীয় আয় (০৮ 20008] 701০006 ০: বট) নির্ণয় 
করিতে হইলে মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয় হইতে জিনিসের অপচয় বা 
য্পপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদ একটা খরচ (05120196100. 01781555 ) বাদ 
দিতে হয়। যে সকল যন্ত্রপাতি, কলকারখান! প্রভৃতি মূলধন দ্বারা দ্রব্য 
উৎপন্ন হয় উহার! চিরদিন টেকসই নহে | চিরদিন সমানভাবে উৎপাদনকার্য 

3 দ._30 (৪৯) 


৪৪০ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


চালাইয়! যাইতে পারে না। প্রতি বংসর ব্যবহারের ফলে উহাদের কিছু 
কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আবার কিছু কিছু পুরাতন ও অপ্রচলিত ( ০৮-০7-0866 ) 
হইয়া]! পড়ে । আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলেও কিছু কিছুর ধ্বংস-প্রান্তি 
ঘটিতে পারে । সময়মত মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অপচয় যদি পূরণ না কর! হয় 
তাহা হইলে উৎপাদন কার্য অব্যাহতভাবে চলিতে পারে ন1, জাতীয় আয় 
সৃষ্টিতেও বাঁধা পড়ে । যাহাঁতে জাতীয় আয় উৎপাদনের গতি অব্যাহত 
থাকে সেইজন্য মোট জাতীয় আয় হইতে সংশ্লিষ্ট বংসরে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ও 
অপচয় বাবদ যে খরচ হয় তাহা বাদ দিয়! নীট জাতীয় আয় নির্ণয় করিতে হয়। 

মোট উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় 
নিয়লিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে £ 

(১) আমরা যখন জাতীয় আয় হিসাব করি তখন মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও 
সেবাঁকাধের বাজার দাম ধরিয়া থাকি । কিন্তু যে সকল দ্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন 

অর্থাৎ উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (206500050196 
4 9028 ) আছে, উহাদের দাম ধরিলে চলিবে না। 
পবিমাপ সম্পকে কেবলমাত্র সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের (?9] 010- 
কয়েকটি স্মরণযোগা ৫8০6১) বাজার-দাম লইয়া হিসাব করিতে হইবে। 

যেমন, পাঁউরুটির দাম ধরা হইবে? কিন্তু পাউরুটি 
তৈম্বারির জন্য যে ময়দা লাগে? সে ময়দার দাম ধরা হইবে না। পাঁউরুটিব 
দাম ধরার পর যদি ময়দার দামও ধরা হয় তাহা হইলে দুইবার গণন! 
€ 00015 ০01106115 ) করার দোষ হইবে। জাতীয় আয় হিসাব 
করিতে কেবল পাঁউরুটির দামই ধরিতে হইবে, পাউরুটি তৈয়ারি করিতে যে 
ময়দা প্রয়োজন হয় উহার দাম ধরিতে হইবে না| ময়দার দাম পাউরুটি 
দামের মধ্যে ধর! হইয়! থাকে । 

(২) মোট জাতীয় আয় হিসাব করিতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চেষ্টায় 
উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্ধের বাজার-দাম ধরিলেই যথেষ্ট নহে। সেইসাঙ্গ 
সরকার যে সকল দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন করে উহাদের বাজার-দামও 
ধরিতে হইবে । এক্ষেত্রেও মাত্র সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্ষের 
সমফ্টিই ধরিতে হইবে, অর্ধ-উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার দাম বাদ দিতে হইবে। 

(৩) প্রত্যেক দেশই কিছু কিছু ভ্তরব্য রপ্তানি করিয়! থাকে, আবার কিছু 
কিছু আমদানি করে। দেশের রপ্তানির মাধ্যমে যে অর্থমূল্য লাভ হয় উহা 
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জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। আবার আমদানির ফলে যে অর্থ দেশ হইতে 
বাহির হইয়া! যায় উহার ফলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়। জাতীয় আয় 
হিসাবের সময় দেখিতে হইবে দেশের রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের মধ্যে 
কতটা পার্থক্য হইতেছে। যদি ম্মামদানির তুলনায় রপ্তানির মূল্য বেশি হয়, 
তাহা হইলে এ পার্থক্য জাতীয় আয়ের সঙ্গে যোগ করিতে হয়। আবার 
রপ্তানির তুলনায় যদি আমদানির মূল্য বেশি হয় তাহা হইলে এ পার্থক্য 
জাতীয় আয় হইতে বিয়োগ করিতে হয়। 

(8) যে বৎসরের জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইবে, সেই বৎসরের 
মধ্যে যে সকল নৃতন নৃতন মূলধনী দ্রব্য ও সম্পত্তি উৎপন্ন হয় উহাদের বাজার 
দামও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে । চলতি মূলধনের কোন লেন- 
দেন জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা চলিবে না| মুলধনী দ্রব্য বা সম্পত্তিও দ্রব্যের 
মতই সংশ্লিষ্ট বংসরে কেন! বেচা হয় | 

(৫) সরকার দ্রব্যের উপর কোন পরোক্ষ কর বসাইলে সেই কর জাতীয় 
আয় হিসাবের সময় বাদ দিতে হইবে । কোন দ্রব্যের উপর কর বসিলে এ 
দ্রব্যের বাজার-দাম বাড়িয়া যায়। কিন্তু দ্রব্যের বাজার-দাম বাড়িয়া গেলেও 
দ্ব্যটি যাহার! উৎপাদন করে তাহার! এ বধিত মুলা দ্রব্যটির দাম হিসাবে 
পায় না। এ বধিত মূল্য হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহ! বাকী থাকে 
তাহাই দ্রব্যের দাম বাবদ উহার! পাইয়া! থাকে । মোট উৎপাদন পদ্ধতি 
দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে দ্রব্যের বাজার-দাম হইতে 
সরকারকে দেয় করের পরিমাণ বাদ দিতে হয়। 

(২) আয় পদ্ধতি (11000205 216৮00০0 )-_-এই পদ্ধতি দ্বার! 
জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে উৎপাদনের উপাদানগুলির উপার্জিত 
অর্থআয়ের মোট যোগফল ধরিতে হয়। উপাদানসমূহের মোট অর্থআয় 
বলিতে জমির খাজনা, খণকৃত মূলধনের সুদ” শ্রমের মজুরি ও ভাড়া এবং 
ব্যবসায় সংগঠনের মুনাফাকে বুঝায়। এইভ'বে জাতীয় আয় পরিমাপ 
করিতে হুইলে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর! প্রয়োজন £ 

(ক) জাতীয় আয় নির্ধারণে উৎপাদনের উপাদানসমূহের সকল রকম 
পাওনা আয়কেই ধর] হয় ন | যে-সমস্ত আয় কোনর্প দ্রব্য বা সেবাকার্ধ 
উৎপাদন ন1 করিয়াই অর্জন করা যায়, উহ! উৎপাদনের উপাদানের আত্ম 
হিসাবে ধরা হয় না এবং জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবেও গ্রহণ করা হয় না। 


৪৪২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


যেমন, সরকার যখন বাস্তহারাদের অর্থ সাহায্য দিয়া থাকেন, তখন সাহাযা- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কোন দ্রব্য বা সেবাকার্ধ উৎপাদন করিয়া সরকারকে সাহায্য 
করে না। এইবপ পাঁওন| আয়কে হস্তান্তর পাওনা ( 6:8056ি 085- 
20605) বলে। উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপাজিত আয় দ্বার জাতীয 
আয পরিমাপ করিবার সময় এইরূপ হস্ত:স্তর পাওনা বাদ দিতে হইবে । 

(খ) যৌথ কারবারে মোট উপার্জিত আয়ের একটি অংশ সংরক্ষিৎ 
তহবিলে জম করা হয়ঃ লত্যাংশ হিসাবে অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হু: 
না। এই অবণ্টিত মুনাফাকে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে ধরিতে হয়। 

(গ) অনেক সমষ নিয়োগকর্তী নিজের সংগঠন কার্ধ ছাডা উৎপাদনে 
নিজের জমি বা মূলধন বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। এইকূপ জমির প্রাপ 
খাজনা বা মূলধনের সুদ সংশ্লিষ্ট উপাদানের উপাজিত আয় হিসাবে জাতী 
আয়ের অংশ হিসাবে গ্রহণ করিতে হয় । 

(ঘ) সরকার সংগৃহীত সকল রকম করকে জাতীয় আয়েব অংশ হিসা 
গ্রহণ করা] চলে না। সাধারণত যে সকল কর প্রতাক্ষ তাহাই জাতী 
আয়ভুক্ক কর! হয়। কেন না, এই কর যাহ্ষের উপাজিত আয় হইত 
সরকারকে প্রদান করিতে হয়। যেমন, আয়কর উৎপাদনের উপাদান 
উপাঞ্জিত আয়ের অংশ বিশেষ । 

(৩) ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি (00105010001. 220 59৮1208$ 
11907০৫)- প্রতি বৎসর দেশে দ্রব্য ও সেবাকার্ধ উৎপাদন ছার 
জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হয়। এই আয়েব একাংশ ভোগ্য-্বয ক্রয়ে ব্যয় হয; 
আর বাকী অংশ সঞ্চয়কার্ষে নিয়োগ করা হয়। কোন এক বসবে 
দেশের মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যোগ 
করিলেই জাতীয় আয় পাওয়! যায় । 

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার যে তিনটি পদ্ধতি উপরে আলোচণ 
করা৷ হইল, উহ্বার যে কোনটা আমর! কাজে লাগাইতে পারি। এই 
তিনটি পদ্ধতি জাতীয় আয়কে তিনটি বিশেষ দৃ্টিকোণ হইতে বিচার করে। 

আসলে আমরা ইহার যে কোন পদ্ধতি ছারা জাতীয় 

তিনটি পদ্ধতির 
ল্যান আয় পরিমাপ করি না কেন; একই ফল পাওয়া যাইবে। 
দেশে কোন এক বৎসরে যে পরিমাণ মোট দ্রব্য ও 
সেবাকার্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার যাহা বাজার-দাম উহ্াই আবার উৎপাদনের 
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উপাদানগুলি উহাদের আয় হিসাবে পাইয়া! থাকে । অর্থাৎ, দেশের মোট 
উৎপাদন-দেশের মোট আয়। আবার দেশের উৎপাদনের উপাদানগুলি 
মোট যে আয় উপার্জন করে, অর্থাৎ জমি, শ্রম, মুলধন ও সংগঠন 
যথাক্রমে যে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফ! পায় তাহার একাংশ 
ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, আর একাংশ সঞ্চয় করে। অর্থাৎ দেশের 
মোট আয় দেশের যোট ভোগব্যয় + সঞ্চয় । দেশের ভোগব্যয় ও সঞ্চয় 
আবার দেশের মোট ব্যয়ের সমান । অতএব দেশের মোট আয় *" দেশের 
মোট ব্যয়। জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয় যে পরস্পর 
সমান তাহ] নিচের ছকটি দ্বার ভালভাবে বুঝানে। যাষ | 


দেশেব মোট উদ্পাদন 


নত ভোগ্যদ্রব্য ও নেবাকাধ 
হনহ্চয 


দেশের মোট আয বা মোট বায 


ভেগি 


আধিক ও প্রকৃত জাতীষ্ব আষ় 


(10010655 2114. 7২5৪1 6101091] 10001206 ) 


জাতীয় আয় সাধারণত অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয়। 
কিন্তু অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় আয় পরিমাপের বড অসুবিধা এই 
যে, ইহা দ্বারা কোন বংসরে জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে বাডিল কি 
কমিল তাহা সঠিক নির্ধারণ করিতে পারা যায় না। অর্থের মূল্য 
ধ(তিবংসর সমান থাকে ন1ঃ কোন বৎসর বাডে, কোন বৎসর কমে । অর্থের 
ল্য বাড়িলে জিনিসপত্রের দামও হ্রাস পায়। আবার, অর্থের মূল্য কমিলে 
জনিসপত্রের দাম ৰৃদ্ধি পায়। মনে কর, কোন দেশে এক বৎসরে জিনিস- 
ত্রের যাহ! দাম পরবতাঁ বৎসরে তাহার দ্বিগুণ হইল। যদি এ দেশে পর 
পর দুইটি বৎসরে 'উৎপাদনের পরিমাণ এক সমান থাকে, তাহ। হইলে 
দিতীয় বৎসরে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির ফলে অর্থের অঙ্কে জাতীয় আয় 


৪৪৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


দ্বিগুণ হইবে । কিন্তু অর্থের অঙ্কে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইলেও প্রকৃত জাতী: 
আয় কিন্তু বাড়ে নাই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটে নাই। দেশে: 
উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে বাড়িয়াছে কিনা তাহা জানিতে হইলে দেশের প্রকৃ' 
জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে বাড়িয়াছে কিনা তাহা হিসাব করিতে 
হইবে । কোন বৎসরের তুলনায় পরবর্তী বৎসরে যদি জিনিসপত্রের দা 
দ্বিগুণ হয়ঃ তাহা হইলে দ্বিতীয় বৎসরে মোট উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্য অধি 
ধরিয়া! লইয়া প্রকৃত জাতীয় আয় হিসাব করিতে হয়। এইভাবে প্রকৃ' 
জাতীয় আয় হিসাব করিয়া তবে উহার ভিত্তিতে দেশের উন্নতি-অবনতি 
সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করা যায়| 


মাথাপিছু আয় 
(7261 ০8%0169 11200206 ) 

জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বার ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওযা 
যায় উহাকে দেশের মাথাপিছু আয় বলা হয়। যেমন» ১৯৫৯-৬০ সালে 
ভারতের মোট জাতীয আয় ছিল ১১৭৬০ কোটি টাকা । এ বৎসরে দেশের 
যোট জনসংখ্যা! ছিল ৪২ কোটির উপর | সুতরাং, এ বৎসর মাথাপিছু আয 
ছিল ২৯২ টাকার মত। সাধারণত মাথাপিছু আয় দেখিয়া দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণ করা! যায়। যে দেশেৰ 
মাথাপিছু আয় বেশি সেই দেশ উন্নত, আর যে দেশের মাথাপিছু আয় কম। 
সে দেশ অনুন্নত । কিন্তু কেবলমাত্র মাথাপিছু আয় দেখিয়াই কোন দেশের 
জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। 
কেন না, মাথাপিছু আয় গড়পডতা আয় নির্দেশ করে মাত্র । আসলে যদি 
জাতীয় আম্ম জনসাধারণের মধ্যে সুবর্টিত না হয়ঃ তাহা হইলে দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিতে পারে না । তাহা ছাড়াঃ কেবল অর্থ-আয়ই উন্নত 
জীবনের পরিমাপ নহে । জনসাধারণের মাথাপিছু অর্থ-আয় বাড়িতে পারে' 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি ভোগ্যব্রব্যের বাজার মূল্যও বৃদ্ধি পায়” তাহ! হই 
দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে বলা যায় না। জনসাধারণের 
প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি কতট| হয়, তাহা দ্বারা দেশের লোকের অর্থনৈতিক অর্থ 
সম্পর্কে প্রকৃত ধারণ! কর! সম্ভব | 


জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন ৪৪৫ 


জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সার্থকতা 
(06115 01126102091 1000206 411215519 ) 


জাতীয় আয় বিশ্লেষণের একাধিক সার্থকতা দেখিতে পাওয়! যায় £ 

(১) জাতীয় আয় দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের মাপকাঠি । যদি অন্যান্য 
বিষয় অপরিবতিত থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয় যতই বাড়িবে, দেশের 
অর্থনৈতিক কলাণও ততই বৃদ্ধিলাভ করিবে । অবশ্য সকল সময় কেবল- 
মাত্র জাতীয় আয়ের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ সঠিকভাবে পরিমাপ 
করা সম্ভব নাও হইতে পারে। যেমন, কোন দেশকে যদি জাতীয় আয়ের 
একটি মোটা অংশ দেশেব শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায বাখিতেই ব্যয় করিতে হয়, 
তাহা হইলে & আয়ের অতি সামান্য অংশই জনস'পাবণের কল্যাণে 
নিয়োজিত হইতে পারিবে । এক্ষেত্রে জাতীয় আয় দেশেব অর্থনৈতিক 
কলাণের সঠিক মাপকাঠি হইতে পাবে না। 

(২) জাতীয আয়ের ভিত্তিতে দেশেব জনগণেব জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ 
করা যায | জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাডিলে জনসাধাবণের জীবন- 
যাত্রাব মানও উন্নতিলাভ কবিয়াছেঃ সাধারণভাবে ইহা ধাবণা করা যায়। 
কিন্তু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, গড মায় বৃদ্ধি নির্দেশ করে, প্রকৃত আয় বৃদ্ধি 
নির্দেশ করে না । জনসাধাঁবণেব জীবনযাত্রাব মান রূদ্ধি প্রকৃত আয় বৃদ্ধির 
উপব নির্ভর কবে। 

(৩) জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বাবা বিভিন্ন দেশেব জী'বনযা ত্রাব মানের মধ্যে 
তুলনা করা যায়। অবশ্য এইরূপ তুলন| করিবার অনেক অদুবিধাও আছে। 

(৪) দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পন| কাঘকর করিতে হইলে জাতীয় আয়ের 
বিশ্লেষণ অপরিহার্ধ | দেশে অর্থ ব্যবস্থাব বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে ধারণা 
কবিতে হইলে জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাপ, মূলধন গঠনের হার+ উৎপাদনের হার 
প্রভৃতি জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ধার্য করিয়া পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্ট ও নীতি নির্ধারণ করা হয়। 

(৫) সমষ্টিগত অর্থবিদ্ভার মূল বিষয়বস্ত হইল জাতীয় আয় বিশ্লেষণ। 
দেশের সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার গঠন, উহার ক্রটি-বিচ্যুতি জাতীয় আয়ের 
পরিসংখ্যান হইতেই ধারণা কর| যায়। জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতেই 
অর্থব্যবস্থার অগ্রগতির পথ নির্দেশ করা হয়। 


৪8৪৬ অর্থবিদ্ার পরিচয় 
জাতীয় হিসাব 


(4176 ৪0101091 40001110650) 

উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার মাধাম হইল জাতীয় 
হিসাব প্রস্তুত কর] | এই হিসাব প্রস্তুত করিতে হইলে দেশের মোট উৎপাদন, 
মোট আয় এবং মোট ভোগ ও বিনিয়োগের সাহায্যে জাতীয় আয়ের 
সম্পূর্ণ চিত্র প্রদানের চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপ চিত্রে একদিকে 
জাতীয় আয়ের সামগ্রিক দিক, আর একদিকে পৃথক পৃথক দিক 
প্রতিফলিত হয়। জাতীয় হিসাব রচনা! কালে সকল পরিবারের মোট 
আয়-ব্যয়, বেসরকারী ক্ষেত্রের মোট আয়-ব্যয়, সরকারী ক্ষেত্রের মোট আয়-ব্যয় 
হিসাবের মধ্যে ধর] হয়। ইহাছাড়, মোট বিনিয়োগ এবং আস্তর্জীতিক 

বাণিজ্য ক্ষেত্রের লেন-দেন উদ্ব.ত্ত এই হিসাবের অস্তুভূ্ত কর! হয়। 
কিন্তু জাতীয় আয় পরিমাপ ব্যাপারে জাতীয় হিসাব পদ্ধতিটিও 
ক্রটিবিহীন নহে । ইহার কারণ এই যে, যে-সকল লেন-দেনের কার্য অর্থের 

দ্বার সম্পন্ন হয় না; জাতীয় হিসাবের মধ্যে উহাদের ধরা চলে না। 

উপাদান-দাম নির্ধারণ : বণ্টন-তত্ব 

(78060: 7110105 : 2005015 01 1015611000102 ) 
জাতীয় আয় উৎপাদনে যে সকল উপাদান প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে 
উহারাই এই আয়ের মালিক। উৎপাদনের উপাদানগুলিই জাতীয় আয়ের 
ংশভাগী। এ উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় আয়ের ভাগ-বাটোয়ারাকে 
বন্টন বল! হয়। জাতীয় আয় বন্টনের তত্ব অনেকটা! 
পণ্যের দাম-তত্বের অনুরূপ । জাতীয় আয় বণ্টনের 
মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানগুলির প্রত্যেকে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ কার্ধের 
ভিত্তিতে দাম বা পারিশ্রমিক পাইয়! থাকে । প্রত্যেকটি উপাদানের বাজার- 
দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় বণ্টন-ত্ত্ব তাহাই বিশ্লেষণ করে। লক্ষণীয় এই 
যে, যে-জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বন্টিত হয়, উহা] উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানগুলির দিক হইতে উপাদানগুলির সেবার দাম হিসাবে ধর] হয়। 
আবার, উপাদানগুলির দিক হইতে উহাদের সেবাঁর দরুন প্রাপ্য আয় 

বলিয়া গণা হয়। 

অর্থবিদ্ভার প্রথা! অনুযায়ী ব্টন-তত্বের বিশ্লেষণে ক্রিয়াগত বণ্টনের 
( 70:00620281 10150108600 ) বিশ্লেষণ করা হয়? ব্যক্তিগত বণ্টনের 


বণ্টন কাহাকে বলে? 


জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন ৪৪৭ 


(75615010781 01510106102 ) আলোচনা! করা হয় না। ব্যক্তিগত 
বিশ্লেষণ বলিতে দেশবাসিগণের মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন বুঝায় । আর 
ক্রিয়াগত বণ্টন বলিতে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলির মধ্যে 
জাতীয় আয়ের বণ্টনকে ধরা হয়। 


উপাদান বাজার, উপাদান আয় এবং উপাদান দাম 


(772.0601 1121150, 720601 100010,5 এবং [49001 [11065 ) 


পণ্যের বাজারের মত উপাদানেরও বাজার আছে । পণ্যের বাজারে 
যেমন দাম নির্ধারিত হয় পণ্যের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা, সেইরূপ 
উপাদানের বাজারে উপাদানের দাম নির্ধারিত হয় উহার চাহিদা ও 
ফোগান দ্বার । উপাদানের বাজারে উপাদানগুলি সেবা যোগানের দ্বারা 
যে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে উহা তাহাদের আয়। ভার উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠান বা সমাজ এ সেবা ক্রয় করিতে উপাদানগুলিকে যে 
পারিশ্রমিক দিয়! থাকে তাহা! উপাদানগুলির দাম । উপাদানগুলির সেবার 
জন্য যে দাম দেওয়া হয় তাহা আবার উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা সমাজের 
উৎপাদন ব্যয়ও বটে। 
পণ্যের চাহিদা প্রতাক্ষ | কিন্তু উপাদানের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা 
(06110. 06108100 )| ভোগকারিগণ যেমন অভাব তৃপ্তির জন্য প্রত্যক্ষ- 
ভাবে পণ্য চাহিয়া থাকে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ 
৮০ ভোগের জন্ম উপাদান সংগ্রহ করে না। প্রতিষ্ঠান- 
মালিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া পণ্য উৎপাদন দ্বারা 
ভোগকারীর চাহিদা যিটাইয়! থাকে। অর্থাৎ ভোগকারিগণের চাহিদা 
হইতেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উপাদানের জন্য চাহিদার উৎপত্তি ঘটিয়া 
থাকে । 
উপাদানের চাহিদার আর একটি বৈশিষ্ট হইতেছে সংযুক্ত চাহিদা 
(02116 ৫6128119. )। একটিমাত্র উপাদান ব্যবহার দ্বারা কোন পণ্য 
উৎপাদন সম্ভব নহে। একাধিক উপযোগের মিশ্রণে পণ্য উৎপাদন সম্ভব 
হয় বলিয়া! উপাদানগুলির চাহিদা সংযুক্ত ও একটি আর একটির উপর 
নির্ভরশীল। সেইজন্য কোন উপাদানের চাহিদ| কেবল উহার নিজস্ব দামের 
উপর নির্ভর করে না, অন্যান্য উপাদানের দামের উপরও নির্ভর করিয়া 


৪৪৮ অর্থবি্ভার পরিচয় 


থাকে। উপাদানগুলিব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পণোর চাহিদার স্থিতি- 
স্থাপকতা দ্বাবা নির্ধারিত হয়। পণ্যের চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক 
হইবে; উপাদানগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও তত বেশি হইবে । 

নিয়োগকারীর দিক হইতে কোন উপাদানের চাহিদার পরিমাণ নির্ভর 
কবে উপাদানটির উৎপাদনশীলতার উপর | 

উপাদানের যোগান আবার নির্ভর করে উপাদানটির সুযোগ-আযের 
€2121356ি 62101085 0: 0900:810165  2101055 ) উপর | 
কোন একটি উপাদানের জন্য অন্যান্য শিল্প কি দাম দিতে রাজী আছে-_& 
উপাদানটি যদি কোন নিদিষ্ট শিল্পে কমপক্ষে এ দাম বা আয় লাভ করে তাহ! 
হইলে উহাই হইবে উহার সুযোগ-আয়। যে শিল্পে উপাদানটি যত বেশি 
সুযোগ-আয় পাইবে সেই শিল্লের দিকেই উহা তত বেশি আকৃষ্ট হইবে এবং 
উহার যোগান এ শিল্পে কতকটা পাওয়া যাইবে তাহা নির্ধারণ কর! যাইবে । 


বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব 

(71915170121 10100110615 4106015 01 10150110061010 ) 

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ব দ্বার সাধারণভাবে কোন একটি 
উপাদানের আয কিভাবে নির্বাচিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । ওয়ালরাঁস, উইকপ্টাড, এজওয়ার্থ, ক্লার্ক প্রমুখ অর্থনীতি বিদূগণ 
এই তত্টি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহা আয় বন্টনের নয়া 
ক্রাসিক্যাল তত্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া! থাকে । 

তত্বুটির মূল বক্তব্য এই যে, দীর্ঘকালীন সময়ে পণা ও উৎপাদনের বাজারে 
যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে তাহ| হইলে কোন উপাদানের আষের 
উহার প্রান্তিক উৎপন্নের (018151791 7100006) সভিত সমান হইবার 
প্রবণতা] দেখা যায়। উপাদানের আয়ের সহিত উহার প্রান্তিক উৎপন্নেব 
সমতা! সৃষ্টি হয় "বাজারে প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তকতার নীতির (:2:117915 
০: 58901686102 ) কার্ধকারিতার দকুন | এই তত্তবটির প্রধান বিষয়বস্তু 
নিচে বিশ্লেষণ করা হইল। 

প্রাস্তিক 'উৎপন্ন কি? (ডা196 13 119121181] 2100006 ?) £ 
অন্থান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবধ্তিত রাখিয়া যদি কোন একটি উপাদানের 
নিয়োগ অতিরিক্ত এক একক বাডানো যায়ঃ তাহ হইলে মোট উৎপন্ন যে 


জাতীয় আয় ও উহার বন্টন ৪৪৯ 


পরিমাণে বাড়ে উহাই এ পরিবর্তনীয় উপাদানটিব প্রান্তিক উৎপন্ন। 
উপাদানের এই প্রান্তিক উৎপন্ন নিয়লিখিত তিনটি উপায়ে পরিমাপ করা যায় ঃ 

(১) প্রান্তিক বন্তগত উৎপন্ন (01512109] চ1755109] 7:01000): 
কোন একটি উপাদানের নিয়োগ একটি অতিবিক্ত একক পরিমাণ বাডাইলে 
মোট উৎপন্ন বন্তগতভাবে যতটা বৃদ্ধি পায়, তাহাই প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন । 
মনে কর, কোন একটি ফার্ম ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া মোট ৫০ 
একক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিল । ফার্সটি আরও অতিরিক্ত ১ একক 
পবিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিয়া] যদি মোট €৩ একক পবিমাণ দ্রবা উৎপাদন 
করে, তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন (117৮ ) হইবে £ ৩ 
একক পণ্য। 


(২) প্রান্তিক বস্তগত উৎ্পন্লের মুল্য (৬৪105 0101 112187021 
71755109] 710000) £ প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নকে উহার একক প্রতি 
দাম দ্বাবা গুণ করিলে যে গুণফল পাওয়া যাইবে উহাকেই প্রান্তিক বস্তুগত 
উৎপন্ধের বা প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য বলে। মনে কব, পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজারে কোন প্রতিষ্ঠান ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ কবিযা ৫০ একক দ্রব্য 
উৎপাদন করিল এবং প্রতিটি একক ১০ টাকায় বিক্রধ কবিল। এ প্রতিষ্ঠান 
এক একক অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করাব ফলে মোট উৎপন্ন বাডিযা ৫€৩ 
ইউনিট হইল । এখানে প্রতিষ্ঠানটির প্রান্তিক বস্তগত উৎপন্ন হইল ৩ 
ইউদিট। আর প্রান্তিক বস্তগত উৎপন্নেধ মূল্য (৬1৮ )- 117১৮ % 7 

-৩৯১০২ ৩০ টাকা। 

(৩) প্রান্তিক আম উগুপন্ন (112127091 25550015 7100006) £ 
অন্যান্য উপাদান অপরিবতিত রাখিয়া যদি কোন প্রতিষ্ঠান একটি উপাদানের 
নিয়োগ এক একক বৃদ্ধি করে তাহার ফলে প্রতিষ্ঠানটির আয় যে হারে 
বাডে তাহাকে উহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বলা হয়। উপরের দৃষ্টান্ত 
ধরিলে দেখা যায় যে, যখন প্রতিষ্ঠানটি ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা মোট 
৫০ ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং দ্রবোর প্রতিটি একক ১০ টাকায় বিক্রয় 
করে, তখন প্রতিষ্ঠানটির মোট আয় হয়ঃ ৫০১১০-*৫০০ টাকা। 
শ্রমিকের নিয়োগ এক একক বাডাইলে মোট উৎপন্ন হইল ৫৩ ইউনিট। 
এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির মোট আয় হইবে £ ৫৩১৮ ১০,৫৩০ টাকা । অতএব 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (217২) ৫৩০ -₹০০-৩০ টাকা। 


৪৫০ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


কিন্ত অনিখু*ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক বস্তরগত উৎপন্নের মূল্য 
এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ভিন্নরূপ হইবে । নিখুত প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান 
একটি উপাদানের নিয়োগ এক একক বৃদ্ধি দ্বারা যদ্দি অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন 
করে, তাহা! হইলে এ অতিরিক্ত ভ্ব্য উহী পূর্বের দামেই বিক্রয় করিতে সক্ষম 
হইবে। কিন্তু অনিখু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের অতিরিক্ত পরিমাণ 
বিক্রয় করিতে হইলে পূর্বের দাম কমাইতে হইবে । উপরের উদাহরণে 
প্রতিষ্ঠান ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা যখন &* একক দ্রব্য উৎপাদন করে 
তখন প্রতিটি একক ১০ টাকা দামে বিক্রয় করে। কিন্ত 
১ বাজার অনিধুত প্রতিযোগিতার হইলে ১ একক অতিরিক্ত 
প্রান্তিক বস্তুগত মুল্য শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা ৫৩ একক ভ্রব্য উৎপার্দন করিতে 
রি ফিরা হইলে প্রতিষ্ঠানটিকে দ্রব্যের অতিরিক্ত এককের দাম 
কমাইয়1, মনে কর, ৯.৭৫ টাক1 করিতে হইল । ফলে, এই 
বাজারে প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য (2৬) হইবে £ ৩৮৯৭৫» ২৯২৫ 
টাকা । আর প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (111২7) হইবে £ ৪৩৮ ৯৭৫ -&০ ১ 
১০২২ -৮১৬*৭৫ -৫০০-- ১৬৭৫ | 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদি পণ্য ও উপাদানের বাজারে নিথু'্ত 
প্রতিযোগিতা থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য (৬17) 
এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (217২7) পরস্পর সমান হইবে | ইহার কারণ এই 
যে, এইবপ বাজারে প্রান্তিক আয় ও দাম পরস্পর সমান হয় (117২- চ)। 
আবার অনিখু*ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক 
হয় বলিয়! (০১7২) এই বাজারে প্রান্তিক বস্তগত উৎপন্নের মূল্য প্রান্তিক 
আয় উৎপন্ন অপেক্ষা বেশি হইবে (৬7৮ 817২7 )। 
নিখু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক বন্বগত উৎপন্নের মূল্য (৬14) 
এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (17২) পরস্পর সমান হয় বলিয়া ৬17 রেখ! 
ও 17৮ রেখা দুইটি পরস্পর মিশিয়া যায়। সেইজন্য 
প্রান্তিক বন্তগত এই রেখা দুইটি একটি রেখাদ্ধারা নির্দেশে কর! যায়। 
ভি নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে বাঞ্জার দাম, 
উৎপন্ন রেখার প্রকৃতি অপরিবত্তিত থাকে বলিয়া! ৬01 রেখাটি 247২৮ রেখার, 
মত প্রথমে দক্ষিণে উপরের দ্বিকে উঠিতে থাকে 
আবার 240২ রেখার মতই দক্ষিণে নিচের দিকে নামিতে থাকে । হইছার 
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কারণ এই যে, অন্যান্য উপাদানের নিয়োগকে অপরিবতিত রাখিয়া! যদি 
মাত্র একটি উপাদানের নিয়োগ বাডাইয়া যাওয়া যায়» তাহা হইলে প্রথম 
দিকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি এবং শেষের দিকে ক্ষীয়মাণ উৎপাদনের 
বিধি কার্ধকর হইয়! থাকে । কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ৬4৮ 
রেখা ও 107২৮ রেখা উভয়ই নিয়মুখে নামিতে থাকে এবং [২০ রেখাটি 
৬47 রেখার নিচে অবস্থান করে। 


প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ব অনুযায়ী উপাদানের 
দাম নির্ধারণ 
(1102102০0৫8 58.0601 95৮ 076 80011090101 ০01 06 
121:511091 71001005265 /175015) 


প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ব অনুযায়ী কোন একটি উপাদানের দাম 
কিভাবে নির্ধারিত হয়, আমর] এখন তাহ] বিশ্লেষণ করিব | 
কোন একটি উপাদ্দানের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা জানিতে 
হইলে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট উপাদানের চাহিদা-রেখা কি, 
প্রথমেই তাহা জানা! দরকার । অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবতিত 
রাখিয়া যদি একটিমাত্র উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া যাওয়া যায় তাহা 
হইলে প্রতিষ্ঠানের মোট আয় কি পরিমাণে পরিবতিত 
কপাদাদেযা হইবে, উহা প্রতিটানটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন 007২) 
দ্বারা নির্দেশ করা হয়। পরিবর্তনীয় উপাদানটির 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাই প্রতিষ্ঠানের নিকট উপাদানের চাহিদা-রেখা । 
সুতরাং, প্রতিষ্ঠানের নিকট উপাদানটির চাহিদা-দাম উহার প্রাস্তিক আয় 
উৎপন্ন দ্বার! নির্ধারিত হয়। 
আবার; উপাদানের বাজারে যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে তাহা 
হইলে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উপাদানের পরিমাণ যতই ক্রয় করুক না 
রা উন উহ! উপাদানটির বাজার দাম ও যোগানের পরিমাণ 
যোগান-রেখ! প্রভাবিত করিতে পারে না। বর্তমান বাজার-দদামে 
প্রতিষ্ঠানটি কতটা পরিমাণ উপাদান কিনিবে কেবলমাত্র 
তাহা নির্ধারণ করিতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট 
উপাদানের যোগান-রেখা ভূমিতলের অক্ষরেখার সমাস্তরাল। উপাদানের 
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যোগান অসীম স্থিতিস্থাপক (71:6০৮]ড 189010)| সেইজন্য উপাদানের 
নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে উপাদানের দাম, প্রান্তিক ব্যয় এবং গড বায় 
পরস্পর সমান হয় (০2-1০-4৮01 

উপাদান ও পণ্য উভয় বাজারেই যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা 
হইলে উপাদানের দাম এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের ভারসাম্য কিভাবে 
নির্ধারিত হয়, নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর! হইল £ 

পার্ষ্ের চিত্রে উপাদান 
ও পণ্য-বাজার নিখুঁত প্রতি- 
যোগিতার বলিয়া প্রান্তিক 
বস্তুগত উৎপন্নের মুলা এবং 
প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন সমান 
হইয়াছে এবং একই রেখা- 
দ্বারা উহাদের নির্দিষ করা 

হিরন বিরত হইয়াছে । প্রান্তিক আয় 

উৎপন্ন রেখাটিই প্রতিষ্ঠানের নিকট পরিবর্তনীয় উপাদানটির চাহিদা-রেখা। 
অন্যান্য উপাদান অপরিবতিত রাখিয়! প্রতিষ্ঠানটি পরিবর্তনীয় উপাদানটির 
নিয়োগ যতই বৃদ্ধি করিতে থাকিবে; ততই উপাদানটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন 
কমিতে থাকিবে । সেইজন্য 247২৮ রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে নিম্মগামী 
দেখানো হইয়াছে । উপাদানটির বাজার-দাম 0৮ দ্বারা নির্দেশ করা 
হইয়াছে । এই দাম উৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রভাবিত করিতে পারে না । আবার» 
উপাদানটির প্রান্তিক ব্যয়, গভ ব্যয়ও উপাদানের এই দামের সহিত পরস্পর 
সমান। সুতরাং একই সমান্তরাল রেখা ৮0 দ্বার] দামঃ উপাদানটির প্রান্তিক 
ব্যয় ও গড় ব্যয় নির্দেশ কর! হইয়াছে । এই 70 রেখাটিই প্রতিষ্ঠানের নিকট 
উপাদানের যোগান-রেখা | এখন চাহিদা-রেখা 17২৮ ও যোগান-রেখা 
৮0 পরস্পর 2 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । 3 বি্ুই প্রতিষ্ঠানের নিকট 
উপাদানটির নিয়োগের ভারসাম্য বিদ্দু। এই বিন্দুতে 2-1০-4১০- 
৬017৮ 017২৮ | এই অবস্থায় উপাদানটির দাম হইবে ০0০ এবং নিয়োগের 
পরিমাণ হইবে 0] অর্থাৎ ০9৮ দামে 9 পরিমাণ উপাদান নিয়োগ 
করিলেই প্রতিষ্ঠানটির সর্বাধিক আয় লাভ হইবে। 

উপরের রেখাচিত্রে 20905 (45515550055 2২621005 
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চ1০01106) রেখাটি দ্বারা পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগের 
পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার গড মোট আয় উৎপন্ন কিরূপে পরিবতিত 
হয় তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে । প্রতিষ্ঠান যখন 09 পরিমাণ 
উপাদান নিয়োগ করিতেছে তখন উহার গভ মোট আয় উৎপন্নের পরিমাণ 
হইতেছে 210: এবং মোট আয় হইতেছে £ 014 * 010: 7 921055 
ক্ষেত্র | কিন্তু 0 দামে পবিবর্তনীয় উপাদানটিব 91 পবিমাণ ব্যবহাবে 
পরিবর্তনীয় উপাদানটির আয় উৎপন্ন হইতেছে - 910৮ ক্ষেত্র। অতএব 
মোট আয় উৎপন্নের মধ্যে পবিবর্তনীয উপাদানটির প্রাপ্য আয়ের অংশ 
হইতেছে 0910 পরিমাণ এবং অন্যান্য অপরিবর্তশীয় উপাদানগুলির প্রাপ্য 
আয়ের অংশ হইতেছে £ 2005 পরিমাণ । 

প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন নি্দিউ অপরিব্তিত উপাদানসমূহের 
সহিত একটি বা একাধিক পরিবর্তনীয় উপাদান নিয়োগ করিবে তখন উহাকে 
স্বল্পতম ব্যয়ে উপাদান সংমিশ্রণেব (1+5986-০95£ 
00121512602) দ্বার! সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা উপার্জনের 
লক্ষ্য গ্রহণ করিতে হয়। উপাদান ও উৎপন্ন পণোর 
বাজারে যদি নিখুত প্রতিযোগিতা! থাকে তাহ হইলে প্রতিষ্ঠান সেই পরিমাণ 
পরিবর্তনীয় উপাদান নিয়োগ করিয়া সর্বাধিক আয় উপার্জন কবিবে যাহাতে 
প্রত্যেকটি পরিবর্তনীয় উপাদানের দাম, উহাব প্রান্তিক ব্যয় এবং উহাব 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পবস্পব সমান হয় (-110০- 017২2 )। ইহাই 
উপাদান নিয়োগের ভারসাম্যের প্রথম শর্ত। ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্তটি 
হইল £ একটি পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন - প্রান্তিক 
উৎপন্নের মূল্য (117২ ৮ ৬11৮) আর একটি পরিবর্তনীয় উপাদানে সমান 
হওয়া চাই । যদ্দি একটি উপাদানের 87২৮ ড1৮ আর একটি উপাদান 
অপেক্ষা অধিক হয, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান কম প্রান্তিক আয় উৎপন্নেব 
উপাদানটির পরিবর্তে বেশি প্রান্তিক আয উৎপন্নের উপাদানটি অধিক পরিমাণে 
নিয়োগ করিতে থাকিবে । এই ভাবে পরিবর্তক নীতি (চ6:111001018 ০: 
950666399) প্রয়োগের ফলে প্রত্যেকটি পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক 
আয় উৎপন্ন -প্রাস্তিক উৎপন্নের মুল্য পরস্পর সমান হইবে (017২. 
৬৮)। সুতরাং উপাদান নিয়োগের ভারসাম্যের অবস্থায় প্রত্যেকটি 
পরিবর্তনীয় উপাদানের 2২৮০ -৬ঠ[৮ _ 810০-৮ অপর একটি পরিবর্তনীয় 


উপাদান নিযোগে 
তাবসাম্যেব শর্তাবলী 
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উপাদানের 111২ ৬1- 110-৮-এর সহিত পরস্পর সমান হইবে। 
প্রান্তিক উৎ্পাদনশীলতার তন্বটির অনুমিত শর্তাবলী (৪951০ 
4551110070010215 ০0: 606 41015 01 1081:211191 70001005105 ) £ 
প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্বটি নিম্নলিখিত অন্মিত শর্তাবলীর উপর 
প্রতিষ্ঠিত : 

(ক) উপাদান ও পণ্যের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা এবং সমাজে পূর্ণ 
নিয়োগ বর্তমান আছে। 

(খ) উপাদ্দানগুলির অবাধ গতিশীলতা! রহিয়াছে । 

(গ) অন্যান্য উপাদান অপরিবন্তিত রাখিয়া এক বা একাধিক উপার্দানেব 
নিয়োগ বাডাইয়া যাওয়া চলে । তাহাতে উৎপাদনের কোন অসুবিধা হয় না । 

(ঘ) প্রত্যেকটি উপাদানের বিভিন্ন কারকগুলি সমান দক্ষতাসম্পন্ন । 
প্রত্যেকটি উপাদানের কারকগুলির একটি আর একটির পরিবর্তক হিসাবে 
ইচ্ছামত ব্যবহার করা চলে । 

(ও) প্রত্যেকটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা পরিমাপ 
করা যায়। 

(চ) অন্যান্য উপাদানগুলি অপরিবত্তিত রাখিয়া যদি এক বা একাধিক 
উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ 
উৎপন্নের বিধিটি কার্যকর হইবে | 

(ছ) প্রত্যেক উপাদানকে যদি প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান 
পারিশ্রমিক দেওয়! হয় তাহা হইলে মোট উৎপন্ন সম্পূর্ণভাবে বন্টিত হইয়া 
যাইবে । 

(জ) এই তত্বটি দীর্ঘকালীন সময়ে উপাদানের দাম নির্ধারণে প্রয়েগ 
করা হয়| 


প্রান্তিক উত্পাদনশীলতার তত্বের বিরুদ্ধে সমালোচন! 
(0115101510, ০৫ 0116 01215611791 7010000015165 1106015) 
এই তত্বটির বিরুদ্ধে নিয়লিখিত একাধিক সমালোচনা করা হইয়াছে £ 
(১) তরত্বটি কতকগুলি অবাস্তব অনুমানের উপর নির্ভরশীল | যেমন; এই 
'তত্বে অনুমান করা হইয়াছে যে, পণ্য ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ নিয়োগ 
আছে। কিন্তু এই অনুমান হুইটি অবাস্তব । 


জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন ৪৫৫ 


(২) প্রতিটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন পৃথকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব 
নহে। কেন না; একটি উৎপন্ন পণ্য সকল উপাদানের সংযুক্ত উৎপাদনের 
ফল, কোন একটি উপাদানের এককভাবে উৎপাদনের ফল নহে । শ্রীমতী 
জোয়ান রবিনসন প্রান্তিক নীট আয় উৎপন্নের (04212709] ০৮ [2৮5006 
ঢ:০৫0০%) ধারণার সাহাযো একটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন পৃথকভাবে 
পরিমাপের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মতে একটি পরিবর্তনীয় উপাদানের 
প্রান্তিক নীট আয় উৎপন্ন এইভাবে জানা যায়: অন্যান্য অপরিবর্তনীয় 
উপাদানের সহিত পরিবর্তনীয় কোন একটি উপাদানের অতিরিক্ত এক 
একক ব্যবহার করিলে যে পরিমাণ মোট আয় বাড়ে উহা হইতে 
অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলির নিয়োগ বাবদ আনুপাতিক ব্যয় বাদ দিলে 
অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাই পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক নীট আম 
উৎপন্ন (27২৮ ) হিসাবে ধরা হইবে । 

(৩) উৎপাদনের কোন একটি উপাদানের সকল এককগুলি সমান 
দক্ষতাসম্পন্ন হয় না। সকল শ্রমিক বা উদ্যোক্তার দক্ষতাও সমান নহে । 

(৪) উপাদানগুলির গতিশীলতা অবাধ নহে। যখনই কোন একটি উপাদান 
বিশিষ্টতা। (9190.501 ) অর্জন করে তখনই উহার সচলতা৷ হাস পায় । 

(৫) প্রত্যেকটি উপাদানই অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য নহে। 
যে কোন উৎপাদনের নিয়োগ অতি অল্প মাত্রায় ইচ্ছামত বাভাইয়! যাওয়া 
সম্ভব নহে । উপাদানগলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য ও পরিবর্তনীয় হইলেই 
কেহ ইচ্ছামত উহাদের নিয়োগ বাড়াইয়৷ যাইতে পারে না। উপাদানের 
নিয়োগের অনুপাত বিশেষভাবে নির্ভর করে উৎপাদনের বর্তমান কারিগরি 
অবস্থার (501015109] 001010100. ) উপর | কাবিগরি অবস্থ। বিবেচনা 
করিয়া ক্রমাগত উপাদানের ব্যবহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় বাডাইতে থাকিলে 
উৎপাদনে বিপর্যয় ঘটিতে বাধ্য। 

(৬) এই তত্বে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক উপাদান উহার প্রান্তিক 
উৎপন্নের মূল্যের সমান পারিশ্রমিক পাইবে এবং তাহার ফলে মোট উৎপন্ন 
নিঃশেষে ব্টিত হইয়া যাইবে | কিন্তু যদি উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন 
বিখিটি কার্ধকর রহিয়াছে ধর] হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি উপাদান উহার 
প্রান্তিক উৎপন্নের মুল্যের সমান পারিশ্রমিক পাইলেও যোট উৎপন্ন নি:শেষে 


| বিভক্ত হইবে নাঃ মোট উৎপন্নের কিছুটা উদ্ধৃত থাকিয়! যাইবে । 
3.8. 37 084) 


৪8৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


(৭) এই তন্বটি উপাদানের দাম নির্ধারণের পূর্ণাঙ্গ তত হইতে পারে 
না। কেন না ইহা কেবল উপাদানের চাহিদার দিক বিবেচনা করিয়াছে, 
যোগানের দিকে মোটেই জোর দেয় নাই। প্রান্তিক উৎপাদনশীলত। 
দ্বারা উপাদানের চাহিদা নির্ধারিত হয় বটে। কিন্তু উপাদানের দাম 
নির্ধারণে চাহিদ1 ও যোগান উভয়েরই ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রভাব প্রয়োজন । 

এই তত্ব অনুযায়ী কোন একটি উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ উহার 
পারিশ্রমিকের উপর নির্ভর করে। যেমন, মঞ্জুরির হার কমিলে শ্রমিকের 
নিয়োগের পরিমাণও বাডিবে। কিন্তু এই অনুসিদ্ধাস্তটি বাস্তবধর্মী নহে। 
মন্দার সময় মজুরির হার কমিয়া যায়] সত্তেও শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। 
লর্ড কেইনসের মতে, শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণ উহার মজুরি হারের উপর 
নির্ভর করে না। নিয়োগের পরিমাপ নির্ভর করে সমাজের কার্ধকরী 
চাহিদার (0/760056 1)621900 ) উপর। 

উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা! যায় যে, প্রান্তিক উৎপাদন- 
শ্ীলতার তত্বুটি উপাদানের দাম নির্ধারণে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা! প্রদান করিতে 
পারে নাই। গতিগীল অর্থব্যবস্থায় উপাদানের দাম এমন অনেক বিষয়ের 
উপর নির্ভরশীল ষাহা৷ এই তত্বে বিবেচনা করা হয় নাই। 


২৪ মজার 
(3555 ) 


মজুরির সংজ্ঞা 
(71065151002 0£ 9555 ) 
শ্রমের দামকে মজুরি বল! হয়। শ্রমিক উৎপাদনে সেবা যোগান দিয়া 
থাকে। শ্রমিকের এই সেবার দাম ব। পারিশ্রমিকই মন্ভুরি। 
শ্রমিকের দিক হইতে মজুরি হইল তাহার আয়, আর উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের 
দিক হইতে মজুরি হইল উৎপাদন ব্যয়ের একটি উপাদান । 
শ্রমিক দুইপ্রকারে মুরি পাইতে পারে ঃ (ক) শ্রমিক কতটা কাজ 
করিয়াছে তাহার ভিত্তিতে, এবং (খ) শ্রমিক কতটা সময় খাটিয়াছে তাহার 
ভিত্তিতে । কাজের পরিমাপ অনুযায়ী ষখন শ্রমিক মজুরি পায়, তখন উহাকে 
বল! হয় কাজানুসার-মজ্জুরি (১16০-৮8885 )। আবার সময় হিসাবে 
অর্থাৎ দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংব। মাস হিসাবে যখন মজুরি পায়, তখন উহাকে 
বল! হয় সময়ান্বসার-মজুরি €01209-%78£69 )। অনেক সময় আবার 
মভুরি-হার রাষ্ট্রের আইন দ্বার! বাঁধিয়া! দেওয়া হয়। 


আধথিক মঙ্তুরি ও প্রকৃত মজুরি 
( 110055 ৪255 200. ২6৪] ৪2০5) 

যে ভাবেই মজুরি দেওয়া হউক না| কেন, শ্রমিক তাহার পরিশ্রমের 
বিনিময়ে কিছু মুরি পায় টাকাপয়স! বা অর্থ-আয় হিসাবে । শ্রমিক তাহার 
শ্রমের মুল্য বাবদ দিন, সপ্তাহ বা মাস হিসাবে কোন নিদিষ্ট সময়ে যে 
টাকা-পয়স! পারিশ্রমিক পায় তাহাকে আধিক-যন্ভুরি (24005 ৪255 ) 
বলে। কিন্তু কেবল এই আধিক-মজুরির পরিমাণ ছারাই কোন শ্রমিকের 
প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে বুঝিতে পারা যায় না। শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা 
বুঝিতে হইলে প্রক্কত মজুরি কি তাহা জানিতে হয়। শ্রমিক আধিক মজুরি 
হিসাবে যে টাকা-পয়স| পায় তাহ! দিয় নানাবিধ নিত্যব্যবহার্য আরামপ্রদ 


মরি ৪৫৯ 


ও বিলাস-সাম্রী ক্রয় করিয়া ধাকে। আধিক মন্ুরির বিনিময়ে শ্রমিক যে 
পরিমাণ এই ধরনের সামগ্রী কিনিতে ও সুখ-সুবিধ! ভোগ করিতে পারে 
তাহাই প্রকৃত মরি (1২591 ৪9 )। 
শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে সে কতটা আধিক 
মন্ুরি পায় কেবল তাহা জানিলেই যথেউ নহে। 
কি অপর ফদিও আধিক মরি বেশি পাইলে সাধারণত শ্রমিকের 
নির্ভব কবে প্রকৃত যজ্ভুরির পরিমাণ বাডে, তথাপি একমাত্র আধ্ধিক 
মজুরির উপর প্রকৃত মজুরি নির্ভরশীল নহে। প্রকৃত 
মছুরি আরও নানা বিষয়ের উপর নির্ভরণীল। 
প্রকৃত মজুরি দেশের দাম-স্তরের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। দেশে 
দাম-স্তব উঠা-নামার সঙ্গে প্রকৃত মন্তুরির পরিবর্তন ঘটিতে পারে। দাম-ন্তর 
দা যদি বৃদ্ধি পায় আর আধিক মজুরি একই থাকে, 
উঠা-নামা. তাহা হইলে প্রকৃত যঙ্জুরি হ্রাস পাইবে । জিনিসপত্রের 
দাম যখন বাডিয়| যায় তখন অর্থ-মজুরি দ্বারা শ্রমিক 
কম পরিমাণ জিশিস বা দুখ-সুবিধা লাভ করিতে পারিবে । ফলে, তাহার 
প্রকৃত মজুরিও কমিবে। আবার দাম-স্তর কমিলে একই পরিমাপ অর্থ- 
মজুরি দ্বার] শ্রমিক বেশি পরিমাণ জিনিস কিনিতে বা দুধ-সুবিধা লাভ 
করিতে পারিবে । ফলে, তাহার আসল মজুরিও বাড়িবে। 
শ্রমিকের নিয়োগ স্থায়ী না অস্থায়ী, নিয়মিত না 
্ রি অনিয়মিত ইহার উপরও তাহার প্রকৃত যন্তুরি নির্ভর 
করে। যে সকল কাজ অস্থায়ী বা অনিয়মিত সেখানে 
আধিক মজুরি বেশি হইলেও প্রকৃত মরি বেশি নহে। কেন না, এই 
সকল কাজে নিযুক্ত শ্রমিক যে-কোন সময়ে বেকার হইতে পারে । 
শ্রমিকের প্রকৃত মঞ্জুরি কাজের শারীরিক খাট্ুনি, সম্মানবোধ ও 
পরিবেশের উপরও নির্ভর করে। এমন অনেক কাজ আছে যাহাতে 
শরীরের খাটুনি খুব বেশি হয়। এই ধরনের কাজে আথিক 
(2 কাজের সম্মান ও 
শারীরিক খাট্রনি মজুরি বেশি হইলেও প্রকৃত মজুরি কম। কেন নাঃ এই 
কাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া চালাইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। 
শিক্ষকের কাজের সম্মান যথেউ। সেইজন্য এই কাজের অর্থ-আয় কম 
ইইলেও প্রক্কত মভুরি বেশি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্্, হাস্থপূর্ণ, াধীন ও 


৪৬৩ অর্থবিগ্ার পরিচয় 


সুনীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যে কাজ করিতে হয় তাহার আধিক মজুরি 
কম হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশি । 
শ্রমিকের উপরি পাওনার সম্ভাবনা; কাজের অন্যান্ত সুযোগ-সুবিধা! লাভ, 
ভবিষ্যতে পদোন্নতির আশ! প্রভৃতির উপরও প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে। 
যে কাজে উপরি পাওনা যথেষ্ট, সে কাক্গ করিয়! 
(9 উপরি পাওনার শ্রমিক যথেউ ভোগ্যন্ব্য কিনিতে ও সুযোগ-দুবিধা 
লাভ করিতে পারে । ফলে, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরিও 
বাড়ে। চা-বাগানের কুলিদের কাজে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। 
তাহার! অল্প মূল্যে রেশন পায়* বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ পায়; বিনামূল্য 
ওষধ, চিকিৎসাদ্ি লাভ করে। উহাদের প্রকৃত মজুরি সেইজন্য বেশি। 
যে সকল কাজে পদোন্নতির আশা বেশি, সেখানে আধিক মজুরি কম 
হইলেও প্রকৃত মন্তুরি অধিক হয়| 
আধিক ম্ছুরি ও প্রকৃত মজুরির এই পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কোন 
দেশের শ্রমিকগণের প্রকৃত অবস্থা কি, উহ! আধিক মজুরিব্র উপর ততটা 
নির্ভর করে না, যতট! করে প্রকৃত মজুরির উপর | অন্মান্য বিষয়ে যদি 
কোন পরিবর্তন না হয়, তাহ! হইলে আধিক মঞ্জুরির বৃদ্ধি এবং জীবন- 
যাত্রার ব্যয়-হ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মজুরিও বাড়িতে থাকে। 


মজুরি-হারের পার্থক্য ৰ 
(10196151005 11 ড/৪855 01 /৪৪০-70125157061819 ) 


মভুরি-হারের পার্থক্য বলিতে সাধারণত আধিক মন্ভুরির হারের 
€(310055 2৫ 2৪6) বিভিন্নত| বুৃঝাইয়া থাকে । এই আধিক 
মজুরিহার বিভিন্ন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকের বেলায় বিভিন্ন 
হইতে পারে। আবার বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন দেশেও আধিক মদ্ভুরির 
হার বিভিন্ন দেখা যায়। 

নিয়লিখিত কারণে বিভিন্ন পেশায় মঞ্জুরি-হার বিভিন্ন হইতে পারে £ 

(১) সকল পেশা বা কাজ শ্রমিকের নিকট সমান আকর্ষণীয় নহে । যে 
কাজ করিতে কায়িক পরিশ্রম অধিক দরকার হয়; কিংবা! যে কাজে 
সামাজিক মর্যাদা কম উহা! শ্রমিকের নিকট অপেক্ষাকৃত কম লোভনীয়। 
এইরূপ কাজে মজুরি বেশি না দিলে শ্রমিক আকৃষ্ট হয় না। যেমন, ইঞ্জিন- 


মজুরি ৪৩১ 


চালক, কশাই প্রভৃতির কাজ। অপর পক্ষে, যে কাজে দৈহিক ক্লান্তি কম 
ও সামাজিক মর্যাদা বেশি, উহার মজুরি কম হইলেও শ্রমিক এ কাজে 
আকৃষ্ট হইয়া থাকে । যেমন, শিক্ষকের কাজ । 

(২) ম্ছুরির বিভিন্নতা কাজ ব| পেশা! শিখিবার সুযোগ-সুবিধা ও ব্যয়ের 
আপেক্ষিক তারতম্যের উপরও নির্ভর করে। অনেক বৃত্তি আছে, যাহ। 
শিক্ষ/ করা সময়-সাপেক্ষ ও ব্যয়-বছুল। যেমন, ডাক্তারি, ইন্জিনিয়ারিং 
প্রভ্ুতি। এই সকল কাজে পারিশ্রমিক ভাবতই বেশি। 

(৩) যে কাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিযুক্ত থাকা! যায়, যে কাজ স্থায়ী, 
উহার মজুরি কম হইয়া থাকে। অল্প সময়ের জন্য কাজ, কিংবা যে কাজ 
সারা বৎসর নিয়মিতভাবে চলে ন| উহার মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক না 
হইলে শ্রমিক আকৃষ্ট হয না। 

(8) ভবিষ্ততে কাজের উন্নতির সম্ভাবনার উপরও মজুরির বিভিন্নতা নির্ভর 
করে। যে কাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, যে কাজ করিলে অদূর ভবিস্ততে 
শ্রমিকের পদোন্নতির সন্তাবনা আছে কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা! লাভের 
আশ] আছে, সে কাজের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়। 

(8) অনেক সময় প্রকৃতিগত দক্ষতা (1019000 ৪1110 ), আয়, 
শিক্ষা; পেশাগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির পার্থকোর দরুন মানুষে মানুষে 
বাবধানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহার ফলে সমাজে কতকগুলি অপ্রতিযোগী 
শ্রমিক-গোষ্ঠীর ( স০-00101901£ 18001 £:09) উত্তব হয়। 
কোন একটি গোঠীর শ্রমিক অপর গোর শ্রমিকের সহিত একই পেশা 
গ্রহণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। কোন ইন্জিনিয়ার বেশি আয় 
করিতেছে বলিয়া কোন ডাক্তার ডাক্তারি ছাড়িয়া ইন্জিনিয়ারিং আর্ত 
করিতে পারে না। কোন ফোরম্যান বেশি উপার্জন করিতেছে বলিয়া কোন 
কেরাণী ফোরম্যানের কাজের প্রতিযোগিতা! করে না। এক গ্রোঠীর শ্রমিক 

অপর গোঠীতে সহজে যাওয়া-আসা! করিতে পারে না 
শ্রমিকের সচলতার বলিয়া বিভিন্ন গোঠীভুক শ্রমিকের পারিশ্রমিক বিভিন্ন । 
অভাবই মন্ভুরি-হারের 
ার্থকোব মূল কারণ অনেক সময় কোন একটি অপ্রতিযোগী শ্রমিক গোষ্ঠীর 
মধ্যে আবার বিভিন্ন অপ্রতিযোগী শ্রমিকমণ্ডলী ( 202- 
0007000€ £:00705 10010 1001-001009018 £1০00 ) দেখিতে 


পাওয়! যায়। যেমন; ডাক্তার এবং ভাতুড়ে ডাক্তারের মধ্যে প্রতিযোগিতা 


৪৬২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


দেখা যায় না। সকল ইন্জিনিয়ারের সম্মূধে আয়ের সুযোগ-সুবিধা 
সমান নহে | শ্রমিকের সচলতার অভাবই (40921105 06 10101211 ০0£ 
[22০৪ ) বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারের পার্থক্যের মূল কারণ। অজ্ঞতা, 
দারিক্রা, পরিবারের প্রতি টান, জাতি, ধর্ম ও ভাষাগত তারতম্য প্রভৃতি 
শ্রমিকের বিভিন্ন স্থানে গমন এবং ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের পথে বাধা-স্বরূপ। 
শ্রমিক যদি বিশেষ কোন পেশায় অধিক দিন নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সে এ 
কাজে বিনিদ্দিষ্ট (520€০16০ ) হইয়া পড়ে এবং তাহার সচলতা৷ কমিয়া যায় । 

শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলেও বিভিন্ন 
সময়ে শ্রমিকের মজুরি-হারের পার্থকা দেখা দেয় । 

বিভিন্ন দেশের মধ্যে মজুরির বিভিন্নতা দেখা যায়, এক দেশ হইতে 
অন্য দেশে শ্রমিকের অবাধ সচলতার অভাবে । বিভিন্ন দেশের ভাষা, 
সামাজিক রীতি-নীতি, আইন-প্রণালী প্রভৃতি বিভিন্ন হওয়ায় এক দেশ হইতে 
অপর দেশে শ্রমিকের অবাধ গতিশীলত! থাকে না । ফলে, বিভিন্ন দেশে 
মজুরি-হারে তফাৎ হয়। বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও জাতীয়গুণে 
09501910911 ) তারতম্যের জন্য শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার বিভিন্নতা 
দেখা যায় এবং তাহার জন্যও মজুরি-হারের পার্থক্য হইতে পারে। 

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রযিকের আথিক ম্ভুরিব 
বিভিন্নতা ছাড়া মজুরির প্রকৃত পার্থকযও থাকিতে পারে। অনেক 
ক্ষেত্রে কাজ বা পেশার মধ্যে বহু রকমের প্রকৃত বা অনাধিক পার্থক্য (০- 
1001225 0166151006) দেখা যায়। যেমন, শিক্ষকের কাজে কায়িক 
পরিশ্রম কম, নিয়োগকাল নিয়মিত, সামাজিক মর্যাদা বেশি, ছুটি বেশি। 
আবার ইঞ্জিন চালকের কাজ খুবই শ্রমসাধা। ইহাতে সামাজিক মর্যাদা 
কম, ছুটি বা অবসর কম। এইরূপ ক্ষেত্রে ইঞ্জিন-চালকের আধিক মন্তুবি 
শিক্ষকের আধিক মজুরি অপেক্ষা স্বভাবতই বেশি হয়। 
কিন্তু ইঞ্জিন-চালকের কাজে আধিক মঞ্জুরি বেশি হওয 
সত্বেও ষদি কেহ অপেক্ষাকত অল্প ম্জুরিতে শিক্ষকের 
কাজই ফেচ্ছায় গ্রহপ করেন তাহা হইলে বলা চলে যে, এই ছুইটি বিপরীত 
ধরনের কাজের প্রকৃত বা অনাধিক পার্থক্য থাক! সত্বেও আধিক মন্ভুরিব 
বিভিন্নতা দ্বার! প্রকৃত মন্তুরির পার্থক্য পূরণ করা হইয়াছে । এইভাবে 
আধিক মদ্ধুরির পার্থক্য যখন মদ্ভুরির প্রকৃত পার্থক্যকে সমান করিয়া থাকে” 


মন্তুরির সমতাকারী 
পার্থক্য 


মদ্ুরি ৪৬৩ 


তখন উহাকে আধিক মঞ্জুরির জমতাকারী পার্থক্য (7019115176 ৪০ 
01967501919) বলা হয়| 

কিন্তু আধিক মজুরির পার্থক্যগুলি সকল ক্ষেত্রেই সমতাকারী পার্থকা 
হিসাবে গ্রহণ কর! চলে না। আধথিক যক্ভুরির আবার বৈষমাকারী পার্থকাও 
(₹০-6009117105 ৪2৩ ৫18161761515 ) আছে। 
এমশ অণেক কাজ আছে যাহাতে কায়িক পরিশ্রম কম 
প্রয়োজন হয়, দায়িত্ব কম; অবসর বেশি । অথচ এ 
ধরনের কাজে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় বেশি। আবার, অনেক কাজ আছে 
যাহা শ্রমসাধা ও বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ। অথচ এইরূপ কাজে পারিশ্রমিক কম। 
এইরূপ ক্ষেত্রে মজুরির পার্থকাকে বৈষম্যকারী পার্থক্য বলা হয়। মজুরির এই 
বষমাকারী পার্থক্য নানা কারণে ঘটিতে পারে। সকল শ্রমিক এক জাতীয় 
নহে। শ্রমিকেব স্বাভাবিক গুণ ও কর্মদক্ষতার তাবতম্যের জন্য মজুরির 
বৈষম্যকারী বিভিন্নতা দেখা যায়। আবাব, শ্রমেব বাজার ষদি অনিরুঁত 
হয় তাহা হইলেও যঞ্জুরিব বৈষমাকারী পার্থকা দেখা দিতে পারে। শ্রমের 
বাজার অনিথুত হইলে শ্রমিক বিভিন্ন পেশীয় নিয়োগ সম্পর্কে সঠিক 
খৌজ-খবরাদি রাখিতে পারে না। ফলে; বিভিন্ন শিল্পে মনুরি-হার কম-বেশি 
হইতে পারে। অনেক সময় সবকাব ষদি আইন দ্বারা কোন শিল্পে মঞ্জুরির 
£'র বাধিয়। দেয়, কিংবা! শ্রমিক-সংঘ চাপ দিয়া কোন শিল্পে উচ্চ মজুরি 
আদায় করে, তাহা! হইলেও এক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মজুরির হার 
অপর শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মজুরিব হার অপেক্ষা বিভিন্ন হইতে পারে। 
শ্রমের বাজার অনিখুঁত হওয়াতেই সমাজে বিভিন্ন অপ্রতিষোগী শ্রমিক 
গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইয়। থাকে । এক গোঠীতুক্ত শ্রমিক অপর গোঠ্ঠীতে সহজে 
চলাচল করিতে পারে না। এক গোষ্ঠীর শ্রমিক অপর গোষ্ঠীর শ্রমিকের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে ন1। ডাক্তার ইন্জিনিয়ার হইতে পারে 
না,কিংবা করণিক ইঞ্জরিন-চালক হইতে পারে না। ফলে, বিভিন্ন গোষ্ঠী- 
ভুক্ত শ্রমিকের মজুরির বৈষমাকারী পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু বৈষম্যকারী 
গার্থকোর মূল কারণ হইল, শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পার্থকা। 
ভাল চিকিৎসকের যোগান চাহিদাব তুলনায় এবং একজন করণিকেব 
যোগানের তুলনায় কম। সেইজন্ম তাল চিকিৎসকের মুরি করণিকেব 
মজুরি অপেক্ষা বেশি হইয়া! থাকে । 


মন্ুরির বৈষম্যকাবী 
পার্থক্য 


9৬৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 
শ্রমের বৈশিষ্ট্য 


(01191200515005 ০: 1481000: ) 

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের কতকগুলি বৈশিষ্ট দেখা যায়, 
যাহা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সম্পর্কে খাটে না। এই বৈশিষ্টাগুলি 
মজুরি নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । শ্রমের বৈশিষ্ট্য- 
গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল £ 

(১) শ্রমকে শ্রমিক হইতে পৃথক করা যায় না : অন্যান্য উপাদানগুলিকে 
€যমন উহাদের মালিক হুইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে, শ্রমের বেলায় তাহা চলে 
না। কোথাও শ্রমের চাহিদা দেখা গেলে, শ্রমিককেও শ্রম যোগানের 
সহিত সেখানে যাইতে হয় । 

(২) শ্রম খুব অপচয় প্রবণ (75735121১16 ) £ অন্যান্য উপাদানের 
বাজার-দাম আকর্ষণীয় না হইলে তাহা! যেমন মজুদ করিয়| রাখা যায়, শ্রমের 
বেলায় তাহা চলে না। শ্রমিক যদি কাজ না করিয়! বসিয়া থাকে তাহা 
হইলে তাহার শ্রমের বৃথ। অপচয় ঘটিবে। 

(৩) শ্রমিক শুধু শ্রমই বিক্রয় করে £ শ্রমিক যখন শ্রম যোগান দেয় 
তখন শুধু শ্রমই বিক্রয় করিয়া থাকে। শ্রম বিক্রয়ের দ্বার শ্রমিক্ষের 
মালিকান। ক্রেতার নিকট স্থানান্তরিত হয় না । 

(৪) শ্রমের যোগান অত্যন্ত ধীরে পরিবতিত হয় : অন্যান্য উপাদানের 
তুলনায় শ্রমের যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক | শ্রমের চাহিদা 
বাতিলে স্বল্পকালীন সময়ে শ্রমের যোগান বাডানো যায় না । 

(৫) শ্রমের দামদঘ্রের ক্ষমতা কম £ উৎপাদকের তুলনায় শ্রমিকের 
দামদস্তর করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। শ্রমিকরা সাধারণত গরিব। 
কাজ না করিয়। তাহার! একদিনও বসিয়া! থাকিতে পারে না। কাজ ন৷ 
করিলে মঞ্জুরি পায় না বলিয়াই তাহারা যে কোন মজুরিতেই কাজ করিতে 
রাজী হয়। শিক্ষার অভাব, চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান অত্যধিক' 
শ্রমিক-সংঘের হুর্বলগ প্রভৃতির দরুন শ্রমিকগণ মালিকের সহিত সমানভাবে 
ঘামদস্তর করিতে সক্ষম হয় না। 

(৬) শ্রম অপেক্ষাকৃত কম সচল £ শ্রম একটি মানবিক উপাদান। 
কাজের পছণ্দ-অপছন্দ, কাজের জায়গা ও পরিবেশ শ্রমিকের যোগানকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভাষা, জলবায়ু সামাজিক রীতি-নীতি ও 


মজুরি ৪ ৬৫ 


আচার-পদ্ধতি প্রভৃতির তারতম্যের জন্য শ্রমিকের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 
গতিশীলতা অবাধ বা সহজ নহে । 


শ্রমের চাহিদ। 
( 1960.2170 101 1420001 ) 


শ্রমের চাহিদা আসে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা মালিকের নিকট হইতে। 
এই চাহিদা নির্ভর করে শ্রমের উৎপাদনপীলতার উপর । মালিকের দিক 
হইতে শ্রমের চাহিদা উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার দ্বারা নির্ধারিত 
হয়। শ্রমের নিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে উৎপাদনের একটি স্তরের 
পর শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদণশীলতা.. কমিতে থাকিবে । ফলে, শ্রমের চাহিদা- 
রেখা বামদিক হইতে দক্ষিণে নিচের দিকে ঢালসম্পন্ন হইবে । শ্রমের চাহিদ। 
নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ 

(ক) কারিগরি কৌশল (1'501:5010৫% ) শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন- 
শীলতাকে প্রভাবিত করিয়া শ্রমের চাহিদাকে নির্ধারণ করে। 

(খ) পণ্যের চাহিদাও শ্রমের চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে । 
শ্রমের চাহিদা প্রত্যক্ষ নহে। শ্রমের চাহিদা! উদ্ভূত চাহিদা ( ৫110 
59800 ) ) পণোর চাহিদ! হইতেই শ্রমের চাহিদার উৎপত্তি হইয়া! থাকে । 
ভোগকারিগণের নিকট পণ্যের চাহিদা যত বাড়িবে, এঁ পণ্য উৎপাদন করিতে 
শ্রমের চাহিদাও তত বেশি হইবে। 

(গ) শ্রমের চাহিদ| শ্রমের পরিবর্তক উপাদানগুলির দামের উপরও 
নির্ভর করে। যদি পরিবর্তক উপাদানগুলির বাজার দাম বেশি হয়, তাহা 
হইলে উৎপাদক এ সকল উপাদান নিয়োগ না করিয়া শ্রমই নিয়োগ করিবে । 
সেক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা বাড়িবে। আবার, পরিবর্তক উপাদানগুলির দাম 
দি কমে, তাহা হইলে শ্রমের চাহিদ| কমিবে | 


আমের যোগান 
(5200015 01142100111 ) 
শ্রমের যোগান বলিতে একটি নির্দিষ্ট পেশাভুক্ত শ্রমিক বিভিন্ন মজুরিতে 
কত বিভিন্ন ঘণ্টা বা দিন কাজ করিতে প্রস্তুত তাহাকে বুঝায়। সাধারণত 


৪৬৩ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


মজুরির হার ষত বেশি দেওয়া হইবে তত বেশি শ্রমের ষোগানের পরিমাণও 
বাড়িবে। অর্থাৎ শ্রমের যোগান-রেখা উ্ধ্বমুখী হইবে ।১ 

কোন এক জাতীয় শ্রমের যোগান ছুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ 

(১) শ্রমের যোগান নির্ভর করে এক পেশ। হইতে অন্য পেশায় চলিয়া 
যাইবার সম্ভাবনার উপর | কোন কোন পেশায় বাঁ শিল্পে প্রবেশ করা এবং 
উহাদের পরিতাগ করিয়া অন্বাত্র চলিয়া যাওয়া সহজ । আবার, কোন কোন 
পেশাতে বা শিল্পে প্রবেশ করা বা উহাদের পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন। 
শ্রমিকের পেশাগত পরিবর্তন বা শিল্পান্তরে নিয়োগ গ্রহণ আবার 
নির্ভর করে 

(ক) অন্যান্য পেশাভুক্ত বা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ কতটা যোগ্যতাসম্পন্ন 
বা প্রয়োজনীয় দক্ষত। অর্জন করিতে সক্ষম ং 

(খ) বিভিন্ন পেশার আপেক্ষিক প্রকৃত বা অনাথিক সুযোগ-সুবিধা 
(10011-1001366215 ৪.0%81065255) কতটা বর্তমান ; 

এবং গে) এক পেশা হইতে পেশাস্তর গ্রহণের বায় কতটা, তাহার উপর | 

যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরির হার বাড়িবার ফলে শ্রমিক স্বল্প মজুরির পেশা 
পরিত্যাগ করিয়া অধিক মন্তুরির পেশ! গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে+ ততক্ষণ, 
শ্রমের যোগান-রেখা ধনাস্বক হইবে । কোন একটি নির্দিষ্ট পেশায় শ্রমের. 
যোগান-রেখা স্বল্পকালীন সময় অপেক্ষা দীর্ঘকালীন সময়ে অধিক, স্থিতি-, 
স্থাপক। ইহার কারণ এই যে, দীর্ঘকালীন সময়ে" এক পেশা হইতে. 
পেশান্তর গ্রহণের সম্ভাবন! বেশি। 

শ্রমের যোগান শুধু ষে বিভিন্ন পেশাগত গতিশীলতার উপর নির্ভর 
করে তাহা নহে। শ্রমেব্ব যোগান মজুরির হারের পরিবর্তন বাজারে শ্রম 
বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক জনসংখ্যা এবং তাহারা কতটা সময় কাজ করিতে, 
রাজী প্রভৃতি বিষয়ের উপরও নির্ভরণীল। মজুরি-হারের পরিবর্তনের 
ফলাফল ছুই প্রকারে বিপরীতভাবে শ্রম যোগানের উপর দেখা দিতে পারে। 
ষপ্পকালীন সময়ে মজুরির হার বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়িতে পারে, আবার 
কমিতেও পারে | মজুরির হার বাড়িলে শ্রমিক বিশ্রাম পরিত্যাগ করিয়া 


১. লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে, শ্রমের মোট যোগান-রেখা স্স্কন কর, ঘায় ন|। 
ইহার কারণ এই যে, কোন দেশের সকল শ্রম সমজাতীয় নহে। | !,. | 


মজুরি ৪৬৭ 


উহার পরিবর্তে অধিক মজ্জুরিতে বেশি করিয়া কাজ করিতে রাজী হইবে। 
ইহাকে মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তক-প্রভাব (505068602. 

০ 95০ ০৫ ৪, 156 117 ৮৪:55 ) বলা হয়| অপরদিকে, 

ও আয়-প্রভাব মক্জুরি বাড়িবার ফলে শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি ঘটিলে তাহারা 

বিশ্রাম খুঁজিবে, অতিরিক্ত কাজ ন৷ করিয়া অবসর বা 

ছুটি ভোগ করিতে চাহিবে । ইহা হইল মজুরি বৃদ্ধির আযম-প্রভাব (15০02৩ 
595০0 ০0৫ ৪, 115 11) 9,555 )। 

মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তক-প্রভাব ও আয়-প্রভাব শ্রম যোগানের উপর 
বিরোধী প্রতিক্রিয়া! সৃষ্টি করে । পরিবর্তক-প্রভাবের ফলে শ্রমের যোগান 
বাড়ে" আবার, আয়প্প্রভাবের ফলে শ্রমের যোগান কমে | শ্রমের যোগান 
শেষ পর্যন্ত বাড়িবে কি কমিবে, তাহা৷ এই দুইটি বিরোধী প্রভাবের আপেক্ষিক 
শক্তির উপর নির্ভর করে। যদি পরিবর্তক-প্রভাব আয্ম-প্রভাব অপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে মজুরি-হারের বৃদ্ধির দরুন শ্রমের যোগান 
বাড়িবে । আবার, আয়-প্রভাব যদি পরিবর্তক-প্রভাব অপেক্ষা অধিক 
শক্তিশালী হয়; তাহা হইলে মঞজ্জুরি-হার বাডিলে শ্রমের যোগান কমিবে। 
নিচের রেখাচিত্রের দ্বার! ছুইটি প্রভাবের পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখানে। 
হইল £ 

চিত্রে 05 অক্ষরেখা শ্রমের 
যোগান এবং ০১৬ অক্ষরেখা মঙ্জুরির 
হার নির্দেশ করিতেছে । মজুরির হার ৬ 
যখন 0০ড৮/% তখন শ্রমের যোগান 
5৫২ | মজুরির হার বাড়িয়া! ০0৬ 
হইলে, শ্রমের যোগান ৮$,৫২ হইতে 
বাডিয়া ৮৫ (- 01) হইল। মজুরির / ৫, 
হার আরও বাড়িয়া যখন 0০৮, 
হইয়াছে, তখন শ্রমের যোগান ৫ ী 
হইতে কমিয়! ড78৫৪ হইল । ৫:১৫ ও শ্রমের যোগান -৯ 
৫2 বিল্ুগুলিকে পরস্পর যোগ করিলে যে 55 রেখ! পাওয়া যাইবে উহা 
অএমের যোগান-রেখ! । ৫ বিন্দু পর্যন্ত যোগান রেখা 9 দক্ষিণে উপরের 
দিকে উঠিয়াছে। ৫ বিন্দু পর্যন্ত আয়-প্রভাব অপেক্ষা পরিবর্তক-প্রভাব 


ম্গুনিব ছাব --৯ 


৪৬৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


অধিক শক্তিশালী । ফলে ৫ বিন্দু পর্যন্ত মজুরির হার বৃদ্ধির সহিত 
শ্রমের যোগান বাঁড়িবে। আবার & বিন্দুর পর হইতে পরিবর্তক-প্রভাব 
অপেক্ষা! আয়-প্রভাব অধিক শক্তিশালী হওয়।য় ষোগান-রেখা ৪৪ বামে উপরে 
হেলিয়াছে। ফলে & বিন্দুর পর হইতে মঙ্তুরি বাঁডিয়! যাওয়া সত্তেও শ্রমের 
যোগান কমিতে আরম্ভ করিয়াছে । 


মঞ্জুরি কিন্ভাবে নির্ধারিত হুয় ? 


(০ 52555 215 ৫509110011160 2) 


এযাবৎ মঙ্জুরি নির্ধারমৈর বহু তত্ত প্রচারিত হইয়াছে । ক্লযাসিকাল 
অর্থনীতিবিদুগণ ন্যুনতম ভরণ-পোষণ তত্ব, মজুরি-তহবিল তত্ব এবং জীবন- 
যাত্রার মানের তত্ব দ্বারা মজুরি নির্ধারণের ব্যাখা দিয়াছেন । আবার, নয়! 
ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ প্রান্তিক উৎপাদনগ্ীলতার তর্বের ভিত্তিতে 
মঙ্জুরি নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন | সম্প্রতিকালে চাহিদা ও যোগান-তন্ব 
দ্বার মজুরি নির্ধারণের বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা হুইয়াছে। কিন্তু অনেক 
আধুনিক অর্থনীতিবিদের ধারণা এই যে, এই সকল ততত্বের কোনটিই সন্তোষ- 
জনক নহে। তাহারা মনে করেন যে, পণ্যের দামের মত শ্রমের দাম 
(মরি ) চাহিদা ও যোগানের পাবা শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত দ্বার 
নির্ধারণের বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ সহে। মজুরি নির্ধারণের যে 
কোন সন্তোষজনক পূর্ণাঙ্র তত্বে শ্রম-বাজারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা 
বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে | শ্রম-বাজারে মালিকশ্রেণী কিংবা! শ্রমিক 
শ্রেণীর একচেটিয়৷ ভাবাপন্ন সংগঠন থাকিতে পারে। মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীব 
দাষদস্তর করিবার পারস্পরিক ক্ষমতার পার্থক্য থাকিতে পারে, শ্রমিকশ্রেণ 
রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে, যজুরি-হারের উপর বিভিন্ন 
রকম সরকারী আইনের প্রভাব থাকিতে পারে । এই বৈশিষ্টযগুলির যে 
কোনটি শ্রমের চাহিদা ও যোগান প্রভাবিত করিয়া মজ্জুরি নির্ধারণে বিশেষ 
ংশ গ্রহণ করিয়। থাকে । লর্ড কেইন্সের অভিমত এই যে, শ্রমের চাহিদ। 
ও যোগানকে জাতীয় আয় ও দেশের নিয়োগের স্তর হইতে বিচ্ছিন 
করিয়া বিশ্লেষণ কর! যায় না। সুতরাং যদ্ুরি-হার নির্ধারণে ব্য্টিগত কোন 
তত্বই সম্তোষজনক বলিয়৷ গ্রহণ করা যায় না। নিচে প্রধান প্রধান 
কয়েকটি মঞ্জুরি-তত্ত্ের বিশ্লেষণ করা! হইল। 


মজুরি ৪৬৯ 


নৃযুনতম ভরণ-পোষণ তত্ব 
(4105 51091565006 4116015 ০৫ ৪৪৩3 
91101151101 142) 


এই তত্তের সারমর্ধ এই যে, শ্রমিকের পরিবার ও নিজের নিম্নতম 
ঘানের জীবনযাত্রার জন্ম ষে পরিমাণ আয় প্রয়োজন, মজুরির হার কমপক্ষে 
উহার সমান হওয়! চাই | মজুরির হার যদি শ্রমিকের নানতম ভরণ-পোষণের 
ব্যয় হইতে বেশি হয়, তাহা৷ হইলে জনসংখ্যা! বৃদ্ধি পাইয়া! শ্রমের যোগান 
বাড়িবে। ইহাতে মজুরির হার কমিয়া শ্রমিকের ভরণ-পোষণের বায়ের 
পমান হইবে । আবার মজুরির হার যদি শ্রমিকের বীচিয়! থাকিবার জন্য 
যে আয় দরকার তাহা! অপেক্ষ। কম হয়, তাহা হইলে জনসংখা হ্রাস পাইবে 
এবং শ্রমের যোগানও কমিবে | ফলে, মঙ্জুরির হার বাড়িয়া! যাইবে । 

এই তত্বটির প্রথম ও প্রধান ক্রটি এই যে, ইহাতে কেবলমাত্র শ্রমের 
যোগানের দিক হইতেই মজুরি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা 
হইয়াছে । মঞ্জুরি নির্ধারণে যে শ্রমের চাহিদারও 
বিশেষ ভূমিকা আছে তাহা এই তত্বে অস্বীকার কর! হইয়াছে । দ্বিতীয়ত, 
এই তত্বে ধরিয়া! লওয়া ষে, মজুরি বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা 
বদ্ধি পায় এবং শ্রমের ফ্েনও বাড়ে। ইহা বাস্তবত সত্য নহে। 
হতীয়ত, বিভিন্ন পেশাভুজট' শ্রমিকগণের মজুরি-হারের কেন বিভিন্নতা 
হয়, "তাহা এই তত্ব বিশ্লেষণ করে নাই। চতুর্থত, শ্রমিক-সংঘ ও 
শ্রমিক আন্দোলনের চাপে মঞ্ভুরি-হার নু'নতম ভরণ-পোষণের স্তর অপেক্ষা 
ষে বেশি হইতে পারে, তাহা এই তত্বে স্বীকার করা হয় নাই। 


সমালোচণন। 







ম্জুরি-তহবিল তত্ব 
(৮05 9255 70100 17015 ) 


মভুরি-তহবিল তত্বের যূল বক্তব্য এই যে+ দেশের মোট বিনিয়োজিত 
পুঁজির একটি স্থির নির্দিউ অংশ শ্রমিকগণের মজুরি হিসাবে বরাদ্দকৃত 
আছে। ইহাকে মজুরি-তহবিল বল! হয়। এই মক্তুরি-তহবিলকে দেশের 
মোট শ্রমিকের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে সাধারণ মজুরির হার নির্ণয় 


9৭০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


করা যায়। দেশে শ্রমিক সংখ্যা যত বাডিবে যন্ভুরির হারও তত কমিবে। 
আবার, শ্রমিক সংখ্যা কমিলে, মজুরির হার বাডিবে। এই তত্ব অনুযায়ী 
দেশে একটি শিল্পে মজুরির হার বাড়িলে অন্য একটি শিল্পে মজুরির হার 
অবশ্টই কমিবে। যদি সকল শিল্পে মজুরি বাড়ে তাহা হইলে মুনাফা হাস 
পাইবে, এবং পুজি বিনিয়োগ কমিবে। ইহার ফলে কর্ম-নিয্োগের 
পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং শেষ পর্যস্ত মজুরির হারও কমিবে। 

মজুরি-তহবিল তত্বটির একাধিক ক্রটি আছে। এই তত্তবে ধরিয়! লওয়া 
হইয়াছে যে, মঞ্ভুরি দেওয়ার জন্ম পুণ্জির একটি 
স্থির নির্দিউট অংশ বরাদ্দ আছে। ইহা মোটেই সত্য 
নহে। শ্রমিকগণের মজুরি পুজি হইতে কিংবা কোনরূপ মঙ্জুরি তহবিল 
হইতে প্রদান করা হয় না। শ্রমিকগণের মজুরি দেওয়া! হয়ঃ তাহারা যে 
সম্পদ উৎপাদন করে উহার বিক্রয় দাম হইতে । শ্রমিকগণের 
উৎপাদনশীলতার দরুনই যে তাহার] মজুরি পাইয়া থাকে, ইহা! এই তত্বে 
অস্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই তত্বে বল! হইয়াছে যে, মুনাফা 
হাস পাইলেই মালিকগণ উৎপাদন হইতে পুজি তুলিয়া! লয়। ইহাঁও সম্পূর্ণ 


সত্য নহে। ভবিষ্যতে মুনাফা শু থাকিলে বিনিয়োগকারিগণ 


সমালোচন৷। 


বর্তমানে লোকসান দিয়াও উৎপাদন যায়। তৃতীয়ত, এই তত্ব 
বিভিন্ন পেশায় ও বিভিন্ন দেশে মজজুরি- পার্থক্য কেন ঘটে তাহার 
কারণ বিশ্লেষণ করে নাই। চতুর্থতঃ বাস্তবতার দিক হইতেও এই তত্ববটি 
গ্রহণ করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে” নূতন দেশে? যেখানে পুঁজি 
পরিমাপ কম? সেখানে মজুরির হার বেশি । আবার, পুরাতন দেশে, যেখানে 
পুজির পরিমাণ বেশি, সেখানে মজুরির হার কম। এই সকল ত্রুটির জন্য 
তত্বটির প্রবর্তক জে. এস. মিল নিজেই শেষ পধস্ত তত্বটিকে বাতিপ 
করিয়াছেশ। 





জীবনযাত্রার মানের তত্ব 
(075 509100810 06 14151135 1:106015 ) 
উনবিংশ শতাবীর মাঝামাঝি একদল অর্থনীতিবিদ ন্যুনতম ভরণ- 
পোষণের তত্বটি পরিমার্জিত করিয়া জীবনযাত্রার মানের তত্ব হিসাবে মরি 
নির্ধারণের আর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাহাদের যতে, মজুরি 


মদ্ভুরি ৪৭১ 


শ্রমিকগণের ন্যানতম ভরণ-পোষণের স্তরের সমান হইলেই যথেষ্ট নহে। 
শ্রমিকগণ যে জীবনযাত্রার যানে অভ্যন্ত উহা! বজায় রাখিতে যে পারিশ্রমিক 
প্রয়োজন তাহাদের মন্ভুরির হার উহার সমান হইবে। মজুরির হার যদি 
শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে যে পারিশ্রমিক প্রয়োজন উহ! 
হইতে কম হয়, তাহা হুইলে শ্রমিকগণ বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি উৎপাদনে 
অনিচ্ছুক হইবে । ফলে, জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান হ্রাস পাইবে । ইহাতে 
মজুরির হার বাড়িবে। অন্যদিকে মজুরির হার জীবনযাত্রার মান অপেক্ষা 
বেশি হইলে শ্রমিকগণ বাল্যকালেই বিবাহ করিবে এবং সন্তান-সন্ততি সংখ্যা 
সীমিত রাখিতে যত্ববান হইবে না । ফলে, শ্রমের যোগান বাড়িয়া মজুরির 
হাব কমাইয়া দিবে । সুতবাং, মজুরির হার জীবনযাত্রার মান অপেক্ষা 
বেশি বা কম হইতে পারে ন|। 

কিন্ত জীবনযাত্রার মানের তত্বটি আংশিক সতা। শ্রমিকগণকে 
তাহাদের অভ্যন্ত জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী আবশ্যকীয় 
পারিশ্রমিকের কম মজুরি দেওয়া হইলে তাহারা 
স্বভাবতই আন্দোলনের মাধ্যমে বাধা প্রদাশ করিবে । শ্রমিকগণ একবার 
ষে জীবনযাত্রার মানে রুপ উহা]! বজায় রাখিতে সর্বদা 


সমালোচনা 


যত্ববান থাকিবে । অর্থাৎ মঙ্কু অমিকের জীবনযাত্রার মানের উপর 
নির্ভবশীল। আবার, অন্যদিক্ট্রহইতে দেখিতে গেলে মজুরির হারও 
শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানকে নির্ধারণ করে| উচ্চ মজ্ঞুরি পাইলে অমিক- 
গ্রণেব জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান ও মন্ঞুরি- 
হারের সম্পর্ক পারস্পরিক । 

এই তত্বটির প্রধান গলদ এই যে, ইহা শুধু শ্রমের যোগান-দাম কিভাবে 
নির্ধারিত হয় তাহাই ব্যাখ্যা করে। শ্রমের চাহিদা-দীম কিভাবে নির্ধারিত 
হয়, তাহার সন্ধান এই তত্বে পাওয়া! যায় না। অনেক সমালোচক এই 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা 
সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বাস্তবত মানুষের জীবনযাত্রার নির্দিউ কোন মান 
নাই। আবার এই তত্ব অনুযায়ী যদি ধরিয়! লওয় হয় যে, মজুরির হার 
শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের সমান হুইবে, তাহ৷ হইলে স্বভাবতই 
জীবনযাত্রার মানের যখন-তখন পরিবর্তন হওয়া উচিত নহে। কিন্তু শ্রমিকের 


ীবনযাত্রার মান বেশ কিছু সময় ধরিয়! স্থির থাকিলেও মজুরির হার ৰাস্তবত 
0.৪.-32 (84২) 
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হামেশাই ভ্রাস-বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে। পরিশেষে, জীবনযাত্রার মাঁন মজুরি 
হারের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাঁ। মজ্জুরি-হার 
প্রতাক্ষভাবে নির্ধারিত হয় শ্রমের চাহিদা ও যোগান দ্বারা । শ্রমের চাহিদা 
ও যোগানের উপর জীবনযাত্রীর মান সামান্যই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। 
জীবনযাত্রার মান শ্রমের চাহিদা ও যোগানকে কিছুটা প্রভাবান্বিত করিয়া 
মজুরির হার নির্ধারণে সহায়তা করিয়া থাকে। 

সুতরাং জীবনযাত্রার মানের তত্বটিকে মজুরি নির্ধারণের সম্পূর্ণ ব্যাথা। 
হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। 


মক্তুরির প্রান্তিক উদ্পাদনশ্ঈলতার তত্ব 
(01915178] 210010001%20 1115015 0£ ৬9555) 


প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্বের মূল বক্তব্য এই যে, মজুরি শ্রমে 
প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং মজুরির হার শ্রমের 
প্রান্তিক উৎপন্লের আধিক দামের সমান। মজুরির এই তত্বটি বণ্টনের 
প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বেরই প্রয়োগ বিশেষ । এই তত্বটি নিয়লিখিত 
কয়েকটি শর্তের উপর প্রতিঠিত £ 
(১) উৎপর দ্রব্য ও উপাদানের বাজ্জুরে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান, 
(২) শ্রমের যোগান বাজারে নিদিষ্ট ; (৪) উৎপাদনের উপাদানগুলির 
অবাধ সচলতা আছে ; (৪) উপাদানগুলি অতি ক্ষুত্ব 
রদ ্প ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা চলে; (৫) প্রত্যেকটি 
উপাদানের বিভিন্ন এককগুলি সমান দক্ষতাসম্পন্ন ; 
€৬) অন্যান্্ উপাদানগুলির নিয়োগের পরিষাপ স্থির রাখিয়া শ্রমের 
নিয়োগের পরিমাণ ক্ষুদ্র যাত্রায় বৃদ্ধি কর চলে? (৭) অন্যান্য উপাদানের 
নিয়োগ অপরিবদ্তিত রাখিয়া যতই শ্রমের নিয়োগ ক্ষুদ্র মাত্রায় বাড়াইয় 
যাওয়া যায় নিয়োগের একটি স্তর হইতে ক্ষীয়মাণ প্রাস্তিক উৎপন্ন বিধিটি 
ততই কার্যকর হুইবে ) (৮) উৎপাদনের সকল উপাদানগুলি পূর্ণ নিয়োগের 
কনে আত্ছে। 
উপরি-উক্ত অমিত শর্তগুলি বন্জায় থাকিলে মন্ভুরি শ্রমের প্রান্তিক 
উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং মন্ধুরি-হার শ্রমের প্রান্তিক 
উৎপন্নের আধিক দামের সমান হইবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতাসম্পন্প উপাদানের 


মজুরি ৪৭৩ 


বাজারে শ্রমের অসংখ্য ক্রেতা বর্তমান । বাজারে শ্রমের চলিত দামেই 
সকল ক্রেতাকে শ্রম ক্রয় করিতে হয়। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ষে কোন পরিমাঁশ 
শ্রম ক্রয় করুকনা কেন, উহাকে বাজারে চল্তি-মজুরির হারেই কিনিতে 
হইবে। অর্থাৎ বাজারে শ্রমের দাম অথবা মজুরির হার অথবা শ্রমের 
যোগান একটি সমান্তরাল রেখ! দ্বারা নির্দেশ কর! যায় । আবার, এই 
একই সমান্তরাল রেখা দ্বারা শ্রমের প্রান্তিক ব্যয়ও নির্দেশ করা যায়। 
ইহার কারণ এই যে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিটি অতিরিক্ত একক 
শ্রম নিয়োগের দরুন বাজারে চল্তি-মজুরির হারই দিতে হয়। সুতরাং, 
নিখুত বাজারে শ্রমের দাম বা মজুরি-হার এবং শ্রমের প্রান্তিক বাস 
পরস্পর সমান । 
শ্রমের নির্দিষ্ট প্রান্তিক ব্যয়ে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কতটা পরিমাণ শ্রম 
নিয়োগ করিবে তাহা। নির্ভর করে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্লনের আথিক 
দামের উপর | অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবতিত রাখিয়া! প্রতিষ্ঠান 
ধদ্দি শ্রমিকের একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগ করে তাহা হইলে ফে 
অতিরিক্ত বন্তগত ভ্রব্য উৎপন্ন (11281210091 01755102] 01000 অথবা 
ক্ষেপে 1172) হইবে উহাকে শু়ের প্রান্তিক উৎপন্ন বল! হয়। শ্রমের 
এই প্রান্তিক উৎপন্নকে একক প্রতি বাজারের দাম দিয়া গুণ করিলেই শ্রমের 
প্রান্তিক উৎপন্নের আথিক দাম (৬৪105 ০1 006 17791511791] 1১1)551081 
[1000৮ 01 11001 অথবা সংক্ষেপে ৬ 11715 পাওয়া যায । 
আবার, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন অন্যান্য অপরিবতিত উপাদানের সহিত 
শ্রমিকের একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগ করে তখন অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের 
উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়িয়া থাকে। এইভাবে উৎপাদন ও 
বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবার দরুন প্রতিষ্ঠানের মোট আয় যেটুকু পরিমাণ 
বাড়িবে তাহাই উহার প্রান্তিক আয় ( 142157172] 1২৪৮৪:/০ ) | শ্রমের 
প্রান্তিক বস্তগত ভ্রব্য উৎপন্নকে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আম ঘারা গুণ করিলেই 
অমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (012121091 1555009 0100006 01 191)011 
অথবা, সংক্ষেপে 217২%[,) পাওয়া যায় । পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমের 
প্রান্তিক উৎপন্নের আধিক দায (৬2৫1) এবং শ্রমের প্রান্তিক আম 
উৎপন্ন (147২1) পরস্পর সমান হুইয়! থাকে । আবার, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান 
ক্রমশ যতই শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া ধাইবে ( এবং অন্যান্য 


৪৭৪ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


উপাদানের পরিমাণ অপরিবতিত রাখিবে ) ততই শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের 
আধিক দাম এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন ছই-ই কমিতে থাকিবে । উৎপাদনে 
জীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্ (1012010015171775 14 252109] [১1000106151 ) 
বিধি কার্যকর হওয়ার দরুন শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের দাম-রেখা এবং শ্রমের 
প্রান্তিক উৎপন্ন-রেখা দক্ষিণে চালসম্পন্ন ও নিম্নগামী হইয়া থাকে। 
প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য এমন সংখাক শ্রমিক নিয়োগ কর! 
যাহাতে উহা ভারসাম্যে পৌছাইতে পারে। প্রতিষ্ঠান সেইসংখ্যক শ্রমিক 
নিয়োগ দ্বারা ভারসামো পোৌঁছাইবে যে-সংখ্ক শ্রমিক নিযুক্ত করা হইলে 
বাজারে চল্তি-মভুরি হার, শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আধিক দাম এবং 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পরস্পর সমান হয়। যদি নিযুক্ত শ্রমিকের সংখা! এ 
সংখা! অপেক্ষা কম হয়ঃ তাহা হইলে মন্থুরি-হারের চেয়ে শ্রমের প্রান্তিক 
উৎপন্নের আথিক দাম ও প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কম হইবে । আবার, শ্রমিকের 
সংখ্যা যদি ভারসাম্যের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয় তাহা হইলে মজ্জুরি-হারের 
চেয়ে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ের আধিক দাম ও প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বেশি 
ক্ইবে। কিভাবে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরির প্রাস্তিক 
উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান শ্রমিক নিয়োগে 
ভারসাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিচে রেখাচিত্রের সাহাযো তাহ! দেখানে হইল £ 
চিত্রে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান 
যখন 08 পরিমাশ শ্রমিক 
| 1 নিয়োগ করিয়াছে, তখন 
৬ ৬. মন্ুরির হার টড ("0 


শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের 


* ৮০. আধিক দাষ ও শ্রমের প্রান্তিক 
এ ট্য সপ, আয় উৎপন্লের সহিত পরস্পর 
! সমান হুইয়াছে। সুতরাং? 014 


তত ভর হুইল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক| 

নিয়োগের ভারসাম্যের পরিমাণ 

এবং 41 হইল ভারসাম্য মভুরির হার। যদি মন্ভুরির হার বাড়িয়া 
81:55 "০ 055) হয়, তাহা! হুইলে শ্রমের নিয়োগ ভারসাম্য নিয়োগের 
পরিমাণ অপেক্ষা কষিয়| 928৫5 পরিমাণ হইবে । আবান, মঞ্জুরির হার | 


মজুরি ৪৭৫ 


ঘদি 015 (. 0৮/) অপেক্ষা কম হয়, তাহা হুইলে শ্রমের নিয়োগ ভারসাম্য 
নিয়োগের পরিমাণ 014 অপেক্ষা বাড়িয়! যাইবে। সুতরাং নিখুত 
প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমিক নিয়োগকারী কোন প্রতিষ্ঠানের মদ্ভুরি- 


হার € 0128০ 7২৪৫০ )- শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের আধিক মৃল্য 
(৬৪106 ০ 005 111915179] 701755108] 0:00006 06 19900). 


শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (01815109] 155502571০০ ০৫ 
1219001) (ড/-৬)17+2- 117২27)। 

মজুরির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্বটির বিরুদ্ধে একাধিক সমালোচনা 
কর] হইয়াছে । এই তত্বের নিম়নলিখিত ক্রটিগুলি বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগা £ 

(১) এই তত্বের অনুমিত শর্তগুলি অবাস্তব । পণ্য ও উপাদানের 
বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন উপাদানগুলিব পূর্ণ নিয়োগ, এক পেশা 
হইতে অন্য পেশায় শ্রমের অবাধ সচলতা, শ্রমের বিভিন্ন এককের সমদক্ষতা, 
শ্রম ব্যতীত অপরাপর উপাদানগুলির অপরিবর্তনীয়তা প্রভৃতি শর্ত অনুমান 
করা একমাত্র স্থিতিশীল অর্থ-ব্যবস্থাতেই সম্ভব । গতিশীল বাস্তব জগতে 
শর্তগুলি অনুমান কর! যায় না। 

(২) এই তত্বে শ্রমের চাহিদার দ্বিকট! উহার উৎপাদনশীলতা দ্বারা 
আংশিকভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রমের ষোগান সম্পর্কে 
কোন জালোচনাই কর! হয় নাই। মরিস ডব (1900) মন্তব্য করিয়াছেন 
ষে, শ্রমিকের চাহিদা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশ্ীলতার উপর নির্ভর কৰে না। 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অতীতে কতটা লাভ করিয়াছে, বর্তমানে উহা! কতটা 
সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক প্রভৃতি বিষয়ও শ্রমিকের চাহিদা! নির্ধারণ করিয়! থাকে। 
কোন একটি উপাদানের উৎপাদনশীলতা! বিচ্ছিন্নভাবে নির্ধারণ করা সন্তব 
নহে। বিভিন্ন উপাদান সম্মিলিতভাবে পণ্য উৎপাদন করিয়া! ধাকে। 
কোন সংযুক্ত উৎপন্ন পণ্য হইতে শ্রম বা কোন একটি উপাদ্দানের উৎপাদন- 
শীলত| পৃথক করা সম্ভব নহে। ফলে, শ্রম বা অন্যান্য উপাদানের প্রান্তিক 
উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করাও সহজ নহে। 

(৩) টাউসিগের (05518) মতে মন্ভুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্লের 
মূলোর সমান হয় না) ইহ] শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের বাট্টাকত অংশের 
(01500823050 219188191 71000) সমান হয়। শ্রমিকের মঞ্জুরি পণ্য 


সমালোচণ। 


৪৭৬ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


বিক্রয়ের আগেই দেওয়| হয়। শ্রমিককে অগ্রিম পারিশ্রমিক দেওয়ার সময় 
তাহাকে প্রান্তিক উৎপন্নের আথিক দাষের সমান মজুরি না দিয়া উহ! হইতে 
সুদ বাবদ কিছু কাটিয়া রাখিয়া বাকি অর্থ দেওয়া হয়। সুদ কাটিয়া ক্মাখিয়া 
যে অর্থ পারিশ্রমিক হিসাবে শ্রমিককে দেওয়া হয় উহাই তাহার শ্রমেব 
প্রান্তিক উৎপন্লের বাট্টাকৃত অংশ । 

(৪) এই তত্বের একটি অনুমিত শর্ত এই ষে, নিয়োগকর্তা অন্যান্ত 
উপাদানের নিয়োগ পরিমাপ অপরিবতিত রাখিয়া ক্রমাগত শ্রম নিক্মোগের 
পরিমাণ বাডাইয়া যাইতে পারে । এই শর্তটিও সর্বেব সত্য নহে। বিভিন্র 
উপাদানের সংমিশ্রণ ও নিয়োগ বিশেষভাবে নির্ভর করে উৎপাদনের 
সান্প্রতিক কারিগরি অবস্থার উপর, নিয়োগকর্তার খুশির উপর নহে । 


মজুরির চাহিদা ও যোগান তত্ব 
(1210200 21005017115 /6015 ০: ৮৪255 ) 


অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! তত্বের বিকল্প তত্ব হিসাবে 
শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিত্তিতে মঞ্জুরি নির্ধারণের 
ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বে শ্রমের 
যোগানের বিষয় কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই। সেই ক্রটি চাহিদা ও 
ঘোগানের তত্বদ্ধারা দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে | এক হিসাবে মঙ্গুরিব 
চাহিদা ও যোগান তণ্থকে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বেবই পরিমাজিত 
ংস্করণ বল! চলে। মঞ্জুরি শ্রমের দাম | পণ্যের দাম যেমন উহার চাহিদ| ও 
যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেইব্প শ্রমের দাম মজুরিও 
এক একটি পেশায় নিযুক্ত এক একটি শ্রমিকশ্রেণীর চাহিদা ও যোগানের 
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। চাহিদা ও যোগানের 
ভিত্তিতে মজজুরি-হারের বিশ্লেষণ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতা, 
উভয় বাজারের ক্ষেত্রেই বিবেচনা করা যায় । 


পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মন্তুরি নির্ধারণ 
(5৮922 1096610010961010 00051 061:060% 02806618102 ) 
আমরা! জানি, নিখুত বাজারে পণোর দাম দীর্ঘকালীন সময়ে গড় ব্যয় ও 
প্রান্তিক বায়ের সমান হয়। ঠিক সেই রকম শ্রমের দাষও নিখু*ত প্রতিযোগিতার 


মজ্ভুরি ৪৭৭ 


বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে শ্রমের গড আয় উৎপন্ন (4২৮) এবং প্রান্তিক আয় 
উৎপন্নের (7২৮) সমান হয় । কোন উৎপাদক ফার্মের নিকট শ্রমের গড় 
আত্ম উৎপন্ন নির্ণয় করিতে হইলে মোট আয়কে উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিক সংখা। 
দ্বার ভাগ করিতে হয়| আর, প্রান্তিক আয় উৎপন্্ নির্ণয় করিতে হইলে 
শ্রমের প্রান্তিক বস্তগত দ্রব্য উৎপন্নকে পণ্যের বাজার-দাম দ্বারা গুণ করিতে 
হয়। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ 
মুনাফা লাভ করিতে অথবা লোকসান নিয়তম রাখিতে ইচ্ছুক; তাহা হইলে 
&ঁ প্রতিষ্ঠান শ্রমিকের অতিরিক্ত একক নিয়োগ করিয়া উৎপাদনের সেই স্তর 
অবধি যাইবে যে স্তরে শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় (অথবা প্রান্তিক মঞ্জুরি) এবং 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (040২৮) পরস্পর সমান হয়। যদি & স্তর ছাড়াইয়া 
আরও অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় 
(অর্থাৎ প্রান্তিক মজুরি ) শ্রমের প্রান্তিক মায় উৎপন্ন অপেক্ষা বেশি হইবে । 
সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইবে । আবার, প্রতিষ্ঠান যদি প্র স্তরে 
পৌঁছাইবার পূর্বেই শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি বদ্ধ করিযা দেয়, তাহা হইলে শ্রমের 
প্রান্তিক আয় উৎপন্ন শ্রমের প্রান্তিক বায় (অথবা প্রান্তিক মজুরি) অপেক্ষা 
কম হইবে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ মুনাফ! লাভ করিতে পারিবে না । 
সুতরাং, নিযোগকারী প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে ভারসামা অবস্থায পৌছাইতে 
গেলে সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় 
এবং শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পরস্পর সমান (1৬ 147২৮) হয়। 
ভারসামোর এই শর্তটি সল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভঘ সময়েই খাটে । কিন্তু 
এই অবস্থায শ্রমের গড ব্যযের (4৮/) অর্থাৎ মজুরির এবং গড় আয় উৎপন্ের 
(4২) মধ্যে কি সম্পর্ক দেখা যায়? মজুরি (শ্রমের গভ আয়) এবং শ্রমের 
গড আয় উৎপন্রের মধ্যে তিন প্রকার সম্পর্ক দেখা দিতে পারে £ 

(ক) মজুরির হার শ্রমের গড আয় উৎপন্্ অপেক্ষা বেশি হইতে পারে । 
সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রম নিয়োগ দ্বার। লোকসান হইবে। 

(খ) মঞ্জুরির হার শ্রমের গড় আয় উৎপন্ন অপেক্ষ! কম হইতে পারে। 
সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান শ্রম নিয়োগ দ্বারা মুনাফা লাভ করিতে 
পারিবে । 

(গ) মজুরির হার শ্রমের গড় আয় উৎপন্নের ঘমান হইতে পারে। 
সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ বা লোকসান কিছুই হইবে না । 


৪৭৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


মজুরির হার ও শ্রমের গড় আয় উৎপন্লের মধ্যে উপরি-উক্ত সম্ভাব্য 
তিনটি সম্পর্ক নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় £ 


মক্তুবি ও অন্য উৎপন্ন ৮ 





নিযুক্ত শ্রমেৰ একক সংখ্যা -_ 


উপরের ১নং চিত্রে মজুরি হার ডু শ্রমের গড আয় উৎপন্ন 0 
অপেক্ষা বেশি। সেইজন্য নিয়োগকারী ফার্মটি 90 সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ 
করিলে লোকসানগ্রস্ত হইবে। ২নং চিত্রে মজুরির হার ভ0 শ্রমের 
গড আয় উৎপন্ন ২০ অপেক্ষা কম বলিয়া প্রতিষ্ঠান 90 সংখ্যক শ্রমিক 
নিয়োগ দ্বারা মুনাফা লাভ করিবে । কিন্তু ৩নং চিত্রে মভ্ুরির হার এবং 
গড আয় উৎপন্ন পরস্পর সমান বলিয়া প্রতিষ্ঠান লাভ-লোকসান কিছুই 
করিবে না_ইহা| স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবে। 

স্বল্পলকালীন সময়ে উপরে আলোচিত তিনটি সম্পর্কই দেখা দিতে পারে। 
কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে তৃতীয় সম্পর্কটি মাত্র কার্ধকর হয়। অর্থাৎ দীর্ঘ- 
কালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের গভ আয় উৎপন্ন ও মজুরির হার.সমান 
হয়। অতএব নিখুত প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য মজুরির হার 
শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের এবং গড় আয় উৎপন্লের সমান হয় (৬. 
27২7 - 40২৮ )। আবার, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মজুরির হাঁর শ্রমের প্রান্তিক 
ব্যয় ও শ্রমের গভ ব্যয়ের সহিত পরস্পর সমান (75 -4৬ ) 
বলিয়! নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য অবস্থায় 1" এ৮৬ - 
87২27 421২৮ | 


অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরি নির্ধারণ 
€ 225 106651051119261010 01006111011 ০010966161011 ) 
বাস্তব শ্রমের বাজার বলিতে অনিধু*ত বা! অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার 
বুঝাইয়া থাকে । কোন কোন শ্রমের বাজার আছে ফেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা 
তাহার উন্নততর দূর কষাকধির দ্বার! মুরি নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 


মভুরি ৪৭৪ 


করিয়া থাকেন। এইরূপ শ্রমের বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি একমাত্র 
নিয়োগকর্তা ( 8102000500 10 075 1219001 119119%)। আবার, 
বেশির ভাগ শ্রমের বাজারে শ্রমিক-সংঘ শ্রমের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
থাকে। নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক-সংঘের যৌথ দর কষাঁকষির মাঁধামে 
মজুরি নির্ধারিত হইয়া থাকে। 

যদি অনিখু'ত শ্রমের বাজারে মাত্র একজন নিয়োগকর্তা বর্তমান থাকে 
এবং শ্রমের সচলতা৷ একদম না থাকে, তাহ! হইলে মজুরির হার খুব 
নিচু হইবে। মজুরির হার এতটা ন্যুনতম হইবে যে শ্রমিকগণ অনাহারে 
না থাকিয়া এই মজুরিতেই নিয়োগ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যদি শ্রমের 
বাজারে একাধিক নিয়োগকর্ত1 থাকে তাহ! হইলে মজুরি নির্ধারণে নিয়োগ- 
কর্তার প্রভাব ও ক্ষমতা নির্ভর করিবে অংশত নিয়োগকর্তাগণের মধ্যে কতটা 
প্রতিযোগিত| বর্তমান আছে তাহার উপর এবং অংশত শ্রমিকগণের মধ্যে 
সচলতা কতটা বর্তমান তাহার উপর। শ্রমের সচলতা| যত বেশি হইবে, 
শ্রমের যোগান তত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে এবং নিয়োগকর্তাগণের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার ফলে ম্জুরি-হার নিধূত প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত মজুরি- 
হারের প্রায় সমান হইবে। 

ফেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক-সংঘের যৌথ দর কষাকধির মাধামে 
মুরি নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা মজুরি-হার যতট| সম্ভব কম 
নির্ধারণের চেষ্টা করে। আবার; শ্রমিক-সংঘও ম্জুরি-হার যতটা সম্ভব 
বাডাইতে চেষ্টা করে। মজুরি-হার সাধারণত নিচু স্তরেই নির্ধারিত হইয়া 
থাকে, যদি নিয়োগকর্তা প্রচুর আধিক পু*জিব অধিকারী হন এবং তিনি 
শ্রমিক ধর্মঘটের ভয়ে ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট করিতে ও সাময়িক লোকসান 
দিতে রাজী থাকে না। আবার, শ্রমিক-সংঘ যদি খুব শক্তিশালী হয় এবং 
উহ] সাফলোর সহিত ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে পারিবে বলিয়৷ নিশ্চিত 
ইয়, তাহা! হইলে মজুরির হার অবশ্যই বেশি হইবে । 

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন 
ডি অপেক্ষা কম হইবে । ফলে, এইপ্রকার বাজারে শ্রমের 
বাজারে শ্রমের শোষণ শোষণ (74801015010 06 14800) অবধারিত । 

কেন এইরূপ ক্ষেত্রে মজ্ুরি-হার শ্রমের প্রান্তিক আয় 

উৎপন্ন অপেক্ষা কম হয়? 


৪৮০ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


আমর! জানি যে; নিখুত প্রতিযোগিতায় কোন নিয়োগকর্তার নিকট 
শ্রমের যোগান-রেখা সমান্তরাল । ফলে; তাহার নিকট শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় 
এবং গড় ব্যয় সমান হয়। নিয়োগকর্তা শ্রমের অতিরিক্ত একক একই মজুরি 
দিয় নিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু অনিখু'ত প্রতিযোগিতায় নিয়োগকর্তার 
নিকট শ্রমের যোগান-রেখা দক্ষিণে ও উপরের দিকে ধনাস্বক । অর্থাৎ 
তাহাকে শ্রমের অতিরিক্ত একক নিয়োগ করিতে হইলে ক্রমাগত বেশি মজুরি 
প্রদান করিতে হইবে। শ্রমের এই উর্ধমুখী যোগান-রেখাকেই গড় মজুরি- 
রেখা (4551285 ৮৪৪5 ০1৮ ) কিংৰ! শ্রমের গড় ব্যয় বলা হয়। 
সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক মজুরি-রেখাও (112158191 ড/৪£5 ০৮:৮৪) উপরের দিকে 
আরও বেশি সোজাদুজি উঠিয়া শ্রমের গড় যঞ্জুরি-রেখার উপরে অবস্থান 
করে। শ্রমের চাহিদা-রেখ। উহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (8112) দ্বার! 
নির্ধারিত হয়| এই রেখাটি বামদিক হইতে দক্ষিণে ঢালসম্পন্ন হইবে। 
কেন না, নিয়োগকর্তা মঞ্জুরি-হার ক্রমাগত কমাইয়া অতিরিক্ত একক শ্রম 
নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে । নিয়োগকর্ত! শ্রম নিয়োগের দ্বার ভারসামা 
তখনই লাভ করিবে যখন শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং প্রান্তিক মজুরি 
(অর্থাৎ শমের প্রান্তিক ব্যয়) পরস্পর 'সমান হয়। নিচে রেখাচিত্রেব 
সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝানো যায় ঃ 
চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, 
নিয়োগকর্তার £২ বিন্দুতে, ভারসামা 






ৃ ০ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহার কারণ 
সি ০... এই যেঃ এ. বিন্দুতে শ্রমের প্রান্তিক 
| ৮ £0 ০7 /2081 

রি এ আয় উৎপন্ন ও প্রান্তিক মঞ্জুবি 


(অথবা শ্রমের প্রান্তিক ব্যয়) 
পরম্পর সমান হুইয়াছে। নিয়োগকর্ 
রি এই অবস্থায় 090) সংখ্যক শ্রমিক 
নিয়োগ করিবে । নিয়োগকর্তার 
পক্ষে 00 সংখ্যক শ্রমিকের বেশি নিযুক্ত করা লাভজনক নহে; 
কেন নাঃ 00 সংখ্যার অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে শ্রমের প্রান্তিক 
আয় উৎপন্ন কমিতে থাকিবে এবং প্রান্তিক মুরি (অথবা শ্রমের 
প্রান্তিক বায় ) বাড়িতে থাকিবে এবং উভয়ে পরস্পর সমান হুইবে না। 


মন্ভুরি ৪৮১ 


কিন্ত ভারসাম্য অবস্থায় 90 সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে দেখা 
যায় যে, শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ৪.0 যঞ্জুরি-হার 0৬৬ অপেক্ষ। 2 
পরিমাণ বেশি হইয়াছে । শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও মন্কুরির মধ্যে এই 
পার্থক্যটুকুই (7২৮4 পরিমাণ ) নিয়োগকর্তা নিজে আত্মসাৎ করিয়াছে । 
ইহাই আবার শ্রমের শোষণ । 


শ্রমিক-সংঘ মক্তুরি কতটা বাড়াইতে পারে ? 
(০ 2 0200 /]506 [01210115 18155 ভা৪59) 

শ্রমিক-সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য হইল শ্রমিকগণের মজুরি বৃদ্ধি করা । 
সংঘ নিয়োগকর্তার সহিত দাম কষাকষির মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টা 
করিয়া থাকে । একটি অভিমত এই যে, শ্রমিক-সংঘের এই মজুরি বৃদ্ধির 
প্রচেষ্টা শেষ পর্বস্ত কার্ধত সাফল্য লাভ করে না। কেন ন!, মজুরি বৃদ্ধি 
করিতে হইলেই মুনাফার অঙ্ক হাস করিতে হয়। মুনাফা হাসের 
সম্ভাবন] দেখা দিলেই বিনিয়োগ কমিয়া যাইবে এবং শ্রমিক-নিয়োগও হাঁস 
পাইবে । এই অবস্থায় বাধ্য হইয়া মঞ্জুরি কমাইতে হয়। আর একটি 
অভিমত এই যে, মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! দ্বারা নির্ধারিত হয় 
এবং ফলে শ্রযিক-সংঘ চেষ্টা করিয়াও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা 
মুরির হার বেশি বাড়াইতে পারে না। এই ধারণা ছুইটি কতটা সত্য 
তাহা,নিচে আলোচন৷ কর! হইল । 

শ্রমিক-সংঘ অবস্থা বিশেষে মজুরি বাডাইতে পারে । প্রথমত, অনিধুত 
প্রতিযোগিতার বাজারে নিয়োগকর্তাগণ স্বভাবতই অধিকতর ক্ষমতাশালী 
এবং শ্রমিকগণকে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার চেয়ে কম মন্ভুরিতে নিয়োগ 
করিয়া থাকে। ফেব্ষেত্রে নিয়োগকর্তাগণ যথেষ্৬ পুঁজির মালিক 
কিংব শ্রমিক-সংঘ অত্যস্ত দুর্বল কিংবা শ্রমিকগণের নিকট কোন পরিবর্তক 
পেশা বা কাক্জ সহজলভ্য নহেঃ সেক্ষেত্রে মদ্ভুরির হার ন্যুনতম জীবন- 
ধারণের স্তরের চেয়েও কম নির্ধারিত হইয়া থাকে । এইরূপ ক্ষেত্রে বাধ্য 
হইয়াই শ্রমিকগণকে উপবাসের পরিবর্তে অত্যন্ত অল্প মজুরিতে কাজ করিতে 
হয়। এই অবস্থায় শ্রমিক-সংঘ শ্রমিক স্বার্থের পক্ষে সংগ্রাম চালাইয্বা মঞ্জুরি 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টা! করিতে পারে । অবশ্য সংঘের চাপে মদ্ভুরি বাড়াইলে মুনাফার 
পরিমাশ হাস পাইবে । কিন্তু তাহ! বলিয়া বিনিয়োগ সঙ্কুচিত হইবে কিংবা 


৪৮২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর হইবে না, ইহা সত্য নহে। 
মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের শোষণ হাঁস পাইবে । অর্থাৎ ফেক্ষেত্রে শ্রমিকের 
শোষণ বর্তমান, সেক্ষেত্রে শ্রমিক-সংঘের প্রচেষ্টায় মজুরি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 
সাফল্য লাভ করিবে । 

মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং 
প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান-_ইহাঁও কার্যত সত নহে। শুধু শ্রমের 
বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা! বর্তমান থাকিলেই এই ধারণাটি খাটে। কিন্তু 
বাস্তবত শ্রমের বাজার অপূর্ণ প্রতিষোগিতাপূর্ণ । বাস্তব শ্রমের বাজারে 
মজুরি শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা কম হইয়া থাকে । শ্রমিক- 
সংঘের পক্ষে দাম কষাকষি করিয়া মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদ্দন- 
শীলতার স্তর পর্যন্ত বাড়ানে! সম্ভব । 

আবার, শ্রমিক-সংঘ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিয়াও মজুরি 
বাড়াইতে সহায়তা করিতে পারে । শ্রমের উৎপাদনশীলত! শ্রমিকের যোগ্যতা, 
কারিগরি শিক্ষা, কর্মে উৎসাহ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। শ্রমিক কিবূপ 
যন্ত্রপাতি ও সাজ্জ-সরঞ্রাম দ্বারা কাজ করে, কারখানায় কিরূপ পরিবেশের 
মধ্যে কাজ করে প্রভৃতিও তাহাদের উৎপাদনধীলতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সহাম্বতা! 
করে। শ্রমিক-সংঘ মালিকগণের উপর চাপ দিয়া উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি 
ও কলকন্জা ব্যবহারের প্রচলন করিতে পারে, কারখানার পরিবেশের 
উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং শ্রমিকগণকে তাহাদের কারিগরি 
কুশলতা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিতে পারে। এইভাবে শ্রমিকগণের 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিক-সংঘ মজুরি বাড়াইতে সক্ষম হয়। 

কতকগুলি অবস্থা বর্তমান থাকিলে শ্রমিক-সংঘের প্রচেষ্টায় মজুরি বৃদ্ধি 
সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থাগুলি হইল £ 

(১) যে পণ্য উৎপাদনে শ্রমিক-গোষ্ঠী নিযুক্ত আছে উহার চাহিদ। 
অস্থিতিস্থাপক হওয়া চাই। পণ্যের চাহিদ| ষদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা 

হইলে শ্রমিক-সংঘের চাপে মজুরি বৃদ্ধি ও পণোর দাম 
লী রৃদ্ধি ঘটিলেও উহার চাহিদা হাস পাইবে না। 
মন্থুরিবৃদ্ধিকরিতে €২) নিয়োগকর্তার নিকট সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-গোর্ঠীর 
ফলপ্রহ্ হইতে পারে ? 
চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক হওয়া চাই । শ্রমিকের চাহিদা 

যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে & শ্রমের নিয়োগ ছাড়া পণ্য উৎপাদন 


মজুরি ৪৮৩ 
সম্ভবপর নয়। শ্রমিককে তখন বেশি মন্ভুরি দিয়াই উৎপাদনের কাজে 
নিযুক্ত করিতে হয় । 

€৩) সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-গোষ্ঠীকে নিয়োগকর্ত। মজুরি হিসাবে যাহা দিযা 
থাকে উহা! মোট মজুরির খাতে তাহাকে যাহা! ব্যয় করিতে হয় তাহার 
অতি সামান্ম অংশ হওয়া চাই। তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘ চাপ দিয়া 
অধিক মজুরি আদায় করিলেও নিয্মোগকর্তার পক্ষে ইহা বেশি ভারী মনে 
হইবে ন1। 

(8) নিয়োগকর্তার পক্ষে অন্যান্য উপাদানকে অপেক্ষাকৃত কম পারি- 
শ্রমিক গ্রহণ করিতে বাধ্য করানেো৷ চাই। নিক্মোগকর্তা যদি অন্যান্য 
উপাদানকে কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে রাজী করাইতে পারে তাহা 
হইলে শ্রমিক-সংঘের প্রচেষ্টায় মঙ্ুরি বৃদ্ধি ফলপ্রসূ হইতে পারে। 


শ্রনমিক-সংঘের দর কষাকষি দ্বার মজুরি বৃদ্ধির 
ক্ষমতার সীম! 
(1410010 6০ 009 02155810115 0051 01 11805 
[01010105100 19151175 2,269 ) 


শ্রমিক-সংঘ মালিকগণের সহিত দর কষাকষি করিয়া মজুরির হার 
বাড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিক-সংঘের এই প্রচেষ্টার সাফলোর পথে 
তিনটি বাধা আছে £ 

(১) যদ্দি নিয়োগকর্তার দিক হইতে শ্রমিকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, 
অর্থাৎ নিয়োগকারী শ্রমিকের বদলে অন্য কোন পরিবর্তক উপাদান নিযুক্ত 
করেন তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘের পক্ষে দর কষাকষির দ্বার! মন্তুরির হার 
বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না। নিয়োগকারী শ্রমের পরিবর্তে যদি শ্রম- 
সাশ্রয়কারী (189001-5951006 ) যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, কিংবা অপর 
কোন সন্ত শ্রম নিয়োগ করেন, তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘ উচ্চ মন্ভুরি দাবি 
করিলে কোনই ফল হইবে না। সুতরাং, শ্রমিক-সংঘের দ্বারা মজুরি 
বৃদ্ধির ক্ষমতার উপর একটি বড় বাধা হুইল শ্রমের পরিবর্তকের স্থিতি- 
স্বাপকতা । | 

(২) শ্রমের বিকল্প বা পরিবর্তক উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও 
শ্রমিক-সংঘের মজ্জুরি বৃদ্ধির ক্ষমতাকে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে। 


৪৮৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


পরিবর্তক উপাদানগুলির যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয়; অর্থাৎ উহাদের 
যদি যথেষ্ট পরিমাপে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সংঘ উচ্চ মজুরি দাবি 
করিলেও নিয়োগকারী উহা! মানিয়। লইবে না। তিনি তখন শ্রমের বদলে 
অন্যান্য পরিবর্তক উপাদান সহজেই নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন। 
সাধারণত তেজীবাজারে কিংবা যুদ্ধের সময়, যখন পুজি ও মূলধন সহজলভ্য 
নহে তখন নিয়োগকর্তাকে বাধ্য হইয়। উচ্চ মজ্জুরিতে শ্রমিক নিয়োগ 
করিতে হয়। কিন্তু মন্দার বাজারে যখন মূলধন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শ্রমের 
পরিবর্তক উপাদানগুলি সহজেই সংগ্রহ কর! যায়, তখন শ্রমিক-সংঘ উচ্চ. 
মজুরি দাবি করিলে নিয়োগকর্তা উহা মানিয়া লইতে নিশ্চয়ই অস্বীকার 
করিবেন । 

(৩) শ্রমিক-সংঘের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতার আর একটি প্রতিবন্ধক হইল 
উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা | যদি উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদ! খুব 
স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘের চাপে মজুরি ও উৎপাদন 
ব্যয় বাড়িলে ভ্রব্যটির চাহিদ। অনেক হ্থাস পাইবে | সেক্ষেত্রে শ্রমিক- 
সংঘের পক্ষে মজুরি বৃদ্ধির দাবি কখনই ফলপ্রসূ হইবে না। কিন্তু উৎপন্ন 
দ্রব/টির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে মঞ্জুরি বৃদ্ধির ফলে 
দাম বাড়িলেও উহার চাহিদা কমিবার সম্ভাবনা থাকে না| । এক্ষেত্রে শ্রমিক- 
সংঘের মজুরি বাড়াইবার প্রচেষ্টার সাফল্যের আশা খুবই বেশি । 


মজুরির সাধারণ স্তর 
(00106 0610619] 14€561 06 ৬2255 ) 


মজুরির সাধারণ স্তর বলিতে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিকের 
বিভিন্ন মজুরির হারের গড়কে বুঝাইয়৷ থাকে। এই গড় পৃথকভাবে 
আধিক মঙ্ছুরির বেলায় নির্ণয় কর! যায়, আবার প্রকৃত মন্কুরির বেলাতেও 
নির্ণয় কর! যায়। যখন বিভিন্ন কার্ষে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিকগণের বিভিন্ন 
আধিক মন্ুরির গড় নির্ণয় করা হয় তখন উহাকে আধিক মজুরির সাধারণ 
স্তর বলা হয়। আবার, বিভিন্ন কার্ষে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিকগণের প্রকৃত 
মভুরির গড় নির্ণয় করিয়ু! প্রকৃত ম্ভুরির সাধারণ স্তর বলা যায়। 

মদ্জুরির সাধারণ স্তর নির্ধারণে অর্থনীতিবিদৃগণ প্রকৃত মঙ্ুরির সাধারণ 
স্তরের ধারপাটির উপরই অধিকতর গুরুত্ব প্রদ্যান করিয়া ধাকেন। ইহাৰ 


মজুরি ৪৮৫ 


কারণ এই ষে, প্রকৃত মদ্ভুরিই শ্রমিকের অর্থ ঠনতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার 
মানের প্রধান নির্দেশক । কোন একটি দেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিকের 
প্রকৃত ম্ভুরির সাধারণ স্তর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে £ 

(১) শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা (:00:0001516 01 18101 ) পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমিকের মঞ্জুৰির হার শ্রমের প্রান্তিক আম্ন উৎপন্ের 
সমান হয়। কিন্ত অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যজজুরির হার প্রাস্তিক 
আয় উৎপন্নের কম হয়। অবশ্য শ্রমিক-সংঘ দাম কষাকষি দ্বার মজুরির 
হার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা স্তর পর্যন্ত বাড়াইতে চেষ্টা করিতে পারে । 
কিন্তু কোনক্রমেই মজুরির হার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বেশি হইতে পারে ন|। 

(২) বহির্বাণিজ্যের শর্তাবলী (2005 ০0৫ 1806 ) £ দেশের 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শর্তীবলীর উপরও মজুরির স্তর নির্ভর করিয়া থাকে। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শর্ভ বলিতে দেশের আমদানির সহিত ব্রপ্তানির 
বিনিময় হারকে বৃঝাইয়। থাকে । এই হার অনুকূল হইতে পারে, আবার 
প্রতিকুলও হইতে পারে। বহির্বাণিজ্যের শর্ত যদি অন্নুকূল হয়, তাহা! 
হইলে দেশ কম দ্রব্য রপ্তানি করিয়া! বেশি আয় উপার্জন করিতে পারে। 
ইহাতে দেশের মোট প্রকৃত আয বাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণেব প্রকৃত 
মজুরিও বৃদ্ধি পাইতে পারে । আবার, বাণিজ্যের শর্ত প্রতিকূল হইলে 
দেশের মোট প্রকৃত আয় হ্রাস পাইয়! উহার সহিত শ্রমিকগণের প্রক্কত 
মজুরি কমিতে পারে। 

(৩) সামাক্িক ও প্রতিষ্ঠানগত বিষয়গুলির প্রভাব (117700102 0£ 
90০18] 2170 175016000179] 80605 ) £ দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা, সরকারের শ্রমনীতি ও শ্রমিক-কল্যাণকর বিবিধ আইন-কান্বন, 
নিয়োগকর্তাগণের জোটবদ্ধতা, শ্রমিক-সংঘের শক্তি প্রভৃতি বিষয় শ্রমিকগণের 
প্রকৃত মজুরির স্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে । যদ্দি দেশের 
অমিক-সংঘ খুব শক্তিশালী হয় এবং সরকার শ্রমিকের স্বার্থে শ্রম-নীতি ধার্ধ 
ও মঙ্জলবিধায়ক আইন পাশ করেন, তাহা! হইলে প্রকৃত মজুরির স্তর 
বাড়িবে। দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যদি একচেটিয়া 
ক্ষমতার খুব বেশি উত্তব ন! হয় এবং তাহার ফলে আয়-বণ্টনে বৈষম্য বেশি 
শ| দেখ! দেয়ঃ তাহা হইলে জাতীয় আয়ে শ্রমিকগণের অংশ ষভাবতই 
বাড়িবে। ফলে, প্রকৃত মজুরির স্তরও বৃদ্ধি পাইবে। 


৪৮৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


বেশি মজুরি দেওয়ার ফলে ব্যয়-সংক্ষেপ 
(75700100025 ০: 77151) ভা) 

সাধারণের ধারণা এই যে, শ্রমিককে যত কম মন্ভুরিতে নিয়োগ কর! যায় 
মালিকের তত বেশি লাত হয়| কিন্তু এই ধারণ! বাস্তবত সত্য নহে। একাধিক 
কারণে দেখ যায় যে, শ্রমিককে বেশি মুরি দিলে শেষ পর্যস্ত মালিকের 
লোকসান না হইয়! লাভ হইবার সম্ভাবন| থাকে । উচ্চ মদুরিতে শ্রমিক 
নিয়োগ করিলে মালিকের নিয়লিখিত কারণে ব্যয়-সংক্ষেপ ঘটিয়! থাকে £ 

(১) মজুরির হার বাড়াইলে মালিক অপেক্ষাকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ও 
কর্মনিপুণ শ্রমিক আকৃষ্ট করিতে পারিবে । ইহাতে তাহার উৎপাদন বাড়িবে 
এবং উৎপাদন ব্যয় সঙ্কুচিত হইবে। 

(২) বেশি মঞ্জুরি দিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিলে শ্রমিকের মনে অসন্তোষের 
ভাব তেমন তীব্র হইতে পারে না। ফলে, শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট প্রভৃতির 
সম্ভাবন|! অনেকট। কধিয়! যায় এবং উৎপাদন হাসের আকাঙ্খাও অনেকটা 
হাঁস পায়। উৎপাদনের পরিমাণ না|! কমিলে; ব্যয়-বৃদ্ধির সম্ভাবন! 
থাকে না। 

(৩) বেশি মজুরি দিলে শ্রমিক সম্তটচিত্তে কাজ করে। সহজে এক কাজ 
ছাড়িয়! দিয়া অন্য কাজ গ্রহণ করে না। শ্রমিক এক কাজে দীর্ঘদিন 
লাগিয়! থাকিলে অধিক কর্মনিপুণ হয়। এইভাবে শ্রমিকের কর্মনিপুণতা 
বা! উৎপাদনশীলত! বাড়িলে মালিকের ব্যয়-সক্কোচ হইয়! থাকে । 

(৪) মন্ভুরি বেশি পাইলে শ্রমিক যত্ত সহকারে কাক্ধ করে। প্রতিষ্ঠানের 
যন্ত্রপাতি, কলকক্জা! প্রভৃতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করে। ফলে, প্রতিষ্ঠানের 
অপচয় ব্যয় (06015019001. 01191855 ) কম হয়। ইহাতেও বেশি মদ্ধুরি 
প্রদানের ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে । 

(&) বেশি ম্ভুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করিলে শ্রমিকগণের আয় বাড়ে ও 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। উহার ফলে তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা! বাড়ে। 
শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা! বাড়িলে মালিকের উৎপাদনও বাড়িবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে উৎপাদনের গড় ব্যয় হাস পাইবে । ইহাতে শেষ পর্যস্ত মালিকের 
লাভ হইবে। 


মজুরি ৪৮৭ 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মজুরি 


( 111551200105 2770 259) 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মঙ্তুরির উপর বিভিন্ন প্রকার প্রভাব 
দেখ! দিতে পারে । 

সাধারণভাবে বল! হয় যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনে কোন 
নৃতন যন্ত্রের ব্যবহার কর! হইলে, অনেক শ্রমিককে কাজ হইতে ছাটাই কর! 
হয়। ইহাতে শ্রমিকের বেকার সমস্যা বাড়িযা যায। বেকার সমস্ত। 
বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়িয়া যাষ এবং তাহার ফলে মজুরির হারও 
কমিয়! যায়। কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
ফলে মঙ্ুরির হার কোন অবস্থায় কমে, আবার কোন অবস্থায় বাড়িতে 
পারে তাহ। নির্ভর করে কি ধরনের যন্ত্রের আবিষ্কার হইযাছে এবং কি ধরনের 
যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ব্যবহার কর! হইয়াছে তাহার উপর । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতিগুলিকে ছুইটি ভাগে ভাগ 
কব! যায়। কতকগুলি যণ্বপাতি হইল শ্রম সঞ্চয়কারী (120001-38520£ ), 
আবার কতকগুলি হইল মূলধন সঞ্চয়কারী (০813:81-59527€ )। যে 
আবিষ্কারগুলি প্রচলনের ফলে শ্রমিক-পিষ্ছ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ 
বাড়িযা যায় উহাদের শ্রম-সঞ্চয়কারী আবিষ্কার বল হয। আবার, যে 
'আবিষ্কারগুলি প্রচলনের ফলে শ্রমিক-পিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়া 
যায় উহ্াদের মূলধন সঞ্চয়কারী আবিষ্কার বলা হয়। 

আবিষ্কারের ফলে যদি উৎপাদনে শ্রম সঞ্চয়কারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
বাড়িয়া যায় তাহা হইলে সাময়িকভাবে শ্রমিকের কাজের হ্বযোগ কমিয়া 
যাইতে পারে এবং উহার ফলে মঞ্জুরিও হ্রাস পাইতে পারে । কিন্তু সাময়িক 
তাবে এইরূপ কোন বিশেষ শিল্পে কোন বিশেষ পেশাতুক্ত শ্রমিকের চাহিদ। 
ও মচ্জুরি কমিলেও দীর্ঘকালীন সমযে যন্ত্র আবিষ্কার ও প্রচলনের প্রভাব 
সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে । যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে নৃতন নৃতন শিল্প 
কারখানার স্যষ্টি হইয়া থাকে । তাহাতে অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হইয়া 
থাকে। যন্ত্রপাতির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন কিছু শ্রমিকের জন্তা চাহিদা 
বৃদ্ধি হইবে । আবার, যন্ত্রপাতি প্রচলনের ফলে অনেক শ্রমিকের যাস্ত্রিক 
কর্মকুশলতা বাড়িয়া যাইতে পারে । তাহার ফলে এই সকল শ্রমিকের 


যজুরির হার বাড়িয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে দেশে যখন 
0.চ.:33 (8৯) 


৪৮৮ অর্থবিগ্কার পরিচয় 


উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয় এবং তাহার ফলে 
অমিকগণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয তখন সাধারণ মঞ্জুরির হারও 
্তাবতই বাড়িয়। থাকে। 

কিন্তু মূলধন-সঞ্চয়কারী আবিষ্কারের ফল অন্তরূপ হইবে। আবিষ্কারের 
ফলে শ্রমিক-পিচু যন্ত্রপাতির পরিমাণ যদি কম লাগে, তাহা হইলে মূলধনের 
চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং নদের হারও কমিবে। ইহার ফলে জাতীয় 
আয়ের বেশি অংশ শ্রমিকের তাগে আঙিবে। ইহাতে শরমিকের মজুরি 
বাড়িবে। আবার আবিষ্কৃত অনেক যন্ত্রপাতি আছে যাহা ব্যবহারের ফলে 
কর্মদক্ষ শ্রমিকের চাহিদ| কমিয়া যায় (8111 38106) ফলে এইন্সগ 
শ্রমিকের মজুরি হারও হাস পায় । 


২৫ 2৬) 


(17057550) 





জ্রদের সংজ্ঞা! ও প্রকৃতি 
(10651916101. 200. 9৮215 01 11966165 ) 


খপ ব্যবহারের দামকে সুদ বলে। যখন এক ব্যক্তি অপর একব্যক্তিকে 
খণ দেয়, কিছুকাল পবে খণদাতা থণগ্রহীতার নিকট হইতে শুধু 
খণের টাকাই ফিরিয়! পায় না। উহার সহিত আরও কিছুটা টাকা খণ 
ব্যবহারের দাম হিসাবে ফিরিয়। পা । খণেব টাকার উপর খণদাতা ষে 
আয় খণগ্রহীতার নিকট হইতে লাভ করে উহাকেই সুদ বলা হয়। সুদ 
সাধারণত বিনিয়োগকৃত টাকার উপর বাৎসরিক শতকর! হারে হিসাব 
করা হয়। 
কিন্তু অর্থবিদ্ায় খণ ব্যবহারের মোট দামকে প্রকৃত ব| নীট (1581 ০7 
260) সুদ বল! হয় না। খণ ব্যবহারের দরুন যে মোট অর্থমূলা আদায় 
করা হয় তাহাকে মোট সুদ (£059 £:365165) বলে। প্রকৃত বা 
নীট সুদ বলিতে খণের প্রকৃত সেবার (08 38106 
06109 ) দামকে বুঝায়। কিন্তু সচরাচর খণদাতা 
যখন খণ ব্যবহারের দাম আদায় করে তখন উহার মধ্যে খণের প্রকৃত 
সেবার দাম তো! ধর] হয়ই, উহার উপর আরও অতিরিক্ত কিছু অর্থ আদায় 
করা হয়। খণদাতা যখন খণগ্রহীতাকে খণ দেয় তখন এ টাকা তাহার |, 
হাত ছাড়। হইয়! যায়, এ টাকা নিঞ্জে ব্যবহার করিতে পারে না। খণ 
দেওয়ার ঝুঁকিও যথেউ আছে। খণের টাকা হয়তে| খণগ্রহীতার হাতে 
অনেকদিন আটক থাকিতে পারে, হয়তো খণের টাকা পরিশোধের কোন 
সম্ভাবনাই না থাকিতে পারে, কিংবা খণ এমন সময়ে পরিশোধ হইতে 
পারে যখন মহাজনের পক্ষে নৃতন বিনিয়োগ করা একেবারেই অসম্ভব। 
খণের হিসাবপত্র রাখা এবং খণ তদারক করিবার জন্যও খণদাতাকে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। খণের জন্ম তাহাকে এইরূপ অনেক অসুবিধা 
ভোগ করিতে হয় এবং অর্থব্যয়ও করিতে হয়। খণদাতা সেইজন্ব থণের 


মোট মদ ও নীট সদ 


সুদ ৪৯১ 


নিছক ব্যবহারের দাম ছাডা খণ দেওয়ার ঝুঁকি ও অন্যান্য অসুবিধা 
ভোগের বাবদ অতিরিক্ত অর্থমূল্য আদায় করে। সুতরাং মোট সুদের 
মধ্যে বহু উপাদান থাকে; নীট সুদ উহার অন্যতম উপাদান। 

বিশেষভাবে লক্ষা করিবার বিষয় এই যে, সুদ কেবল আথিক খণ 
বাবহারের দাম নহে, ইহা! প্রকৃত পুজি (চ২৪৪]1 0901651) হইতে 
প্রাপ্ত আয়কেও বুঝাইয়৷ থাকে । পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে আধিক 
ধণের সুদের হার এবং পুঁজি দ্বারা উপাজিত আয় পরস্পব সমান হইয়া 
থাকে। খণদাতা যখন অর্থ বিনিয়োগ করে তখন সে মিলাইয়! দেখে ষে, 

সে আথিক খপ প্রদান করিষ| কি সুদ পাইবে এবং 

মাধিক ঝণের সুদের টাঁকা দ্বারা পুজি কিনিলে এ পুজি হইতেই বা কি 
হাব এবং পুজি হবার 
উপার্জিত আয়ের আয় লাভ করিবে । সেযদি মনে করে যে, ঝণ দিয়া 

সমতা সে উহার বাবদ বৎসরে যে সুদ পাইবে উহ! অপেক্ষা 

পুজি দ্রব্য কিনিলে তাহার আয় বেশি হইবে এবং তাহা 

হইলে সে খপ না দিয়া এ টাকা পুঁজি-দ্রব্যে বিনিয়োগ করিবে । ইহার 
ফলে আথিক খণের যোগান হ্রাস পাইবে এবং থণের বাবদ সুদের হারও 
বাডিবে। অপর দিকে, পুজি-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পু*জি-দ্রব্যে 
বিনিয়োগ বাডিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের যোগানও বাডিবে। ইহার ফলে 
প্রব্যের দাম কমিবে এবং পুঃজি-দ্রব্যে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া আক্ও কম 
পাওয়া" যাইবে | সুতরাং যদিও আথিক ঞণের সুদের হার এবং পুঁজি- 
দ্রবোর বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে সবল্লকালীন সময়ে পার্থকা 
থাকিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যস্ত উহাদের সমান হইবার দিকে প্রবণতা 
ধাকে। 


সুদের হারের পার্থক্যের কারণ 


(10176151005 21) 11766516550 1২৪659 ) 


ধণের বাজারে সুদের হারের বিশেষ পার্থক্য দেখা ষায়। ধাপের প্রকার- 
ভেদেগ দরুন ধণ ব্যবহারের দাম বিভিন্ন হারে আদায় করা হয়। নিয়- 
লিখিত একাধিক কারণে সুদের হারের পার্থক্য দেখ! দিতে পারে : 

(১) সুদের হারের বিভিন্নতার মূল কারণ হইল খণের চাহিদা ও 
যোগানের মধ্যে তারতম্য । যদি চাহিদার তুলনায় খণের যোগান স্বল্প 


৪৯২ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


হয়ঃ তাহা হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে । আবার, যোগানের তুলনায় 
যদি ধণের চাহিদ| বেশি হয় তাহা হইলে সুদের হার বাড়িবে। 

(২) সুদের হারের পার্থক্যের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, সকল 
প্রকাব খণের ঝুকি বা অনিশ্চয়তা এক প্রকার নহে । যে খণের ঝুকি 
বেশি সেই খণের সুদের হারও অপেক্ষাকৃত বেশি । 

(৩) যে খণের ব্যবস্থাপনা-ব্যয় বেশি কিংবা যে খণের জন্য খণদাতাকে 
বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; উহার সুদের হার বেশি হয়। 

(8) সুদের হারের পার্থক্য খণের মেয়াদের উপরও নির্ভর কবে। 
সাধারণভাবে বলা যায়, দীর্ঘমেয়াদী খণের সুদ ফল্পমেয়াদী খণের সুদ 
অপেক্ষা বেশি হয়। ইহার কারণ এই যে, দীর্ঘমেয়াদী খণের ঝু"কি ও 
অনিশ্চয়তা বেশি। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, যদি খণগ্রহীতার 
আধিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা থাকে, তাহা হইলে দীর্ঘমেয়াদী 
খণেরও কম সুদ হইতে পারে । এই জন্যই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে জমাব 
অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া ( ০৮৪::৪: ) তাহার যে সুদ ভয়» তাহা! অপেক্ষা 
তমসুক পত্রের (1১000) সুদ বেশি হয়। তমসুক দীর্ঘমেয়াদী খণপত্র : 
০৮5৫18:6 স্বলমেয়াদী খণপত্র । কিন্তু তমসুক পত্রের খণ আদায়ের জন্য 
কোন ঝামেলা পোহাইতে হয় না) কিংবা এই প্রকার খণপত্রেব 
পুনবিনিয়োগের জন্ম অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না । সেইজন্য তমসুক 
পত্রের সুদ অপেক্ষাকৃত কম। : 

(8) খণের বাজারের অপূর্ণাঙ্গতাবশত অর্থাৎ খণের বাজারের মধো 
নিখুঁত প্রতিযোগিতার অভাব হেতুও সুদের হারের পার্থক্য ঘটিতে পাবে 
যদি এক বাজার হইতে অন্ব বাজারে খণের অবাধ গতিশীলতা না থাকে; 
তাহা ভইলে সুদের ভারের পার্থক্য অনিবার্য । এই কারণেই আমাদেব 
দেশে গ্রামীন ব্যাঙ্ক, যৌথকারবারী ব্যাঙ্ক, বিদেশীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত খণের সুদের হার সমান নহে । 


সুদের তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ 


(01555150562 0: 10651556 £12501165 ) 


সুদের হার কিভাবে স্থির হয়, এ সম্বন্ধে এযাবৎ বহু তত্ব রচিত 
হইয়াছে । এই তত্বগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) প্রকৃত 


সুদ ৪৯৩ 


তত্বসমূহ ( £২6৪] [750:359 ) এবং (২) আধিক তত্সমূহ ( 10০25625 
€1607159 )| 

ক্লযাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণ প্রকৃত তত্ব দ্বারা সুদের হার নির্ধারণ 
করিয়াছেন | তাহাদের মতে সুদ হইল পুজি বা মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয়। 
এই আয় নির্ধারণে প্রকৃত উপাদানগুলি ৫259] 9০0:9) একমাত্র ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রকৃত উপাদান, বলিতে হয় কোন বাস্তব বিষয় 
নতুবা কোন মনোগত বিষয় অথবা বাস্তব ও মনোগত উভয় বিষয়ই 
বিবেচনা করা হয়। সুদের হারের বাস্তব নির্ধারক হইল মূলধনের প্রান্তিক 
উৎপাদনশীলতা! তত্ব, আর মনোগত নির্ধারকগুলির মধো অপেক্ষা ও সময় 
পছন্দজন্তি ত্যাগ স্বীকার, পুজির চাহিদা ও যোগান প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

সুদ সন্বন্ধে আথিক তত্বগুলি অপেক্ষাকৃত অধুনা রচিত হইয়াছে । এই 
তত্ৃগুলিতে সুদের হার নির্ধারণে প্রকৃত উপাদানের প্রভাব অস্বীকার করা 
হইয়াছে । সুদের হার নির্ধারণে প্রকৃত উপাদানের পবিবর্তে “আথিক 
উপাদানই” যে প্রধান অংশ গ্রহণ কবিয়া থাকে তাহাই এই তত্বগুলিতে 
বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । আধিক তত্বগুলির মধো নয়া ক্যাসিক্যাল অর্থ- 
বিজ্ঞানিগণের অবদান খণযোগা তহবিল-তত্ব এবং কেইন্সের নগদ 
পছন্দনীয়তা-তত্বটি ধর! হইয়া থাকে । 

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়, সে বিষয়ে আজও পর্যন্ত অর্থবিজ্ঞানি- 
গণের মধ্যে মতবিরোধিতার শেষ হয় নাই। একদিকে যেমন প্রকৃত 
তত্বগুলি বনাম আধিক তত্বগুলির বিরোধিতার অবসান হয় নাই, অপর 
দিকে খণযোগ্য তহবিল-তত্ব এবং পছন্দ-তত্বের মধ্যে কোন্টি গ্রহণযোগ্য, 
তাহা লইয়াও বিতর্কের শেষ হয নাই। সুদের কোন তত্বই এযাবৎ সর্বজন- 
গ্রান্থ নে । নিচে সুদের কয়েকটি তত্ব বিশ্লেষণ করা হইল । 


কয়েকটি সুদের তত্ব 
(50176 117651590 £7601169) 
ভোগবিরতি ব। অপেক্ষা-তত্ব ( 40512051006 ০0: ৮৮৪10:2£ ) £ 
অধ্যাপক সিনিয়র ও কেয়ার্স্‌ যোগানের দিক হইতে সুদের কারণ বিশ্লেষণ 
করিয়াছিলেন | খণের যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর | মানুষ তাহার 


৪৯৪ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


মোট আয় বর্তমান ভোগে ব্যয় করিতে পারে কিংবা কিছুটা সঞ্চয় করিতে 
পারে। তাহাকে সঞ্চয় করিতে হইলেই বর্তমান ভোগ পরিহার করিতে হয় । 
অর্থাৎ সঞ্চয় ভোগবিরতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু ভোগবিরতি পীড়াদায়ক 3 
কেন নাঃ ভোগ পরিহার করিতে হইলেই অপযোগ (41501115 ) বহন 
করিতে হয়। সেইজন্য যাহার! সঞ্চয় করিবে তাহাদের পুরস্কার দেওয়া 
প্রয়োজন । সঞ্চয়কারীর ভোগবিরতি ও অপযোগ বহনের পুবস্কারই সুদ। 

কিন্তু ভোগবিরতি-তত্বটি এই বলিয়া সমালোচনা করা যায় যে, বাজারে 
খণের যোগানের অধিকাংশ আসে ধনী সঞ্চয়কারিগণের নিকট হইতে। 
ধনী খণদাতাগণ যখন খপ যোগান দেয় তখন তাহাদের বর্তমান ভোগ খুব 
সামান্যই ত্যাগ করিতে হয়। যেহেতু তাহাদেব খণ যোগান দিতে অপযোগ 
বহন করিতে হয় না, সেইহেতু তাহারা ভোগবিরতির জন্ম সুদ নামক 
পুরস্কার দাবি করিতে পারে না । 

অধাপক মার্শাল ভোগবিরতি-তত্বটিকে কিছুটা সংস্কার করিয়া অপেক্ষা- 
তত্ৃদ্ার সুদ্দের কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন । তাহাব মতে, সুদ ভোগবিরতির 
পুরস্কার নহে সুদ অপেক্ষাব পুরস্কার । সঞ্চয় করিতে হইলেই বর্তমান ভোগ 
স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতে ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। বর্তমান 
ভোগ স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য অপেক্ষা করাইবার প্রদেয় মূল্যই 
সুদ। বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখার উৎসাহ সকল সঞ্চয়কারীর পক্ষে সমান 
নহে । অনেক সঞ্চয়কারী আছে যাহার] ভবিষ্ততে ভোগের জন্য কোন সুদের 
আকর্ষণের উপর অপেক্ষা করে না। সুদ নামক পুরস্কারের প্রলোভন না 
পাইলেও তাহারা অঞ্চয় করে। আবার, অনেকে আছে যাহারা উপযুক্ত 
পরিমাণ সুদ না পাইলে সঞ্চয়ই করে না। আবার, একদল সঞ্চয়কারী আছে 
যাহার কোন বিশেষ অবস্থায় সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক নহে। ইহাদের প্রান্তিক 
সঞ্চয়কারী বলে। সুদের হার এমন আকর্ষণীয় হওয়! উচিত যাহাতে প্রান্তিক 
সঞ্চয়কারীও বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিয়া! ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য অপেক্ষা! 
করে এবং বাজারে খণের যোগান দেয় । 

কিন্ত লক্ষা করিবার বিষয্ন এই যে, ভোগবিরতি বা অপেক্ষা-তত্ব সুদে 
পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নহে। খণের যোগান-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ইহা 
কেবল তাহাই বিশ্লেষণ করে, খণের চাহিদা-দাম কিভাবে স্থির হয় তাহার 
সন্ধান এই তত্বে মেলে না। 


মু ৪৯৫. 


সময়-পক্ষপাত তত্ব (11055-0150615106 £[*7501% ) £ অস্ট্রিয়ার 
প্রখাত অর্থবিজ্ঞানী বম ওয়ার্ক (30110), 82৮11.) সময়-পক্ষপাঁত 
তত্বদ্বারা সুদের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার মতে, ভবিষ্যৎ ভোগ বা তৃপ্তি 
অপেক্ষা মানুষ বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তিকেই অধিক পছন্দ বা গুরুত্ব প্রদান 
করে। ভবিষ্তৎ অপেক্ষা বর্তমানের উপর পক্ষপাত বেশি তিনটি কাবণে £ 
(ক) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ অনিশ্চিত ২ (খ) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা কম 
বলিয়া মানুষ ভবিষ্যৎ অভাবের তুলনায় বর্তমান অভাবকেই অধিক তীব্রভাবে 
ঘন্বভব করে ;$ (গণ) দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদন-পদ্ধতি (000. 2১০00 11090655 
0 [0170900061012) অধিক উৎপাদনশীল বলিয়। মানুষ মুলধন হিসাবে 
ব্যবহারের জন্য ভবিষ্যতেব তুলনায় বর্তমানেই দ্রবা-সামগ্রী বেশি হাতে 
রাখিতে আকাঙ্খা কবে । অতএব মাহৃষের কাছে বর্তমানের ভোগ তবিষ্ুৎ 
ভোগ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক আকর্ষণীয় । এই অবস্থায় তাহাকে বর্তমান 
ভোগ স্থগিত রাখিয়া! ভবিষ্যৎ ভোগ লাভে বাজী করাইতে হইলে ক্ষতিপূরণ- 
ক্রূপ কিছু পুরস্কার দিতে হইবে । এই পুরস্কার সুদ। বর্তমান ভোগ 
সমান আকর্ষণীয় নহে | ১০৭ টাকার আজ যাহা দাম, আগামী বৎসর সে 
দাম থাকিতে পারে না। সুতরা”, কাহাঁকেও যদি ১০০২ টাকার বর্তমান 
ভোগ ত্যাগ করিযা খণ দিতে হয়, তাহা হইলে সে ভবিষ্যতে ঠিক এঁ ১০০ 
টাকাই ফেরৎ পাইবে এন প্রতিশ্রতিতে ধণ দিতে পাবে নাঁ। খণের আসল 
টাকার* উপর “অতিরিক্ত পাওনাব প্রতিশ্রুতি না পাইলে সে খণ প্রদান 
কবিতে রাজী হইবে না। এই অতিরিক্ত পাওনাই সুদ । খণের আসল 
টাকাৰ উপর “অতিরিক্ত পাওনা" হইল বর্তমান ভোগের উপর প্রদেয় 
প্রিমিয়াম? | মানুষে ভবিষ্ৎ ভোগ মোটেই আকর্ষণীয় ব| পছন্দ নহে। 
তবিস্যৎ ভোগের প্রতি অপছন্দ দূর কবিয়া তাহাকে যাহাতে খণদানে প্রবৃত্ত 
কবানে! যায় সেই হিসাবেই সঞ্চযকারীকে বাটা (015০0000) রূপে সুদ দেওয়া 
হইযা থাকে । 

মাকিন অর্থনীতিবিদ ফিশার বম্‌ ওয়ার্কেব তত্বটির সংস্কার করিয়া সুদের 
সময়-পক্ষপাত তত্বের ব্যাখা! করিয়াছেন। মানুষ ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে 
অধিক পছন্দ করে। বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তির প্রতি তাহার এই আকর্ষণ 
দূ করিয়া সঞ্চয় ও ধণদানে উৎসাহিত করিতে হইলে তাহাকে সুদরূপে 
পুবস্কার দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে । বর্তমান ভোগের প্রতি তাহার পছন্দ 


৪৯৬ অর্থবিদ্বার পরিচয় 


যত প্রবলতর হইবে, সুদের হারও তত বেশি হইবে । যতটা পরিমাণ অর্থ দিলে 
যখন কোন ব্যক্তি তাহার টাকা বর্তমান ভোগে ব্যয় না করিয়া ধার দিতে 
রাজী থাকিবে তখন উহাকে এ ব্যক্তির সময়-পক্ষপাত হার (186 0৫ 61076 
71657151108) বলা হয। যেমনঃ কোন ব্যক্তি যদি এক বৎসরের জন্য 
১১০২ টাকা ফিরিয়! পাইবাব প্রতিশ্রাতিতে ১০০২ টাকা ধার দেয় তাহা 
হইলে তাহার সময়-পছন্দ হার হইবে শতকরা ১০২ টাকা । 

কিন্তু সময়-পক্ষপত তত্বের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহা খণের চাহিদী- 
দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার কোন সন্ধান দেয় না। ইহা কেবল- 
মাত্র খণের যোগান-দাম ব্যাখ্যা করে। সেই হিসাবে ইহা সুদের সম্পূর্ণ 
ব্যাখ্যা নহে। 

প্রাস্তিক উতপাদনশীলতার তত্ব ( 7157237191 71001006111 
70505 ) £ এই তত্ব অনুসারে সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলত] 
দ্বারা নির্ধারিত হয়। পুর্জি উৎপাদনশীল | পু্জিহীন উৎপাদন অপেক্ষা 
পুঁজির সহায়তায় উৎপাদন কবিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বেশি হয়। 
খণগ্রহীতা পু'জির ছারা উৎপাদন করিয়া অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য লাভ কবে 
বলিয়াই উহার কিছুটা অংশ সুরূপে পুজির পাওয়া উচিত। উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠান যখন পুঁজির বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করে; ( এবং অন্যান্য ব্যবস্থা 
যদি অপরিবতিত থাকে ) তখন উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! ক্রমশ হাঁস 
পাইতে থাকিবে । যতই পুজি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইরে ততই 
ক্ষীয়মাণ উৎপাদনশীলতা নীতি (70011701018 06 01001111517119 
17019511091] 01002061165 ) অনৃসারে পু'জির চাহিদা-দামও কমিতে 
থাকিবে । যতক্ষণ পর্যস্ত বাজারে সুদের হার পুজির প্রান্তিক উৎপাদন- 
শ্ীলতার কম থাকিবে, ততক্ষণ খণগ্রহীতা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান খণগ্রহণ করিতে 
থাকিবে। যদি সুদের হার পুজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার চেয়ে বেশি 
হয়ঃ তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করিয়া উহার 
প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবে । দীর্ঘকালীন সমঘে 
অবশ্য সুদের হার পু"জির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সহিত সমান হুইবে। 

সুদের এই তত্বটিও এক-তরফ| বিশ্লেষণ ; কেন নাঃ ইহা শুধু খণের:চাহিদা 
কিভাবে নির্ধারিত হয়, তাহাই ব্যাখ্যা করে | খণের যোগান-দাম কিভাবে 
স্থির হয়, তাহার সন্ধান এই তত্বে পাওয়া যায় না । আবার, চাহিদার দিক 


সুর ৪৯৭ 


হইতেও ইহা! নির্দেশ দিতে পারে না, কিভাবে খণের মোট চাহিদা! নির্ধারিত 
হয় ভোগব্যয়ের জন্য যে খণ গ্রহণ করা হয় উহার সুদ কেমন করিয়া স্থির 
হয় তাহা! প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত ব্যাখ্যা করিতে পারে না। তাহা 
ছাড়া; পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্বটি যে সকল অনুমিত শর্তের উপর 
প্রতিঠঠিত সেই শর্তগুলিও অবাস্তব । 

চাহিদা ও যোগান তত্ব (06 10617900 ৪:10 90015 
[1150:5 ) £ এই তত্ব অনুসারে সুদের ভার চাহিদ1 ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত 
হয়। পুজির চাহিদ| নির্ভর করে উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর । 
পুঁজির যোগান নির্ধারিত হয় প্রান্তিক ভোগ-বিরতি বা সময়-পক্ষপাত 
দ্বারা । সুদের এই তত্বটিকে ক্ল্যাসিকাল তত্ব বলা হয়| 

পুঁজির চাহিদার মুল কারণ হইল উহার উৎপাদনশীলতা । পুঁজি 
বিনা উৎপাদন অপেক্ষা পুঁজির সহায়তায় উৎপাদন অধিক পরিমাণে দ্রব্য 
উৎপন্ন করিতে পারে | পুঁজির উৎপাদনশীলতা আছে বলিয়াই উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠান পুঁজির দামস্বরূপ সুদ প্রদান কবিয়া উহা উৎপাদনে বিনিয়োগ 
করিয়া থাকে । যদি অন্যান্য অবস্থা অপরিবতিত থাকে, তাহা হইলে যতই 
পুঁজির বিনিয়োগ ব্দ্ধি করা হইবে ততই উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও 
কমিতে থাকিবে । যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা সুদ অপেক্ষা 
বেশি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই উৎপাদকের পক্ষে পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া 
যাওয়া*লাভজনক | পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! ও সুদের হার পরস্পর 
সমান হইলে, উৎপাদক আর পুর্জির বিনিয়োগ বাডাইবে না। ক্ষীয়মাণ 
উৎপন্ন বিধি কার্ষকর হওয়ায় পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে উহার 
প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমিতে থাকে । সেইজন্যই পু্জির 
চাহিদা-রেখা খণাত্মক ঢালসম্পন্ন অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে নিয়গামী হইয়া 
থাকে । 


যোগানের দিক হইতে পুঁজির যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর | 
প্রত্যেক দেশেই কিছু সঞ্চয় সুদ পাওয়া ন! গেলেও ঘটিয়া৷ থাকে । কিন্তু এই 
ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ পুঁজির চাহিদার তুলনায় নগণা। চাহিদা 
অনুযায়ী পুজি বা সঞ্চয় পাইতে হইলে উহার দাম বা! পুরস্কার দিতেই হইবে । 
ভবিষৎ ভোগ বা তৃপ্তি অপেক্ষা মানুষ বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তি বেশি পছন্দ 
করে। বর্তমান ভোগ বা তৃত্তি স্থগিত রাখিয়া সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত করাইতে 


৪৯৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


হইলে তাহাকে ভোগ-বিরতি বা সময্র-পক্ষপাতের পুরস্কার স্বরূপ সুদ প্রদান 
করিতে হইবে । সুদের হার যত বেশি হইবে ততই ভোগ-বিরতি বা সময় 
পক্ষপাতের পুরস্কারও বাডিবে এবং সঞ্চয়ের পরিমাণও বাডিবে। আবার, 
সুদের হার কমিলে ভোগ-বিরতি বা! সময়-পক্ষপাতেব পুরস্কার কমিবে এবং 
সঞ্চয়ের পরিমাণও কমিবে। অর্থাৎ “সঞ্চয় হইল সুদের হারের অপেক্ষক' 
(525205 25 2. [01906102 01 00০ 1905 01111651550) | সুদের হার ও 
সঞ্চয়ের এই সম্পর্কের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সঞ্চয় বা পুঁজির যোগান-রেখ!| 
ধনাত্মক ; অর্থাৎ এই রেখা বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধবগামী হয়| 

সুদের ষে হারে পুঁজির চাহিদ] পুঁজির যোগানের সহিত পরস্পর সমান 
হয় উহাকেই ভারসামা হার বলে । সুদের ভারসাম্য হারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান 
যতটা পরিমাপ সঞ্চয় চাহিয়া! থাকে; সঞ্চয়কারিগণও ঠিক সেই পরিমাণ সঞ্চনব 
যোগান দিতে রাজী থাকে । নিচে চিত্রের সাহাযষো সুদের চাহিদা ও 
যোগানের তত্বুটি প্রকাশ করা হইল £ 

77) ও ৪9 রেখা ছুইটি যথাক্রমে পুঁজির চাহিদা ও যোগান-রেখা। 
উহ্বারা পরস্পরকে ৮ বিশ্ৃতে ছেদ 
করিয়াছে । ৮11 সুদের ভারসামা 
হার। এই হারে পুজি বা সঞ্চয়ের 
যোগান ০981 পুঁজি বা সঞ্চয়ের 
চাহিদা 011-এর সহির এরস্পর 
সমান । 

সমালোচন] £ কিন্ত সুদের এই 
তত্বটি নিম্নলিখিত একাধিক কারণে 
সমালোচিত হইয়াছে £ 

(১ এই তত্বটি পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থাতেই প্রয়োগ করা চলে । যদি 
উৎপাদনের সকল উপকরণগুলির পূর্ণ নিয়োগ থাকে, তাহা হইলেই বর্তমান 
ভোগ স্থগিত রাখিয়া সঞ্চদ্নে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সুদ প্রদানের প্রয়োজন 
হয়। কিন্তু উপকরণগুলি যদি পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে 
অলস উপকরণগুলিকে সহজেই পুজি দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা যায়। 
সেক্ষেত্রে সুদের প্রলোভন দ্বারা বর্তমান তোগ-সঙ্কোচন ও সঞ্চয় বৃদ্ধিকরার 
প্রয়োজন হয় না । 





পুঁজিব যোগান ও চাহিদা _৯ 


সুদ ৪৯৯ 


(২) সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় কিংবা পুঁজির যোগান বাড়িবে, 
ক্ল্যানিক্যাল তত্বের এই সিদ্ধাস্তও সত্য নহে । ইহার কারণ এই যে, সুদের 
হার বাড়িলে বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে । সুদের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বিনিয়োগের ব্যয় বাড়ে এবং মুনাফাও কমে । বিনিয়োগ হ্রাস পাইলে 
কর্মনিয়োগ হাস পায় এবং জাতীয় আয়ও কমে । আয় কমিলে সঞ্চয়ও 
কমে। অতএব সুদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কমিয়া সঞ্চয় হাস পায়। 
সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে না। ক্র্যাসিক্যাল তত্তবের বড় ত্রুটি এই 
ষে, ইহাতে আয়ের উপর যে বিনিয়োগের প্রভাব আছে, তাহা উপেক্ষা কর! 
হইয়াছে । ইহাতে বল! হইয়াছে যে, সুদের হারের পরিবর্তনের দ্বারা 
বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সমত! সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুদের হারের 
পরিবর্তন নহে, আয়-ন্তরের পরিবর্তনই সমাজে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্ো 
সমতা আনে । 

(৩) এই তত্বের সিদ্ধান্ত পুঁজির চাহিদা ও যোগান একে অন্যের 
উপর নির্ভরশীল নহে, একথা সত্য নহে। সঞ্চয়ের পরিমাণ বিভিন্ন আয়- 
স্তরে বিভিন্ন হইয়া থাকে । আয়ের বিভিন্ন স্তর আবার বিনিয়োগের 
পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে । সুতরাং সঞ্চয় বা পুঁজির যোগান বিনিয়োগের 
উপর নির্ভরশীল। বিনিয়োগ বলিতে পুঁজির চাহিদ1 বুঝাইয়া থাকে । 
সুতরাং, পুজির চাহিদা ও যোগান প্রকৃতপক্ষে একে অন্যের উপর 
নির্ভরশ্নীল। 

(৪) কেইন্সের মতে, নগদ টাকার পছন্দ এবং টাকার যোগানের উপর 
সুদের হার নির্ভর করে। পুণজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা, ভোগ-বিরতি 


বা সময়-পক্ষপাত প্রভৃতি প্রকৃত বিষয় দ্বারা সুদের হার বিশ্লেষণ করা 
যায় না। 


নগর্দ-পছন্দ তত্ব 
(275 14101010105 2156150309 1106015 ) 
বিলাতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইন্স সুদ সম্পর্কে একটি নৃতন 


ব্যাখ্য। দিয়াছেন । উহাই সুদের নগদ-পছন্দ তত্ব নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। 


কেইন্সের মতে, সুদ প্রকৃত বিষয়ের (15৪1 ০6015 ) উপর নির্ভরশীল 


৫০৩ অর্থবিদ্ার পরিচয় 


নহে। সুদ টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয় (12200266215  £8০60:5) দ্বারা 
নির্ধারিত হইয়া থাকে | টাকার চাহিদ! ও টাকার যোগান, এই ছুইটি বিষয়ের 
ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারাই সুদ নির্ধারিত হইয়া থাকে । সেইজন্য কেইন্‌্সের তত্বুকে 
সুদের আধথিক তত্ব ( 1100665215 1)6015 ০0৫ [7009:53£ ) বল! হয় ।১ 
মানুষ তাহার সম্পদ বিনিয়োগ করার চাইতে তাহা! নগদ অবস্থায় ধরিয়া 
রাখিতেই বেশি পছন্দ করে। ইহাকেই টাকার নগদ-পছন্দ বলা হয়। 
নগদ-টাক। ধরিয়া রাখিবার পছন্দই হইল টাকার চাহিদা । টাকার এই 
নগদ-পছন্দ কেহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। তাহাকে টাকার নগদ- 
পছন্দ ত্যাগ করিয়া! খণদানে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে কিছু একট! আকর্ষণ 
প্রদান কর! প্রয়োজন । সুদ হইল নগদ টাকার পছন্দ পরিত্যাগ করিবার 
আকর্ষণত্বরূপ পুরস্কার । কেইন্সের নিজের কথায় ঃ 
“[10091556 15 005 1620 01 050106৮7100 11012110165 001 
৪, 919801960. 72:10.” 
নগদ টাকার চাহিদা ও যোগান এই দুইটি শক্তিদ্বারা সুদের হার কি 
ভাবে নির্ধারিত হয় তাহা নিচে বিশ্লেষণ করা হইল। 
টাকার চাহিদ। (10509:00 0: 710265 ) £ টাকার চাহিদা 
বলিতে উহার নগদ-পছন্দকে বুঝাইয়া থাকে। যে পরিমাপ নগদ 
টাকা মানুষ হাতে রাখিতে ইচ্ছা করে উহাই টাকার চাহিদা । 
কেইন্সের মতে টাকার নগদ-পছন্দের মূলে *তিনটি 
টাকার চাহিদাবা কারণ থাকে । এই কারণ বা উদ্দেশ্তাগুলি হুইল : 
8৮৮7 রি (১) লেন-দেনের উদ্দেশ্য (12105900100 000615৩ )) 
(২) সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য (6:5০52010091 [1061৮6) 
এবং €৩) ফাটুকা দ্বারা উপার্জনের উদ্দেশ্য (৯০1161৮5 01060155 )| 
ব্যক্তি, পরিবার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সকলকেই দেনন্দিন বায় নির্বাহের 
জন্য কিছু-না-কিছু নগদ টাক! হাতে রাখিতে হয়। বেশির ভাগ ব্যক্তি ও 
পরিবার আয়ের টাকা দেনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাস 


১) লেন-দেনের 
্‌ হিসাবে পাইয়া! থাকে। কিন্তু যে সময়ে বিভিন্ন খাতে 
উহাদের বয় করা প্রয়োজন হয়, ঠিক সেই সময়ে 
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সুদ ৪০১ 


আয়-প্রাপ্তি ঘটে না। সুতরাং একবার আয়-প্রাপ্তির পর আবার আয়-প্রান্তি 
পর্ধস্ত সময়ের মধো বিভিন্ন রকম ব্যয় করিবার জন্য নগদ টাকা হাতে 
বাখিতে হয়। ব্যক্তি ও পরিবারের ন্ায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও কাচামাল 
ক্রয় মাহিনা ও মজুরি প্রদান প্রভৃতি বাবদ নগদ টাকা হাতে রাখিতে 
হয়। লেন-দেনের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখ! হয় তাহা 
নির্ভর করে ব্যক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ের পরিমাণ এবং আয়-প্রাপ্তির 
বযবধানের উপর । লেন-দেন সংক্রান্ত নগদ টাকার চাহিদা সুদের হারের 
উপর নির্ভর করে না এবং স্বল্পকালীন সময়ে একরূপ অপরিবর্তিত থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ আকম্মিক প্রয়োজন নির্বাহ ও ভবিষ্যৎ সতর্কতা অবলম্বনের 
জন্যও নগদ টাকা হাতে রাখিবার প্রয়োজন হয়| ব্যক্তি কিংবা পরিবার 
এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে কিংবা ভবিষ্যতে 
বিপদ-আপদের দিকে চাহিয়া! নগদ টাক! হাতে রাখে । এইরূপ সতর্কতা- 
মূলক প্রয়োজনের জন্য নগদ টাকার চাহিদা! স্বল্লকালীন 
(২) সতর্কতাম্বলক রর 
উদ্দেশ সময়ে অপরিবতিত থাকে এবং এই প্রকার নগদ-পছন্দ 
সুদের হারের উপর নির্ভরশীল নহে। এই প্রকার 
প্রয়োজনে টাকার চাহিদার পরিমাণ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়, পারি- 
পাশ্বিক অবস্থা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়! থাকে। 
তৃতীয়ত, ফাট্ক! কারবারের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়! লাভবান 
হইবার উদ্দেত্যেও মান্বষ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়। বাজ্তারে বহু 
রকমের খণপত্র থাকে যাহা ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা আয় উপার্জন কর! যায়। 
মনে কর, বাজারে যখন সুদের হার শতকর! ৫ টাকা, তখন সরকার & টাকা 
সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ১০০ টাকা দামের খণপত্র ইসু করিল। এই 
খণপত্র কেহ কিনিলে শতকরা সে ৫ টাকা সুদ বা আয় 
(৩) ফাটুক। দ্বাব 
উপার্জনেব উদ্দেশ্য লাভ করিবে । কিন্তু বাজারে সুদের হার কমিয়! যদি 
শতকর! ২২ টাকা দাড়ায় তাহ হইলে ১০০ টাক! দামের 
ধণপত্র বাজারে ২০০ টাকায় বিক্রয় হইবে । আবার, বাজারে সুদের হার 
বাড়িয়া যদি শতকর] ১০ টাক হয় তাহা হইলে ১০০ টাকা দামের খণপত্র “ 
বাজারে মাত্র ৫০ টাকায় বিক্রয় হইবে । অতএব দেখ! যায় যে, সুদের 
হার যখন বেশি তখন খণপত্র ক্রম করিলে এবং সুদের হার যখন কম 
তখন খণপত্র বিক্রয় করিলে বেশ লাত কর! যায়। এইরূপ ফাট্কা দ্বার! 


৩২ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


উপার্জনের উদ্দেন্যে যখন নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে হয় তখন টাকার 
চাহিদা সুদের হারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। অর্থাৎ সুদের হার 
কমিলে বেশি করিয়া নগদ টাক| ধরিয়া রাখা হয়, আবার সুরের হার 
বাড়িলে কম করিয়া! নগদ টাকা ধরিয়। রাখা হয়। ফাট্কা কারবারের 
উদ্দেশ্তটে টাকার চাহিদা সুদের সহিত সম্পকিত (211051556-6195010 )। 
সুদের হারের একটু পরিবর্তন ঘটিলেই ফাট্কা উপার্জনের জন্য টাকার 
চাহিদারও পরিবর্তন হইয়! থাকে । 

উপরি-উক্ত টাকার তিন প্রকারের চাহিদা যোগ করিলেই জাতীয় আয়ের 
কোন নিদিষ্ট স্তরে টাকার মোট চাহিদা বা নগদ-পছন্দ নির্ণয় করা যায়| 
অর্থাৎ টাকার মোট চাহিদ! ব! নগদ-পছন্দ - লেন-দেনের উদ্দেশ্যে চাহিদা - 
সতর্কতামূলক উদ্দেস্যে চাহিদা + ফাট্ক! উপার্জনের উদ্দেম্তে চাহিদা । 

টাকা খণ দেওয়ার অর্থই টাকার নগদ-পছন্দ পরিত্যাগ করা। কিন্ত 
যেহেতু মানুষ নগদ টাকা হাতে রাখিতে পছন্দ করে, সেইহেতু তাহাকে 
টাকা হাতে বাখিবার ইচ্ছ৷ পরিত্যাগ করিতে রাজী করাইতে হইশে 
একটি দাম দিতে হইবে । নগদ টাকা ব্যবহার না! করিবার এই দামই 
হইল সুদ। 

নগদ-পছন্দ এবং স্বদের হারের পরস্পর সম্পর্ক এই ভাবে নির্দেশ কর 
যায় £ যখন সুদের হার বেশি হয় তখন লোকের নগদ টাকা ধরিয়া রাখিবাব 

ইচ্ছ। কমে এবং তাহারা বেশি টাকা খণ দিয়া থাকে। 
2৮০ 8 অন্থদিকে, যখন অ্দের হার কম হয়, তখন লৌকেব 
(51070) ৮৫:০০ নগদ টাক! ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা! বাড়ে এবং তাহার কম 
19494) ৮৮০০:৫০০ টাকা! ধার দেয়। এই ভাবে বিভিন্ন হারে লোকে কতটা 
150 11061650186) 
পরিমাণ নগদ টাক! ধরিয়। রাখিতে চাহিবে তাহা! নগদ- 

পছন্দের সুচী (13301015 7:€2:59০6 ) প্রণয়ন দ্বারা দেখানো! যায়। 
এই নগদ-পছন্দের সুচীকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ূপায়িত করিলে নগদ 
পছন্দের রেখা (11010165  01€57005 ০:৮০) পাওয়। যাব। 
এই রেখাকেই টাকার মোট চাহিদা-রেখ! ( 06100900 0৫5 06 200102 ) 
বল! হয়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে স্বদের হার ও নগদ টাকার পছনোঁব 
মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক দেখানে| হইল £ 

চিত্রে [4২ রেখাটি নগদ-পছন্দ রেখা কিংবা নগদ টাকার মোট 


সুদ $০৩ 
চাহিদা-রেখা! (একটি নির্দি্ আয়ন্তরে )। জাতীয় আয়েব একটি নিদিষ্ট স্তবে 
স্দের হাব যখন তি তখন লোক 
0 পবিমাণ নগদ টাকা ধবিয়। 
বাখিতে চাহিবে । আবাব, স্ুদেব হাব 
যখন কমিয! [২1 হইল, তখন নগদ 
টাকাব চাহিদ। বাড়িয়া 94 পবিমাণ 
হইবে। সুতবাং, ইহা হইতে বুঝ! 
ঘাযষ যেঃ নগদ-পছন্দ বেখ! বা নগদ 
টাকার মোট চাহিদ1-বেখা খণাত্বক 
হয; অর্থাৎ ইহ! বাম দিক হইতে 
দক্ষিণে নিয়মুখী হই! থাকে । 

টাকার যোগান (59015 ০1 14026): চাহিদাব দিক হইতে 
নগদ টাকা পছন্দ সুদেব হারেব উপব নির্ভব কবে। যোগানেব দিক হইতে 
সুদের হাব টাকাব যোগানেব উপব নির্ভরশীল । সমাজে টাকাব যোগান 
আবাব নির্ভব কবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধিক নীতিব উপব। কোন নির্দি্ 
সময়ে টাকাব মোট যোগান স্থিব থাকে । টাকার যোগান স্বল্পকালীন সময়ে 
স্থিব থাকে বলিয়! উহ! লহ্ব-বেখ| দ্বারা রূপায়িত কর! হয়। উপবেব চিত্রে 
৪14 টাকাব যোগান-বেখা নির্দেশ কবিতেছে। 





ভারসাম্য সুদের হার 
(70011100010, 7265 0 110165159 ) 
তারসাম্য সুদেব হাব টাকাব মোট যোগান-রেখা ও মোট চাহিদা-রেখাব 
ছেদবিদ্দুতে নির্ধাবিত হয়। এই বিন্দুতে লোকেব অভ্যাস ও নগদ-পছন্দ 
দ্বার নির্ধারিত টাকার মোট চাহিদার পবিমাণ এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দ্বাব! 
নির্ধারিত টাকাব মোট যোগানেব পবিমাণ পবস্পব সমান হইবে ।১ অর্থাৎ 
টাকাব মোট যোগান ও মোট চাহিদার সমতা ।আসিলেই মদের হারেও 


১.:8601১207 2 125 হতে 0£ ম006155057515 0১০ 53015 ০ 12500065, ৪3 
06160051060 19 056 0801406 8586600। ৬10) 035 06778700102 12707069 ৪3 06610211060 
8) 006 050916+3 1১815168 8150 00)6)7 70066526059 29 1105745.1+ 


ও ঘ, 34 (34১) 


&০৪ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


ভারসামা আসিবে । নিচে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য হদের হারে টাকার 
চাহিদ|! ও যোগান কি তাবে পরস্পরের সমান হয় দেখানে। হইল £ 

চিত্রে টাকার চাহিদা বা নগদম্পছন্দ রেখা 148 এবং টাকা 
যোগান-রেখা ১) । টাকার যোগান-রেখ! টাকার চাহিদা-রেখাকে 2২ 
বিন্থৃতে ছেদ করিয়াছে । চু২ঃ বিন্দুতে সুদের ভারসাম্য হার 7২] নির্ধারিত 
হইয়াছে । মুদের ভারসাম্য হার ঘ২14-এ টাকার মোট যোগান 01 
টাকার মোট চাহিদা ০0-এর সহিত পরস্পর সমান। ইহা! এইভাবে 
প্রমাণ করা যায। মনে কর, স্ুদ্দের হার ছা নির্দিষ্ট হইল। এই 
হারে লোকে 0ট্ৰ পরিমাণ নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইবে। 
কিন্ত টাকার মোট যোগানের পরিমাণ 01 | টাকার যোগান টাকার 
চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত হওষায় স্বাদের হার কমিয়া 7২34-এ আসিষ! 
দাভাইবে। আবার, বিপরীত দিকে হবদের হার যদি 0 নিদিষ্ট হয, তাহা 
হইলে লোকে 0)৫$ পরিমাণ নগদ টাকা! হাতে রাখিতে চাহিবে । টাকার 
মোট যোগানের পরিমাণ হইল 04 । যোগানের তুলনায় টাকার চাহিদা 
অতিরিক্ত বলিষ! হবদের হার বাড়িয়! £.ঃ24-এ দাভাইবে | যখন সুদের হাব 
চ২/]1-এ নির্দিষ্ট হইবে তখন টাকাব যোগান ও টাকার চাহিদা সমান হইবে 
এবং এ হারের আর কোন পরিবর্তনের ঝৌক থাকিবে না। 





টাকার পরিমাণ 


টাকার যোগান যদি স্থির থাকে এবং নগদ-পছন্দ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা 
হইলে নৃতন করিয়া নগদ-পছন্দ রেখা আকিতে হইবে। এই রেখ পুরাতন 
নগদ্-পছন্দ রেখার উপরে ও ডানদিকে অঙ্কন করিতে হইবে । উপরের চিত্রে 
[48 দ্বারা নৃতন নগদ-পছন্দ রেখ! নির্দেশ কর| হইয়াছে। 148 রেখা টাকা 


সুদ ৫০৪৫ 
যোগান-রেখা 9কে 28 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। ফলে, এখন সুদের হার 
দিনার বাড়িয়! [২-এ নির্ধারিত হইবে । অন্যদিকে, টাকার 
ওটাকার যোগানের নগদ-পছন্দ কমিলে সুদের হার হ্থাস পাইবে । আবার, 

পরিবর্তনের ফলে টাকার নগদ-পছন্দ যদি অপরিবর্তিত থাকে অথচ টাকার 
সদের হারের 

পরিবর্তন যোগান বাড়েঃ তাহা! হইলে টাকার পুরাতন যোগান-রেখা 

51 ডানদিকে সরিয়া নৃতন যোগান-রেখ। ৪:11:-এ 
রূপাস্তরিত হইবে। এই নূতন যোগান-রেখা এখন নগদ-পছন্দ রেখা 74কে 
0 বিন্দুতে ছেদ করিবে । ফলে, সুদের হার £114 অপেক্ষা কমিয়া 004:-এ 
নির্ধারিত হইবে। 

সমালোচন! : কেইন্সের স্থদ-তত্রটি নিম্ললিখিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে সমালোচন! কর! হইয়াছে : 

(১) পুঁজির চাহিদা ও ন্বদের হার নির্ধারণে পুঁজির উৎপাদনশীলতার 
যে বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেইন্সের তত্বে তাহা অস্বীকার করা হইয়াছে । 
কিন্তু উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন খণ গ্রহণ করে ও উহার জন্য শ্দ দিতে রাজী 
হয, তাহার প্রধান কারণই এই যে, পুজি ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন কার্ধ 
অধিকতর উৎপাদনশীল হইয়া থাকে। 

(২) কেইন্সের সুদের তত্বাট একটি সম্পূর্ণ তত্ব নহে। তিনি টাকার 
চাহিদা ও টাকার ষোগানের ভিত্তিতে সুদের ভারসাম্য হার বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। কিন্তু টাকার চাহিদা আয়ের পরিবর্তনের উপর নির্ভব করে। 
আয়ের স্তর কি ভাবে নির্ধারিত হয়, তাহা না জানিতে পারিলে সুদের হার 
কি হইবে তাহা নির্ধারণ কর! যায় না। কেইন্স আয়ের স্তর কি ভাবে 
নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ ন! করিয়াই সুদের হার কি ভাবে স্থির হয় 
তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তাহার ততৃটি অসম্পূর্ণ বলা চলে। 

(৩) অধ্যাপক সোমার্স এই অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুদের হার 
কেবলমাত্র নগদ-পছন্দ এবং টাকার যোগানের উপর নির্ভর করে না। ইহা 
বহু জিনিসের উপর নির্ভরশীল। কোন লোকের পুঁজি থাকিলে সে উহা 
চারিটি বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাকে £ (কে) সে লগ্বীপত্রে বিনিয়োগ করে ? (খ) নগদ 
অবস্থায় হাতে ধরিয়! রাখে ; গে) উৎপাদনে বিনিয়োগ করে এবং (ঘ) তোগ- 
তৃপ্তির জন্য ব্যয় করে। 

লগ্ীপত্রে বিনিয়োগ নির্ভর করে উহার চাহিদা ও যোগানের উপর। নগদ 


$০৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


টাক ধরিয়া রাখিবার পরিমাণ নির্ধারিত হয় নগদ টাক] পছন্দের দ্বারা । 
উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয় উৎপন্লের প্রান্তিক উৎপাদন- 
শীলতার দ্বারা । ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে সময়-পক্ষপাতের উপর। 
স্বতরাং, সেবাকার্ষের মত হৃদের হার নির্ধারণ, লম্মীপত্রের চাহিদা ও যোগান, 
টাকার নগদ-পছন্দ, পুতঞ্জির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা সময়-পক্ষপাত প্রভৃতি 
বিষয়গুলি কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করে। কিন্ত কেইন্স সুদের হার 
নির্ধারণে টাকার নগদ-পছন্দ ও টাকার যোগান ব্যতীত অন্যান্ত বিষয়ের গুরুত্ব 


অস্বীকার করিয়াছেন। 


নয়! ক্ল্যাসিক্যাল ব! খণবোগঢ তহুবিল-তত্ব 
( 1০০-018551081] 01 14081091016 75111705 1[:17601 ) 


উইকসেল, গুণার মিরডাল, বেন্ট হ্যানসেন, রবার্টসন প্রভৃতি অর্থনীতি- 
বিদ্গণ খণযোগা তহবিল-তত্ব দ্বার। স্দের হার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই 
তত্বটিকে সুদের নয়! ক্ল্যাসিক্যাল তত্ব বল হয়। এই তত্ব অনুসারে ঘুদ 
হইল খণযোগা তহবিলের ব্যবহারের দাম (12051695623 088 01106 0910 
01 0105 255 0৫6 10920.2)1 0005 )। পণ্যদ্রব্যের দাম যেমন উহার চাহিদ| 
ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেইরূপ স্থদের হার 
থণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বার নির্ধারিত হয়। 
“খণযোগ্য? তহবিল বলিতে বাজারে যে টাকার চাহিদা ও যোগান দেখা যায় 
তাহাকে বুঝাইয়৷ থাকে । 

খখণযোগ্য তহবিলের চাহিদ। : বাজারে খণযোগ্য তহবিলের বা 
আধিক পু"জির চাহিদ! নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিক হইতে আসিতে পারে £ 

(১ বিনিয়োগ-যে সকল কারণে ধণযোগ্য তহবিলের চাহিদা 
দেখা দেয় উহার মধ্যে বিনিয়োগ সর্বপ্রধান। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মাত্রেই 
আথিক পুজি খণ করিয়া উহা! বিনিয়োগ দ্বার| উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে 
চেষ্টাকরে। এই পুঁজিবা খণব্যবহারের জন্ত তাহার! যে দাম দিতে রাজী 
ধাকে উহাই দ্ুদ। কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিনিয়োগের জন্য খণ গ্রহ? 
করে এ বিনিয়োগ হইতে আয় উপার্জনের সম্ভাবনা কতটা আছে তাহার 
ভিভ্তিতে। অনুমিত লাতের বিচার করিয়াই উহারা স্থির করে কত ্বদে 
কতটা পরিমাপ খণ গ্রহণ করিবে। উহার! খণযোগ্য তহবিল ততক্ষণ 


সুদ ৫5৭ 
পর্যন্ত নিয়োগ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যস্ত না বিনিয়োগ হইতে সম্ভাবিত 
আয়ের হার বাজারের ত্থদের হারের সমান হয়। অতএব সুদের হার কম 
হইলে খণযোগ্য তহবিলের চাহিদ| বুদ্ধি পায় এবং সুদের হার বাড়িল 
এই চাহিদ! হাস পায়। কারবারী প্রতিষ্ঠান ছাড়।, সরকারও খণ গ্রহণ 
করে। সরকার যখন যুদ্ধবিগ্রহ ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য খণ গ্রহণ করে 
তখন যে কোন স্বদদের হারেই খণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু সরকার 
শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের জন্য যখন খণ গ্রহণ করে তখন & খণের টাক! 
বিনিয়োগ দ্বারা লাতের সম্ভাবন। কতটা! আছে তাহা বিচার করিয়া খণ 
গ্রহণ করে। 

(২) আঅসঞ্চয়-_খণযোগ্য তহবিলের চাহিদার মূলে আর একটি কারণ 
হইল ভোগ-ব্যয়ের প্রয়োজন | যদি কাহাকে স্কাধী তোগ্যদ্রবা, যথা, রেডিও, 
গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতি কিনিতে হয় এবং তাহার স্বাভাবিক আয দ্বারা তাহা 
কেন! সম্ভব না হয, তাহা হইলে তাহাকে ঞণ করিতে হয়। এই ধরনের 
তোগ-ব্যয়ের দরুন যখন খণ করিতে হয তখন উহাকে অসঞ্চয বল হয়। 
বাজারে যখন হ্বদ্দের হার কমে তখন ভোগ-ব্যয়ের জন্ম খণের চাহিদা! বাডে ; 
আবার মদের হার বাড়িলে, ভোগ-ব্যযের জন্য খণের চাহিদা কমিয! থাকে । 

(৩) অলস লগদ টাক। হাতে রাখিবার আকাম্া--ঝণযোগ্য 
তহবিলের চাহিদার আর একটি কারণ হইল, অলস নগদ টাকা হাতে রাখিবার 
ইচ্ছা ।, বাজারে শ্বুদের হার কম হইলে লোকে বেশি পরিমাণ অলস নগদ 
টাক হাতে রাখিতে চায়। আবার, স্থদের হার বাডিলে লোকে বেশি 
পরিমাণ অলস নগদ টাক! হাতে রাখিতে ইচ্ছা! করে। 

উপরের আলোচন! হইতে দেখা যায় যে, খণযোগ্য তহবিলের মোট 
চাহিদা বলিতে বিনিয়োগ, অসঞ্চয় এবং অলস নগদ টাকা ধরিয়া রাখিবার 
পরিমাণ-_এই তিনের যোগফল বুঝাইয়া থাকে । 

খ্গরযোগ্য তহবিলের যোগান £ খণযোগ্য তহবিলের যোগান 
পাওয়! যায় নিম্নলিখিত বিভিন্ন উৎস হইতে £ 

(১) ব্যাক্ক-প্রদত্ত খণ- খণযোগ্য তহবিলের অন্যতম প্রধান স্যত্র 
হইল ব্যান্ক-ল্ষ ধণ। ব্যাঙ্ক যখন ধণ প্রদান করে তখন উহার পরিমাণ 
সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার বেশি হইলে ব্যাঙ্ক- 
ধণের পরিমাণ বাড়ে, আর নদের হার কম হইলে ব্যাহ্ব-ধণের পরিমাণ 


€০৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


কমিয়া যায়। অবশ্ব ধণ দেওয়ার সময় ব্যাঙ্ককে নগদ টাকার সচ্ছলতা 
ৰজায় রাখিতে হয়; কেন না, তাহা! মা! হইলে ব্যাঙ্ক দাবী ( 0183275 ) 
মিটাইতে সক্ষম হইবে না। 

(২) সঞ্চস্প-_খগযোগ্য তহবিলের আর একটি স্থত্র হইল সঞ্চয। 
সঞ্চয বলিতে ব্যক্তিগত সঞ্চষ, কারবারী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় এবং সরকাবী 
সঞ্চয়ের সমষ্টিকে বুঝাইয়! থাকে । ব্যক্তির অতীত আয় ও বর্তমান তোগ 
ব্যয়ের পার্থক্যই ব্যক্তিগত সঞ্চযের পরিমাণ | ব্যক্তিগত সঞ্চয় সুদের হারেব 
সহিত সম্পর্কযুক্ত । আয় যদি অপরিবন্তিত থাকে, তাহী হইলে সুদের হাব 
বাডিলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাডে, আবার, শ্ুদের হার কমিলে ব্যক্তিগত সঞ্চয 
কমে। ব্যবসাধী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয বলিতে উহার মুনাফাব যে অংশ অবন্টিত 
অবস্থায় থাকে তাহাকে বুঝায় । স্দের হার বাডিলে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বাজাব 
হইতে খণ গ্রহণ করার পরিবর্তে অবন্টিত মুনাফার অংশ পুঁজি হিসাবে 
উৎপাদনে নিয়োগ করে। সরকারী সঞ্চযের পরিমাণ নির্ভর করে বাজেট 
উদ্বত্তের (92:2183) উপব। যখন সরকারেব রাজদ্ব-আয়ের তুলনায 
ব্যযেব পরিমাণ কম হয় তখন উদ্বত্ত বাজেট দেখ! দেয়। ইহাই সরকারেব 
সঞ্চয। 

(৩) অলস নগদ তহবিল ত্যাগ-অনেক সময় মাস্ষ অতীতের 
আয় ভোগ-ব্যয় কিংবা বিনিয়োগে ব্যবহার না করিয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায 
হাতে ধরিয়। রাখিতে পারে (00210 )1 এইরূপ নিক্ক্রিয় নগদ তহবিল ও 
খণ যোগানের একটি উৎস। বাজারে হদের হার বাড়িলে এইক্ধবপ 
অলস নগদ তহবিল হইতে বর্তমানে খণ যোগান দেওয়া] হয। ফলে, বাজাবে 
খণযোগ্য তহবিলের যোগান বাডে। 

উপরি-উক্ত মোট ব্যাঙ্ক-খণ, মোট সঞ্চয এবং অলস নগদ তহবিলের 
পবিত্যাগের পরিমাণ যোগ দিলেই খণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান 
পাওয়া যাইবে | 

ভারসাময অবস্থায় সুদের হার: খণষোগ্য তহবিলের মো? 
চাহিদা ও মোট যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে হ্বদের হার সাম্যাবস্থায 
পৌছায় । যে হারে খণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা] ও খণযোগ্য তহবিলের 
মোট যোগান পরম্পর সমান হয় উহাকেই ভারসাম্য ছাদের ভাব 
(6৫31102001866 01 1266165%) বল! হয। বর্দি সুদের হাব 


সুদ ৬০৯ 
সাম্যাবস্থার হার হইতে বেশি হয় তাহা হইলে খণযোগ্য তহবিলের যোগান 
বৃদ্ধি পাইবে । তাহার ফলে শ্বদের হার কমিয] সাম্যাবস্থার হারের 
সমান হইবে। আবার, স্থদের হার যদি সাম্যাবস্থার হার অপেক্ষা কম হয়, 
তাহা হইলে খণযোগ্য তহবিলের চাহিদা] বৃদ্ধি পাইবে । তাহার ফলে স্থদের 
হার বাড়িয়! সাম্যাবস্থার হারে পৌছাইবে । 

সমালোচনা : খণযোগ্য তহবিল-তত্বের সপক্ষে দাবী করা হয় যে, 
ইহ! হ্ৃদের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ব এবং কেইন্সের নগদ-পছন্দ তত্ব-_-এই ছই তত্ব 
হইতেই উৎকৃষ্টতর। এই তত্বে স্থদ নির্ধারণে প্রকৃত ও আঘথিক-_এই ছুই- 
প্রকার বিষয়গুলির প্রভাবই শ্বীকার করিয! লওয়! হইয়াছে । খণযোগ্য 
তহবিল তত্বের সমর্থকগণের মতে তাভাদের তত্ব সুদ নির্ধারণে একদিকে যেমন 
ক্যাসিক্যাল তত্তের প্ররুত বিষযগুলির গুরুত্ব মানিয! লইয়াছে, অপরদিকে 
আবার কেইনসের নগদ-পছন্দ তত্বের আথিক বিষয়গুলির প্রভাবও স্বীকার 
করিয়। লইয়াছে। 

কিন্তু তাহা বলিষা এই তত্বটি সম্পূর্ণ ক্রুটিবিহীন নহে। খণযোগ্য 
তহবিল-তত্বের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে জাতীয় আয় স্থির ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে । কিন্তু সুদের হারের পরিবর্তনের সহিত জাতীয আযেরও পরিবর্তন 
ঘটিয়৷ থাকে । প্রকৃতপক্ষে সুদের হারের বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় বা খণযোগ্য 
তহবিলের যোগান বাডে ন!| স্ুদ্দের হার বাডিলে বিনিযোগ কমে, জাতীয় 
আয় হ্রাস পায়, এবং সঞ্চযও হ্রাস পাইয়। থাকে । অনেকের অভিমত 
এই যে, স্থিতিশীল অবস্থায় ভারসাম্য স্বদের হার নির্ধারণে এই তত্বটির নৃতন 
কোন অবদান নাই। 


জুদ প্রদান করা হয় কেন? 
€( 115 15 117661650 2810 2) 


সদ দেওয়। হয় কেন? এই প্রশ্নের জবাব কোন একটি তত্বের 
সাহায্যে দেওয়া সম্ভব নহে। কেন নাঃ সুদের কোন একটি তত্বই সম্পূর্ণ 
ও সন্তোষজনক নহে । সুতরাং, সুদ প্রদানের কারণ নির্দেশ করিতে হইলে 
বিভিন্ন তত্ৃগুলিতে সুদ সম্পর্কে যে যুক্তির সন্ধান পা ওযা যাষ, তাহাই আলোচনা! 
করিতে হইবে। 

ক্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণের মতে, স্থদ প্রদানের পক্ষে অশ্ততম যুক্তি 


৫১০ অর্থবিদ্যার পরিচয় 


হইল পু্জির উৎপাদদনণীলত|। পুজি ছাড়া উৎপাদনের তুলনায় পুঃজির 
সহায়তায় উৎপাদন অধিক উৎপাদনশীল । সেইজন্য উৎপার্দকগণ যখন 
পু*জির সহায়তায় উৎপাদন ।করে তখন পুজি ব্যবহারের মৃল্যশ্বন্ধপ সুদ 
প্রদান কর! উচিত । চাহিদার দ্বিক হইতে পুণ্জির উৎপাদনশীলতাই হুদ 
প্রদানের কারণ। আবার, চাহিদার তুললায পুর্জির যোগান যদি সীমাবদ্ধ 
হয়, তাহা হইলেও পুজি ব্যবহারের দাম সুদ দেওয়া প্রয়োজন দেখা 
দিতে পারে। 

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্গণ যোগানের দিক হইতে সুদের কারণ তোগ- 
বিরতি তত্বদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুদ হইল তোগ-বিরতির পুরস্কার। 
পুঁজি বা খণের যোগান সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে । আবার, সঞ্চয় করিতে 
হইলেই বর্তমান তোগ ত্যাগ করিতে হুয। বর্তমান তোগ পরিহার কর! 
বেশ কষ্টদাযক। সেইজন্য যাহার! তোগ-বিরতি দ্বারা সঞ্চয় করিবে তাহাদেব 
পুরস্কার দেওয়া প্রয়োজন । অধ্যাপক মার্শাল তোগ-বিরতির তত্বকে কিছুটা 
সংস্কার করিয়। অপেক্ষা-তত্ব দ্বার স্দের কারণ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্ট৷ করিয়াছেন। 
তাহার মতে সুদ ভোগ-বিরতির পুরস্কার নয়, গুদ অপেক্ষার পুরস্কার। 
যাহারা সঞ্চঘ করে তাহাদের বর্তমান ভোগ ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ ভোগের 
জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্ত বর্তমান ভোগই অধিক আকর্ষণীয | বর্তমান 
ভোগ স্থগিত রাখিয়! মাহ ভবিষ্যৎ তোগের জন্য যাহাতে অপেক্ষা কবে 
তাহার জন্য পুরস্কার দেওয়! প্রযোজন। সুদ এই পুরস্কার । 

অন্ট্রীয অর্থবিজ্ঞানী বম্‌ ওয়ার্কের অভিমত এই যে, বর্তমান তোগ বা! তৃপ্তি 
তবিষ্তৎ ভোগ বা! তৃপ্তি অপেক্ষা অধিক নিশ্চিত। সেইজন্য মাহ্ৃষের নিকট 
বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তিই অধিকতর লোতনীয়। কিন্তু ভবিষ্যতে ভোগ বা তৃপ্তির 
প্রতি অনিচ্ছ! দূর করিতে পারিলে মানুষ সঞ্চয় ও খণদানে প্রবৃত্ত হইতে পাবে। 
ভবিষ্যৎ ভোগ বা তৃপ্তিকে বর্তমান ভোগ ব! তৃপ্তির সমান করিযা না তুলিতে 
পারিলে বর্তমান তৃপ্তির পরিবর্তে ভবিষ্যতে তৃপ্তিলাভে কাহাকেও প্রবৃত্ত 
করানে| সম্ভব নহে। বর্তমান ভোগ বা! তৃপ্তির উপর প্রিমিয়াম হিসাবে কিছু 
অতিরিক্ত অর্থ ন| দিলে ভবিষ্যৎ ভোগের প্রতি অনিচ্ছ। দূর হইতে পারে না। 
এই অতিরিক্ত অর্থই হইল সুদ । এই অতিরিক্ত অর্থ পাইলেই মানুষ বর্তমান 
তৃপ্তির পরিবর্ডে ভবিষ্যতে তৃপ্তিলাভে রাজী হুইবে এবং সঞ্চয় করিবে। 
ফিশার বম্‌ ওয়ার্কের তত্বটিকে একটু পরিবর্তন করিয়া সময় পক্ষপাত তত্ব দ্বার 


রা ৫১১ 


সুদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মাহ্ৃষ বর্তমান ভোগকে বেশি পছন্দ করে। 
বর্তমান ভোগের প্রতি পছন্দ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সঞ্চয়ে রাজী করাইতে 
হইলে তাহাকে কোন পুরস্কারের প্রলোভন দেওয়া প্রয়োজন । সুদ এই 
পুরস্কারের প্রলোভন । 

লর্ড কেইন্স সুদ প্রদানের কারণ নির্দেশ করি! বলিয়াছেন যে, সুদ 
হইল মানুষের নগদ-পছন্দ পরিত্যাগ করিবার পুরস্কার । মানুষ নগদ টাকা 
হাতছাড়া করিতে অনিচ্ছুক । কিন্তু তাহার নগদ টাকা হাতছাড়া করিবার 
অনিচ্ছ! ত্যাগ করিতে বাধ্য কর! যায় যদি তাহাকে পুরস্কার দেওয়] যায় । 
সুদই এই পুরস্কার । 


অর্থ নৈতিক উন্নতি ও সুদ 


(70011010110 72102795 ৪00. 110651590 ) 


সাধারণত এই ধারণা হওয়! স্বাভাবিক যে, অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে মূলধনের চাহিদ! বাডে এবং তাহার ফলে সুদের হারও বাড়িয়া থাকে । 
কিন্ত এই ধারণা সত্য নহে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফলে 
সুদের হার বাড়িলেও প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে সুদের হারের 
হাস পাইবার দিকেই ঝেশক দেখ| যায়। ইহার কারণ এই যে, অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা ও মান্বষের আয় বৃদ্ধি পায়। 
আয় *্বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয বৃদ্ধি পাষ। সঞ্চয বুদ্ধির ফলে খণের 
যোগান বাড়িয়া সুদের হার ভ্রাস পায। এই ভাবে অর্থনৈতিক উন্নতিব 
ফলে আয় যতই বাড়িতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির যোগানও বাড়িবে 
ততই হবদের হার হাস পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে। 
কিন্তু অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সুদের হার কমিবার সম্তাবন! 
থাকিলেও সুদের হার কমিতে কমিতে একেবারে শৃন্তে পরিণত হইবার 
সম্ভাবনা নাই । ইহার কারণ এই যে £ 
পাদ কপ (১) পুজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলত! একেবারে 
পারে? শূন্য হইবে ইহা কোন সমাজেই কনা করা যায় না। 
প্রায় প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি গতিশীল অর্থনৈতিক 
শক্তি - (51190110 60011010110 0:০5) কাজ করে যাহার ফলে 
পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনগ্লীলতা৷ একেবারে শুন্যে পরিণত হইতে পারে ন|। 


১২ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


নৃতন নূতন উত্তাবন ও আবিষ্কার, লোকসংখার বৃদ্ধি, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
প্রভৃতি দ্বারা পু:জি-সম্পদের ধ্বংসের ফলে মুলধন বা পুঁজির নৃতন নৃতন 
চাহিদার স্থষ্টি হইয়া থাকে। পু*জির এই চাহিদার তুলনায় যোগান 
দুপ্রাপ্য হইলেই সুদ দেওয়ার প্রয়োজনও থাকিবে । 

(২) অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকের আয় বাডে 
তখন তাহার চাহিদার বৈচিত্র্যও বাড়িতে দেখা যায়। মান্বষের চাহিদার 
বৈচিত্র্য যত বাড়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুজির চাহিদাও তত বৃদ্ধি পায। 
এইভাবে পুঁজির চাহিদার ফলে খণের যোগান ছুপ্পরাপ্য হইয়া পড়ে এবং 
সুদের হারও শুনতে পরিণত হইতে পারে না। 

(৩) মানুষ ভবিষ্তের ভোগ বা তৃপ্তি অপেক্ষা বর্তমান ভোগ বা 
তৃপ্তি সর্বদাই বেশি পছন্দ করে। মানুষের নিকট বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তি 
অধিক আকর্ষণীয় বলিযা তাহাকে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে সুদ প্রদান 
করিতেই হইবে। হুতরাৎ, ছুদের হার শৃন্ঠ হইতে পারে না। 

(৪) মানব নগদ টাক! হাতছাড়া করিতে চাহে না কিন্তু নগদ টাকা 
হাতছাড়া ন| হইলে সঞ্চয় বা পুঁজি যোগানো সন্তব নহে। নগদ টাকা 
পরিত্যাগের অনিচ্ছা দূর করিয়া! মানুষকে সঞ্চয়ে রাজী করাইতে হইলে 
“সদ রূপে পুরস্কার দিতে হয। সুতরাং, টাকার নগদ-পছন্দের জন্যই স্দেব 
হার শূন্ত হইতে পারে না। দ্বদের হার শূন্য হইলে নগদ টাকাব 
পছন্দ কেহ পরিত্যাগ করিবে ন| ) কলে, বাজারে খণ বা পু'জির খোগানও 
মিলিবে না । 


২৬ খাজন৷ 


€ 2011 ) 


থাজনার অর্থ কি? 
€( 1.6901005 01 1২506) 
ধারণতাবে খাজন! কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইযা থাকে । ষে 
কোন স্থায়ী জিনিসের নিদিষ্ট সময়ে ভাড়া বাবদ যে অর্থমূল্য দেওয| হয় 
অনেক সময় উহাকেই খাজনা বলা হয। এই অর্থে বাড়িঘর, কলকব্জ!, যান- 
বাহন প্রসতির ভাড়া হিসাবে যে মূল্য দেওয়া হয় তাহাই খাজনা । কিন্ত 
অর্থনীতিবিদ্গণ এই অর্থে খাজনা শব্দটি ব্যবহার করেন ন1। প্রাচীন-পন্থী 
অর্থনীতিবিদ্গণের মতে, জমি ব1 যে কোন প্রাকৃতিক সম্পদের (2860191 
15900:1069 ) ব্যবহারের জন্য যে অর্থ বা দাম দেওয়! হয় তাহাই খাজন!। 
কিন্ত বসতবাটি বা কারখানা-গৃহের ব্যবহারের জন্ক যে ভাডা দেওয়া হয 
তাহাকে অর্থনৈতিক ( ০০০০:০ ) ৰা প্রকৃত ব! নীট খাজন! বল! যায় না। 
ইহার কারণ এই যে, তাডাটিয়া যখন গৃহের মালিককে খাজন] দেয়, তখন উহাব 
মধ্যে জমির বাবদ পাওনা ছ্বাভা গৃহনির্াণে যে মূলধন বিনিযোগ করা হইয়াছে 
উহার বাবদ হৃদ, গৃহ নির্মাণে যে ঝুকি গ্রহণ কর! হইয়াছে উহার পুরস্কাব 
বাবদ মুনাফা, বাডি নির্মাণের তদারক ও দেখাশোনার বাবদ খরচ ইত্যাদি 
ধর! হইয়। থাকে । এই খাজনা (যাহা তাডাটায়া ও জমির মালিকের মধ্যে 
ক্তদ্বারা ধার্য হইযা থাকে ) অর্থনৈতিক ব! নীট খাজনা নহে; ইহাকে মোট 
খাজন! বল! হয়। মোট খাজন! হইতে হৃদ, মজুরি, মুনাফা প্রসৃতি উপাদান 
বাদ দিলে যাহ! পাওয়া যায় তাহাই নীট ব| অর্থনৈতিক খাজনা । 
আধুনিক অর্থনীতিবিদূগণের মতে খাজন| কেবল জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রেই 
যে দেখ দিয়! থাকে তাহা! নহে? শ্রম মূলধন, উদ্যোগ প্রভৃতি উপাদানের 
ক্ষেত্রেও খাজন! দেখা দিতে পারে । ইহারা খাজনাকে উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে 
দেখিয়া থাকেন। যখন কোন উৎপাদনের উপাদান উহার ন্যুনতম যোগান- 
দাম অপেক্ষা অতিরিক্ত আয় উপার্জন করিতে বক্ষম হয় তখনই উপাদানটি 
খাজন! লাত করিয় থাকে । 


খাজনা ৫১৫ 


রিকার্তোর খাজনা -তত্ব 
(075 7২10910191 /511015 01 1২101) 

প্রাচীন-পন্থী অর্থনীতিবিদূগণ খাজনার যে সকল ব্যাখ্যা দ্িষাছেন, উহাদের 
মধ্যে রিকার্ডোর খাজনা-তত্বটিই বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক অর্থশাস্ত্রিগণ 
রিকার্ডোর তত্বের কিছু কিছু অদল-বদল করিয়াছেন বটে ; কিন্তু মূলত খাজনা 
সম্পর্কে তাহার ব্যাখ্যা ও মতবাদ স্বীকৃতি পাইযাছে। রিকার্ডোর খাজনা-তত্ 
নিশ্নলিখিত কতকগুলি শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া গডিয! উঠিয়াছে £ 

(১) প্রথমত তিনিম্ধরিষা লইয়াছেন যে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ এবং 
উহার কোন যোগান-দাম নাই । 

(২) অন্থমান করা হইযাছে যে, উৎপাদনধীলতার দিক হইতে সকল জমি 

একই পর্যাযের (8:৪5 ) নহে। 
মির (৩) ধবিযা লওযা হইযাছে যে, জমিতে ক্ষীয়মাণ 
খাজন।-ত্বে 
অনুমিত শর্তগুলি উৎপাদন বিধিটি বিশেষ ভাবে প্রয়োজ্য | 
(8) পরিশেষে, আর একটি অনুমিত শর্ত হইল 

যে উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান। 

এই সকল শর্ত ধরিয়া রিকার্ডে৷ খাজনার যে তত্ব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, উহার 
মূল বিষয়গুলি নিচে আলোচন! করা:হইল £ 

(১) রিকার্ডো মনে করেন যে খাজনা হুইল জমির উৎপাদনের সেই 
অংশ যাহা মৃত্তিকার মৌলিক অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্তঠ জমির মালিককে 
দেওয়া হইয! থাকে (05015 0186 70010102. 01 0176 01000:06 ০1 076 
210) 10101) 15 0810 0 60০ 18100101001 005 058 01 615 
011811091 200. 10059000001 0০015 0 00 5011)। মুত্তিকার 
মৌলিক শক্তি বলিতে রিকার্ডো জমির উর্বরতাকে বুঝিযাছেন। তাহার মতে, 
জমির উর্বরতা অবিনশ্বর; বৎসরের পর বৎসর চাষাবাদেও এই শক্তি নট হয় ন। 

(২) রিকার্ডোর মতে, খাজন! হইল উৎপাদকের উদ্বত্ত আয় (:০৫৮- 
0505 ৪1315 )। চাষের অধীন সকল জমি সমজাতীয় নহে। উর্বরতার 
দিক দিয়া কোন জমি উৎকৃষ্ট, আবার, কোন জমি নিকষ্ট। যে সকল জমি 
উৎকৃষ্ট উহাদের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। আবার যে সকল জমি 
নিকৃষ্ট উহাদের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি। উৎপাদক জমি চাষাবাদ 
করিয়! উদ্বত্ত আয় তখনই উপার্জন করিতে সক্ষম হয় যখন উৎপন্ন পণ্যের দাম 


৪১৩৬ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


অপেক্ষ। উৎপাদন ব্যয় কম পড়ে । যে কোন শ্রেণীর জমি চাষাবাদ করিয়া 
এই উদ্বত্ত আয উপার্জন করা যায় না। অনেক জমি আছে যাহা! চাষাবাদ 
করিলে উৎপাদক যে ফলন পায় তাহা বিক্রয় করিষা 
কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয়ই উঠাইতে পারে, ব্যয়ের উপর 
কোন উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করিতে পারে না । এই প্রকার 
জমিকে প্রান্তিক জমি (1008151119.] 19:00 ) বলা হয়। এই ধরনের জমিকে 
খাজনাবিহীন জমি (1109-16106 19170) বলিয়া বণ্টন করা চলে । প্রান্তিক 
জমির চেয়ে উৎকৃষ্ট জমিতেই কেবল খাজন! নামক উদ্বত্ত আয়ের উৎপত্তি 
ঘটিয়! থাকে । কেন না, এই প্রকার উৎকৃষ্টতর জমির উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা 
উৎপন্ন ফসলের দাম বেশি হইয়া থাকে । স্থুতরাং, প্রাস্তিক-উত্তম জমির 
(1065-00221091 1500 ) ফলন এবং প্রান্তিক জমির ফলনের মধ্যে 
যে পার্থক্য উহাকেই খাজন| বল! হয়। বিভিন্ন প্রকার জমির উর্বরাশক্কিব 
তথ! ফলনের মধ্যে পার্থক্যের জন্য খাজনার উৎপত্তি হয় বলিষ! খাজনাকে 
পার্থক্যমুলক আয় (01016519106151] 1000010 ০01 1২6614177) বলিষা গণ্য 
কর হয়। 

(৩) খাজনা উৎপাদন ব্যযও পণ্যমূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয না। খাজনা 
জমির উদ্বত্ত আয়। পণ্যের দাম নির্ধারিত হয প্রান্তিক জমির উৎপাদন 
ব্যয় দ্বারা । কিন্তু প্রান্তিক জমিতে খাজন! নামক উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটে 
না। সুতরাং খাজনা প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের অন্তভূ্তি হয না এবং দাম 
নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে না। বরং দামই খাজনা নির্ধারণ করিয়! থাকে। 

(৪) রিকার্ডো খাজনাকে পার্থকামূলক আয বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
কিভাবে জমির উর্বরতার তারতম্যের জন্য পার্থক্যমূলক খাজনার (13165- 
6191 150 ) উৎপত্তি ঘটে তাহার ব্যাখ্যা তিনি এই ভাবে করিয়াছেন £ 

বসতিহীন দেশে যখন প্রথম চাষাবাদ শুরু হয় তখন সর্বোৎকৃষ্ট 

জমির অতাব হয় না। সেই অবস্থা যখন শুধু সর্বোৎকষ্ট জমিতে চাষাবাদ 
হয়ঃ তখন দাম ও উৎপাদনের গড় ব্যয় পরস্পর সমান হয় এবং জমিতে কোন 
উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটে না কিন্ত লোক-সংখ্য 

এ কারণ? বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন সর্বোৎকৃষ্ট “ক' শ্রেণীর সকল জমি 
আবাদ হইযা যায় তখন হয নিক্তর “খ" শ্রেণীর জমিতে 

চাষাবাদ প্রসারিত হয (12%050515৩ ০0105826105) নতুবা! কা শ্রেণীর 


খাজন। উৎপাদকের 
উদ্বংত্ত আয 


খাজন৷ &১৭ 


জমিতেই গভীর বা আত্যন্তিক চাষাবাদ (11165175155 ০0102000) 
চলিতে থাকে । এই ছুই প্রকার চাষাবাদের ফলেই খাজনার উৎপত্তি ঘটিয়! 
থাকে। সর্বোৎক জমির সহিত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমির উর্বরতার পার্থক্যের 
জন্য যেমন খাজনার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, তেমনি আবার একই জমিতে 
বিভিপ্নবারের বিনিয়োগের পার্থক্যের দরুনও পার্থক্যমূলক খাজনার 
উৎপত্তি ঘটিতে পারে। “ক' শ্রেণীর জমিতে যে পরিমাণ শ্রম ও মূলধন 
বিনিয়োগ কর] হইয়াছে, “খ' শ্রেণীর জমিতেও যদি একই পরিমাণ 
শ্রম ও মুলধন বিনিযোগ করা হয়, তাহা হইলে “ক' শ্রেণীর 
জমির ফলনের তুলনায় “খ* শ্রেণীর জমিতে ফলন অপেক্ষাকৃত 
কম হইবে। আবার, “ক শ্রেণীর জমিতে প্রথমবার যে পরিমাণ 
শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ কর! হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার যদি শ্রম ও মুলধন 
বিনিয়োগ বাড়ানো হয় তাহা হইলে এ একই জমি হইতে প্রথমবারের 
বিনিয়োগ দ্বার যে ফলন পাওযা গিয়াছিল দ্বিতীয়বারের বিনিয়োগ দ্বার 
অপেক্ষাকৃত কম ফলন পাওয়া যাইবে । মনে কর, ছ্ুইখণ্ড ভিন্ন উর্বরতাসম্পন্ন 
জমি “ক' ও থ' প্রত্যেকে ৩০ মণ করিয়া! গম উৎপাদন করে। “ক” জমিতে 
মণ প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১০২ টাকা, “খ? জমিতে মণ প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১৫২ 
টাকা । যখন পণ্যের বাজার দাম মণ প্রতি ১০২ টাকা তখন “ক” জমিতে কোন 
খাজনার উৎপত্তি ঘটবে না । কিন্তু যদি পণ্যের চাহিদ! বৃদ্ধি পা এবং বাজার- 
দাম বাড়িয়া মণ প্রতি ১৫২ টাকা! হয়, তাহা! হইলে “খ' জমি চাষাবাদের অধীন 
আসিবে ) এবং “ক” জমি উৎপাদকের উদ্বত্ত আয় খাজনা! উপার্জন করিবে । 
“ক জমির উৎপাদন ব্যয় ৩০*২ (১০২ *৩০) টাকাই থাকিবে । কিন্ত 
বাজারে দাম বাড়িয়! মণ প্রতি ১৫২টাকা হওয়ায় মোট বিক্রয় দাম(১৫২ ৯৩০) 
-৪৫০২ টাক! হইবে। সুতরাং, “ক? জমিতে ১৫০২টাকার উদ্ত্ত আয় অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে। পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে আত্যস্তিক 
চাষাবাদও হইতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধি কার্যকর 
হওয়ায় উৎপাদকের উদ্ধত্ত লাভ ঘটিবে। মনে কর, শ্রম ও মূলধন বাবদ 
প্রথমে জমিতে ১০২ টাকা পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হইল। এই 
বিনিয়োগের ফলে পণ্যের ফলন হইল ১ কিলো । এঁজমিতে আর ১ কিলো 
ফলন বাড়াইতে হইলে আরও ১৮ টাকার 'মত বিনিয়োগের প্রযোজন | যদি 
পণ্যের বাজার দাম ১০২ টাক! হইতে ১৫২ টাক! হয় তাহা হইলেই দ্বিতীয়বার 


&১৮ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


বিনিয়োগ করা সমভভব। দ্বিতীয়বার ১৫২ টাকা বিনিয়োগ কর! হইলে প্রথম- 
বারের বিনিয়োগ (১০২ টাকা) ৫২ টাকার সমান উদ্ব স্ব আয় লাত করিবে। 
এইভাবে জমির উর্বরতার পার্থক্যের দরুন কিংবা! একই জমিতে বিভিষ্মবার যে 
বিনিয়োগ করা হয় তাহার মধ্যে পার্থক্যের দরুন পার্থক্যমূলক খাজনার 
(10166151709] 1520 উৎপত্তি ঘটিয়৷ থাকে। পার্থক্যমূলক খাজনার 
কিভাবে উৎপত্তি হয়, তাহা নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো! হইল £ 





“ক? শ্রেণীব নি ্‌ শখ" শ্রেণীব জমি বৈরি ্ 

মনে কর! যাক, তিন খণ্ড বিভিন্ন শ্রেণীর জমি একই প্রকার পণ্য উৎপাদন 
করিতেছে । “ক" শ্রেণীর জমি উর্বরতার দিক দিয়া সর্বোৎকৃপ্ঠ। “খ" শ্রেণীর 
জমি উহার চেয়ে নিকৃষ্ট । আর “গ' শ্রেণীর জমি সর্ব-নিকৃষ্ট | যখন শুধু সর্বোৎকুষ্ট 
জমি “ক' চাষাবাদ করা হয় তখন উৎপাদক কোন উদ্বত্ত আয় বা খাজন!- 
উপার্জন করিতে পারে না। এই জমিতে উৎপাদক 0143 পরিমাণ পণ্য 
উৎপাদন করিবে এবং বাজার-দাম 0 গড় ব্যয় £:1:-এর সহিত পরম্পব 
সমান হইবে। কিন্তু এখন যদি পণ্যের চাহিদা বুদ্ধি পায় তাহা হইলে বাজার- 
দামও বাড়িবে। মনে কর, বাজার-দাম বাড়িয়া 078 হইল। ইহাতে “ক' 
জমিতে আত্যস্তিক চাষকর্ধ হইবে । 092 দামে এ জমি হইতে 09145 পরিমাণ 
দ্রব্য উৎপাদিত হইবে এবং দ্রব্য যোগানের এই সুরে জমির দাম প্রান্তিক ব্য 
ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হইবে। এই আত্যস্তিক চাষের ফলে (]0- 
€9051৮5 00101201012 ) জমির প্রান্তিক ব্যয় 78745 গড় ব্যয় 10215 অপেক্ষা 
বেশি হইবে । ফলে, এই জমিতে 00752 ক্ষেত্রের সমান খাক্কনার উৎপত্তি 
ঘটিবে। আবার পণ্যের চাহিদ! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত চাষাবাদও 
€00%65179155 ০8161526100. ) শুরু হইবে, “খ' শ্রেণীর জমি কৃষিকার্ধের 
অর্ধীন আপিবে। এই জমি 0 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে । এই জমির 
গড়পড়তা! ব্যয় পণ্যের বাজার-দামের সহিত সমান হওয়ায় প্রান্তিক জমি বলিয়া 


খাজন। &১৯ 


গণ্য হইবে । ফলে, এই জমিতে কোন খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে না। পণ্যের 
চাহিদা আরও বাড়িলে বাজার-দামও বাড়িয়া, ধর, 078 হইল । তাহ! হইলে 
“ক' জমি 095৪8 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে । প্রান্তিক ব্যয় 78015 এবং 
গড বায় 214-এর মধ্যে পার্থক্য আরও বাডিবে। ফলে, সর্বোৎকৃষ্ট জমি “ক'- 
এর উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা! বাড়িযা 978৮5 ক্ষেত্রের সমান হইবে । খখ, 
জমিতে আত্যস্তিক চাষাবাদ হওয়ার ফলে 09্ঃ পরিমাণ পণ্য উৎপাদন 
করিবে । এই উৎপাদনে গভপডতা৷ ব্যয দামও প্রান্তিক আয হইতে কম 
হইবে । ফলে, এই জমিতে এখন [২5118 ক্ষেত্রের সমান খাজনার উৎপত্তি 
হইবে। কিন্ত “গ' শ্রেণীর জমি 90 পরিমাণ পণ উৎপাদন করিবে । এই 
উৎপাদনে জমির গড় ব্যয়, পণ্যের দাম ও প্রান্তিক আয পরস্পর সমান 
হইবে । ফলে, এই জমিতে খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে না। 


রিকার্ডোর থাজনা-তত্ববের বিরুদ্ধ-সমালোচন। 
(০7010101510 01 009 7২102101980, 41১116015 0: [২6 ) 


রিকার্ডোর খাজনা-তত্বকে কেন্দ্র করিয়া নিয়লিখিত একাধিক বিরুদ্ধ 
ঘমালোচন] হুইয়াছে ঃ 

(১) খাজন! জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তির দাম_রিকার্ডোর এই 
মতবাদ সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নহে। মৃত্তিকার শক্তি সম্পুর্ন আদিম ও অবিনাশী 
নহে।  মৃত্তিকার আদিম শক্তি কতট1! এবং অজিত শক্তি কতটা তাহা পৃধক 
করা সহজ নহে । তাহাছাড়া, উপযু্পরি কৃষিকার্ষের ফলে মৃত্তিকার আদিম 
শক্তি ক্ষযপ্রাপ্ত হয়। জমির খাজনা শুধু মৃত্তিকার আদিম শক্তির মূল্য নহে, 
উহ! জমির অবস্থিতি, পণ্য পরিবহণের ব্যয় ইত্যাদি বিষষের উপরও বিশেষ- 
তাবে নির্ভর করে। 

(২) রিকার্ডো চাবাবাদের যে এ্রতিহাসিক ধারা (15156011081 01061 
0 00161596101.) নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ। তথ্যগততভাবে সত্য নহে। 
তাহার ধারণা যে, উর্বরতম জমিতেই সর্বাগ্রে চাষাবাদ হয়, অপেক্ষাকৃত কম 
উর্বর জমিতে পরে চাষাবাদ হয়-__ইতিহাস সর্বত্র এ সাক্ষ্য দেয় না। 

(৩) রিকার্ডোর মতান্ুায়ী কেবল জমিই উদ্বস্ত আয় হিসাবে খাজন! 
উপার্জন করিতে পারে-__ইহাও সত্য নহে । যে কোন উপাদানের আয়ের 


মধ্যেই খাজনার অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। 
0.8.735 (94) 


২০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


€8) রিকার্ডো মনে করেন যে, খাজনা উৎপত্তির মূল কারণ হইল জমির 
উর্বরতার পার্থক্য । কিন্তু জমি কিংবা যে কোন উপাদানের স্বল্পতার দরুন যে 
খাজন! উৎপন্ধি ঘটিতে পারে তাহার ব্যাখ্যা তিনি করেন নাই। 

৫) খাজন! দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না, বরং দামদ্বারাই খাজন| নির্ধারিত 
হয়-_রিকার্ডোর এই অন্ুমিদ্ধান্তটি সমাজের দৃষ্টিতঙ্গির দিক হইতে সত্য । কিন্ত 
উৎপাদকের দিক হইতে কিংবা! জমির কোন একটি ব্যবহারের দ্রিক হইতে 
থাজন৷ দামের অপরিহার্য অংশ ও ইহ! পণ্যের দ্রামকে নির্ধারণ করে। 

(৬) রিকার্ডোর প্রান্তিক জমির ধারণাটির খাজনা উৎপত্তি ও উহাব 
কারণ বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়৷ মনে হয় না। 

(৭) রিকার্ডো জমির উর্বরতার পার্থক্যের ভিত্তিতে খাজনার উৎপত্তি 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সকল জমির উর্বরতা এক হইলেও ষে খাজনাব 
উৎপত্তি ঘটিতে পারে, তাহা! তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই । 

(৮) রিকার্ডো তাহার খাজন।-তত্বে সমাজে পূর্ণ প্রতিযোগিত। বর্তমান 
রহিযাছে অহ্থমান করিয়! লইযাছেন। এই অনুমানটি অবাস্তব । 

রিকার্ডোর তত্বটি বহু সমালোচিত হইলেও উহার গুরুত্ব অস্বীকার ববা 
যায় না। তাহার মতে খাজন] অগ্ছপাজজিত আয ( 21168107060 1000:96 )। 
এই আত্ন উপার্জন করিতে জমির মালিককে কোনরূপ চেষ্টা বা শ্রম করিতে 
হয় না। পণ্যের বাজার-দাম গড় উৎপাদন ব্যয়ের বেশি হইলেই খাজনার 
উৎপত্তি ঘটে। এইরূপ আয়কে কর কিংবা! অন্ত কিছুর মাধ্যমে 'বিলোপ 
করিতে পারিলে স্তায়বিচার ও সমাজ্জ কল্যাণের পথ সুগম হইতে পারে_ 
রিকার্ডোর তন্তুটি সেই ইঙ্গিত দিয়া থাকে । 


খাজনার আধুনিক তত্ব 
(765 200006172 106015 ০1 7২6106) 


রিকার্ডোর খাজনা-তত্ববের প্রধান বৈশিষ্ট্যগলি হইল £ 

(১) খাজন৷ প্রক্কতি-দত উপাদান জমির আয়। 

(২) খাজনা উৎপত্তির কারণ হইল জমির উর্বরতার পার্থক্য । 

(৩) কোন্‌ জমিতে কতটা পরিমাণ খাঞ্জন! পাওয়া যাইবে তাহ! প্রার্তিক 
জমির ফলনের ভিত্তিতে পরিমাপ কর! হয়। এ জমির উৎপাদন ক্ষমতা! 
এবং প্রান্তিক জমির উৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্যই এ জমির খাজনার পরিমাপ। 


খাজন! ৫২১ 


(৪) খাজন! পণ্যের দামের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং উহ! দাম নির্ধারণ করে 
নাঁ। পাণ্যর দামই খাজন৷ নির্ধারণ করে। 
আধুশিক খাজনা-তত্বে খাজনাকে উদ্বৃত্ত আয় হিদাবেই গ্রহণ করা 
হইয়াছে । কিন্তু ইহা রিকার্োর খাজনা-তত্বের অন্তান্ত মূল বক্তব্যগুলি মানিয়! 
লয় নাই। রিকারোর খাজন1-তত্বে জমির উবরতার পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন 
জমিতে খাজনার পার্থক্য কেন ঘটে তাহ। বিশ্লেষণ কর] হইয়াছে, কিন্ত খাজন! 
উৎপত্তির প্রধান কারণ কি তাহ! নির্দেশ কর! হয নাই। 
আধুনিক অর্থবিষ্াবিদ্গণের মতে খাজনা উৎপত্তির মূলে প্রধান কারণ 
হইল, চাহিদার তুলনা জমির যোগানের ছুষ্প্রাপ্যতা। জমির যোগান যদি 
স্বল্প বা সীমাবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে চাহিদার যতই বৃদ্ধি ঘটুক না কেন, জমির 
ৃ যোগান চাহিদাব তুলনায় স্বল্প হইত না। সে অবস্থাস্ত 
ডি টি জমির কোন উদ্ধত আয় বা খাজনারও উৎপত্তি ঘটিত ন|। 
প্রাপ্যতা কিন্তু বাস্তবে জমির মোট যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়। উদ্বৃত্ত 
আয় বা খাজনার উৎপত্তি হইযা থাকে । দেশের সকল 
জমি একই প্রকার উর্বর হইলেও চাহিদার তুলনায় জমির যোগান স্বল্প হইলেই 
উহাতে খাঙ্জনার উৎপত্তি ঘটে । জমিতে এই ভাবে যখনই খাজনার উৎপত্তি 
ঘটে উহাকে ছুষ্প্রাপ্যতা খাজনা! (5081:01 16 ) বল! হয়। বস্তত জমির 
হুপ্রাপ্যতার জন্যই উহার ভর্বরতার পার্থকা, ক্ষীযমাণ উৎপাদন বিধির প্রযোগ 
প্রস্ততি দেখা যায়। সেইঞ্জন্ত রিকার্ডোর পার্থক্যমূলক থাজন৷ দুষ্পরাপ্যতা 
খাজন! হইতে পৃথক নহে। 
সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে যোট জমির অন্ত কোনও বিকল্প 
ব্যবহার নাই। উহ! কেবল চাষাবাদেই নিয়োগ লাভ করে। ফলে, জমির 
কোন যোগান-দাম নাই। সেই জন্ত খাজনার সমস্তটাই জমির উদ্বত্ব আয়। 
যোগানের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজে সামগ্রিক জমির যোগান 
সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ জমির আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধিতে জমির যোগান একটুও 
পরিব্তিত হয় না। দ্বিতীয়ত, জমির কোন বিকল্প ব্যবহার ন1 থাকায় উহা! 
কোন ম্থযোগ-আয় (07১01601215 €21:01085 ) লাভ করিতে পারে না। 
আবার, জমির কোন দ্থযোগ-আয় ন! থাকায় উহার কোন যোগান-দামও 
(5715 0105) নাই । আবার চাহিদার দিক হইতে দেখিতে গেলে, জমির 
চাহিদা! নির্ভর করে ফসলের চাহিদার উপর | বাজারে ফসলের চাহিদ। ওদায়” 


২২ অর্থবিগ্তার পরিচয় 


বাডিলে জমির চাহিদাও বাড়িবে, আবার, ফসলের চাহিদা ও দাম কমিলে 
জমির চাহিদাও কষিবে। সেই হিসাবে জমির চাহিদাকে উত্তত চাহিদা 
(7061150 06012:10 ) বল! হয। জমির চাহিদা উহার প্রান্তিক উৎপন্ন 
দ্বারা নির্ধারিত হইয়া! থাকে । জমিতে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হওয়ায 
জমির প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিয়মুখী হইয়া থাকে। 
সুতরাং, জমির চাহিদা-রেখাও বাম হইতে দক্ষিণে ও নিয়মুখে ঢালসম্পন্ন 
হয়। জমির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা খাজনা কিভাবে নির্ধারিত হয়, 
নিচেব রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করা যায় £ 





জমি __৮ 


যখন যোগানের তুলনায় জমির চাহিদা সীমাবদ্ধ ছিল, তখন, জমিব 
প্রান্তিক উৎপন্ন-রেখা বা চাহিদা-রেখা ছিল 1071 107) চাহিদা-রেখ 
জমির যোগান-রেখাকে 2! বিদ্ৃতে ছেদ করিয়াছিল। তখন চাষাবাদের 
জন্য জমির পরিমাণ ছিল 011 জমিতে কোন খাজনার উৎপত্তি ঘটে নাই। 
কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবন্ধ 
হইয়। পড়িল। তখন জমির যোগানের পরিমাণ দাড়াইল 9০0 এবং 
জমির যোগান-রেখা হইল 501 এবার জমির চাহিদা-রেখ! জমিব 
যোগান-রেখাকে এ বিন্দুতে ছেদ করিল। ফলে, জমির মালিক 5] 
পরিমাণ খাজন] উপার্জন করিতে সক্ষম হইল। জমির চাহিদ! যদি আবও 
বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে নৃতন চাহিদা-রেখা হইবে 10: কিন্তু জমিব 
যোগান সীমাবদ্ধ হইয়া! পড়ায় ষোগান-রেখা 80ই থাকিবে। নূতন 
চাহিদ1-রেখা 7)14)£ যোগান-রেখা ওকে £ বিল্দুতে ছেদ করিবে। 


খাজনা &২৩ 


খাজনার পরিমাণ ৯. নির্ধারিত হইবে। সুতরাং, সমাজের দিক হইতে 
সামগ্রিক জযির কথা ধরিলে খাজনা উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে জমির 
ছুল্প্রাপ্যতা । পণ্যের দাম বাড়িলে জমির চাহিদ! বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
খাজনাও বাড়ে। অতএৰ খাজন1] পণ্যের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয। 
আবার, সমাজের সকল জমির সামশ্রিকতাবে কোন যোগান-্দাম নাই বলিয়। 
জমির যে আয় উহার সমস্তটাই উদ্বত্ব আয়, উহা! ফসলের দামকে প্রভাবিত 
করিতে পারে ন|। 

পার্থক্যমূলক খাজনা ও জমির চাহিদাও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। 
উর্বরতার ভিতিতে জমির শ্রেণীবিভাগ করা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীর জমির 
নিজ নিজ চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখ! ষে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই সেই 
বিন্দৃতেই খাজনার ভারসাম্য হার স্থির হয। 

কিন্তু একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অথবা একটি শিল্পের দৃর্টিকোণ হইতে 
বিচার করিলে দেখা যাইবে, একই জমির একাধিক বিকল্প ব্যবহার সম্ভব, 
একই জমি বিভিন্ন ব্যবহারে নিযোগ কর] যায়। যে জমিতে ধান চাষ 
করা যায়, সেই জমিতে আবার পা্টচাষও করা চলে। যেজমি একটি 
প্রতিষ্ঠান বা শিল্প ব্যবহার করিতেছে তাহা! অন্য প্রতিষ্ঠান ব৷ শিল্পের 
নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব। যে কোন জমির যখন বিকল্প ব্যবহার 
সম্ভব, তখন কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে উহার যোগান স্থির-নি্দি্ট 
নহে» এ জমির কোন যোগান-দাম নাই, তাহাও সত্য নহে। জমির 
যখন বিকল্প ব্যবহার আছে, তখন উহার বিকল্পম আয় বা ক্ষেত্রাস্তর 
আয়ও (41651796155 2001055  0 02505617 62001059 ) 
আছে। কোন ফার্য বা শিল্পের নিকট জমির বিকল্প আয়ই এ জমির যোগান- 
দাম। কোন ফার্ষ বা শিল্পে বর্তমানে নিয়োজিত জমির যোগান-দাম 
ননুনতম ততট! হওয়া! আবস্তাক যতটা এ জমি পরবর্তী কাম্যতম বিকল্প ব্যবহারে 
উপার্জন করিতে পারিত।১ বিকল্প ব্যবহারে যে নবানতম পারিশ্রমিক জমি 
উপার্জন করিতে পারিত তাহ! যদি এই প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে না পায় তাহা 
হইলে উহ! বিকল্প ব্যবহারে আৰু হইবে । ফলে, এই প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে 
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জমির যোগান হাস পাইবে । স্বতরাং, একটি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিকট 
জমির যোগান পরিবর্তনীয়--উহার যোগানের হার বৃদ্ধি নির্ধারিত হয় জমির 
বিকল্প ব্যবহারে সম্ভাব্য উপার্জন অর্থাৎ উহার বিকল্প বা ক্ষেত্রাস্তর আয় 
দ্বারা। যদি একটি প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে নিয়োজিত কোন জমির আয় উহার 
বিকল্প আয়ের সমান হয় তাহা হইলে এঁ জমিতে কোন উত্বত আয় বা 
খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে না । উহা! তখন বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের 
সমান হইবে। কিন্ত কোন একটি প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে নিয়োজিত জমি 
যদি উহার বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয় (-. যোগান-দাম ) অপেক্ষা 
অধিক পারিশ্রমিক উপার্জনে সক্ষম হয় তাহা হইলে বিকল্প আয় হইতে 
যেটুকু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক উহা|৷ লাভ করিয়া থাকে 
বিকল্প বা! ক্ষেত্রান্তর উহাকেই এ জমির আয়ের উদ্বত্ত বা খাজনা বলিয়া ধরা 
আয়ের ভাত্ততে 

খাজনার ব্যাখান হইবে । জমির বর্তমান ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রকৃত 
পারিশ্রমিক উহার বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় অপেক্ষা 
যতটুকু বেশি সেইটুকুই উহার খাজনা । সুতরাং, জমির আয়ের সমস্তটাই 
উদ্বত্ত আয় ব! খাজনা নহে। কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিকট একখগ্ড 
জমির খাজনা বলিতে ততটুকু বুঝায় যতটুকু এঁ জমির বর্তমান বা প্রকৃত আয় 
উহার বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয় অপেক্ষা বেশি। অর্থাৎ খাজন] - 
জমির বর্তমান ব! প্রকৃত আয় (71555106 ৪10011755 0 20609] 
€817711785 )- বিকল্প বা ক্ষেত্রাস্তর আয় (41691072056 28210011755, 01 
81096 82003005) | কি ভাবে বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রাস্তর আয়ের 
ভিত্তিতে খাজনা নির্ধারিত হয় 
পার্খস্থ রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা 

ব্যাখ্যা কর! হইল £ 
কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান 
বা শিল্পের নিকট জমির ষোগান- 
রেখা ১ দ্বারা নির্দেশে কর! 
হইয়াছে । জমির যোগান-রেখাটি 
ধনাত্মক ঢালসম্পন্তন অর্থাৎ 
বামদিক হইতে দক্ষিণে উর্ধ্বমুখী । 
ইহার কারণ এই যে, জমির যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপকও নহে, আবাব 





খাজনা! ৫২ 


পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকও নহে। জমির চাহিদা-রেখ! 707)-এর ঢাল খণাত্মবক। 
চাহিণী-রেখা ও যোগান-রেখা %£ বিস্দৃতে পরস্পরকে ছেদ করিযাছে। 
এক্ষেত্রে ভারসাম্য খাজনার হার ৮০ এবং ভারসাম্য জমির পরিমাণ 00 
নির্ধারিত হইয়াছে। এখন 00) পরিমাণ জমি ব্যবহার করিয়া প্রতিষ্ঠান বা 
শিল্প মোট আয় উপার্জন করিতেছে ০0১০0৮90641 কিন্তু এই 
মোট আয়ই জমির খাজন! বলিষা ধর! যাষ না। এই মোট আয় হইতে 
জমির বিকল্প বা ক্ষেত্রাস্তর আয ( যোগান-দাম ) 05970 বাদ দিলে ষে 
উদ্বত আয় পাওয়| যাইবে তাহাই খাজন|| অর্থাৎ এক্ষেত্রে নীট বা অর্থনৈতিক 
খাজন! হইবে 090চাধ -05৮০0 ৮9141 
আধুনিক অর্থনীতিবি্দ্গণ খাজনার এই তত্বটিকে আরও ব্যাপকভাবে 
বিশ্লেষণ করিষাছেন। তাহাবা মনে করেন যে, শুধু জমির ক্ষেত্রেই খাজনা! বিকল্প 
বা! ক্ষেত্রাস্তর আয়েরউপরউদ্বৃত্ত পাওনা বা আয রূপে যে দেখ| দেয় তাহা নহে । 
শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগের ক্ষেত্রেও খাজনান্ধপে উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটিতে 
পারে। প্রত্যেকটি উপাদানের আয়ের মধ্যেই খাজনার অংশ থাকিতে পারে। 
উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগানই সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবন্ধ 
নহে। আবার কোন উপাদানই সম্পূর্ণতাবে কোন একটি বিশেষ নিয়োগের 
উপযোগী হয় না। অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপাদানেরই বিকল্প ব্যবহার সম্ভব । 
কোন্‌ উপাদান কতটা পরিমাণ কোন বিশেষ নিযোগের উপযোগী (0015০ ) 
তাহা এ উপাদানের বিকল্প বা ক্ষেত্রাত্তর আয় দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে । 
মনে কর, কোন একজন শ্রমিক পাটের কলে সপ্তাহে ২০২ টাক! মজুবিতে কাজ 
করে। সে যদি কাপড়ের কলে খাটিয়াও সপ্তাহে এ ২০২ টাকাই পাইত তাহা! 
হইলে এ শ্রমিকের পাটের কলে বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় ২০২ টাকা । তাহার 
বর্তমান বা প্রকৃত আয় এবং বিকল্প বা! ক্ষেব্রাস্তর আয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নাই। এক্ষেত্রে শ্রমিকটি পাটের কলের কাজে বিশেষ উপযোগী নহে। 
বা তাহার পাটের কলের মঞ্জুরি ও ক্ষেব্রান্তর আয় সমান। 
আয় ও ক্ষেত্রাস্তব ফলে, তাহার ম্ভুরিতে কোন উদ্বাত আয় বা খাজনার অংশ 
পাথরের ধ্যেন. নাই। কিন্তু সে যদি পাটের কলে সপ্তাহে ৩০২ টাকা মন্ুরি 
খাজনাব উৎপত্তি পায আর তাহার ক্ষেত্রাস্তর আয় হয সপ্তাহে ২০২ টাকা, 
ঘটযাথাকে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রান্তর আয অপেক্ষা ৫২টাকা অতিরিক্ত 
আয় উপার্জন করিবে। এই উদ্বৃত্ত আয় ৫ টাকাই শ্রমিকের মজ্জুরির 


&২৬ অর্থবি্ঠার পরিচয় 


মধ্যে খাজনার অংশ বলিয়! ধর হয়। এই উদ্বৃত্ত আক্নটুকু বা খাজনার 

ংশ শ্রমিক তাহার বিশেষীকৃত কাজের জন্ক লাভ করিষ! থাকে । এইভাবে 
মূলধন ও সংগঠনের আয় ত্বদ এবং মুনাফার মধ্যেও উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা- 
জাতীয় অংশ থাকিতে পারে । 


মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যে খাজনার উপাদান 
(1২606 14151776106 20 2555১ 12651556200. 72102 ) 


খাজনাকে জমির উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে ধরা হয়। জমির এই উদ্বৃত্ত আষ 
বা খাজনা উৎপত্তির মূল কারণ হইল চাহিদার তুলনায় জমির দুপ্রাপ্যতা । 
জমির উর্বরতার পার্থকোর দরুনও খাজনা উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে দেখ! দিতে 
পারে। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর মতে যোগানের সীমাবদ্ধতা ও পার্থক্যের 
দরুন প্রাপ্ত উদ্বত্ত আয় বা খাজনার অংশ উৎপাদনের সকল উপাদানের 
আয়ের মধ্যেই থাকা সম্ভব। খাজনাকে এইভাবে সকল উপাদান-আয়েব 
ংশ হিসাবে গণ্য কর! যায় বলিয়া! জমির খাজনাকে এক বড় গোষীর অন্তর্ভুক্ত 
অন্যতম প্রধান শ্রেণী বলিষ! নির্দেশ কর! হয।১ মজুরি, সদ ও মুনাফার 
মধ্যে খাজনার অংশ কিভাবে কতটা থাকিতে পারে, নিচে তাহার আলোচন! 
কর! হইল । 
মজুরির মধ্যে খাজনার অংশ দেখা দিতে পারে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতাব 
পার্থক্যের দরুন । সকল শ্রমিক সমান দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন নহে । অনেক 
শ্রমিক আছে যাহাদের উৎপাদন দক্ষতা উৎপাদন ব্যযের অতিরিক্ত কোন 
উদ্বত্ত আয় উপার্জনে সক্ষম নহে। এই শ্রেণীর শ্রমিককে প্রান্তিক শ্রমিক 
বল! হয়। ইহাদের মজুরির মধ্যে কোন খাজনার অংশ দেখিতে পাওয়া 
যায না। কিন্তু প্রান্তিক শ্রমিকের তুলনায় যাহার! অধিক দক্ষ তাহারা 
উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষ! অধিক মজুরি পাইয়। থাকে। তাহাদের এই উদ্বত্ত 
আয়কে খাজন! বলা চলে। এই উদ্বত্ত আয়কে শ্রমিকের যোগ্যতার খাজনা 
(২6106 0£91১1115 ) বলা হয়। কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্লেব 
দিক হুইতে দেখিতে গেলে, ফোন শ্রমিকের নিয়োগ উহার বিকল্প আয ব 
ক্ষেত্রাস্তর আয় স্বার| নির্ধারিত হয়। কোন প্রতিষ্ঠানে ব1 শিল্পে কাজ.করিবাব 
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খাজন। ২৭ 


সময় শ্রমিক যদি শুধু বিকল্প আযের (নিম্নতম ফোগান-দামের ) সমান মজুরি 
পায়; তাহা! হইলে এঁ আয়ের মধ্যে খাজন! বলিয়! কিছু থাকিতে পারে না । কিন্ত 
শ্রমিকের প্রকৃত আয় যদি বিকল্প আয় অপেক্ষা বেশি হয় তাহা হইলে সে 
যে উদ্বৃত্ত আয় লাভ করিবে এঁ উদ্বৃত্ত আযই তাহাব মজুরিতে খাজনার অংশ 
বলিয়! গণ্য কর! হইবে । 

পুজি বা মূলধনের আয়, স্বদের মধ্যেও, খাজনার অংশ থাকিতে পারে। 
মূলধনের নিয়্তম যোগান-দাম অপেক্ষা উহার প্রকৃত দাম যদি বেশি হয়, 
তাহ! হইলে মূলধন খাজনার মত উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করিবে । মনে কর» 
পুঁজিপতিগণ শতকরা ২২ টাকা হারে মূলধন কর্ত দিতে রাজী আছে। 
ইহাই হইল মূলধনের বিকল্প বা! ক্ষেত্রাস্তব আয। কিন্তু বাজারে মূলধনের 
চাহিদ! বৃদ্ধির ফলে যদি সুদেব হার শতকরা ৪২ টাকা! দীড়ায়, তাহা হইলে 
যে সকল পু্জিপতি পূর্বে শতকর! ২২ টাকা সুদে মূলধন বিনিয্লোগ করিতে 
রাজী ছিল, তাহার! এখন শতকরা! ৪২ টাকা! হারে সুদ পাইবে । ফলে, তাহাদের 
বর্তমান ব! প্রকৃত আয বিকল্প বা! ক্ষেত্রান্তর আষ অপেক্ষ। বেশি হইবে । তাহাদের 
আয়ে ২% হারে উদ্বত্তের উৎপত্তি ঘটিবে। ইহাই তাহাদের সুদের মধ্যে 
খাজনার অংশ । 

অনেক উদ্যোক্তার আয়ের মধ্যেও খাজনার অংশ নিহিত থাকিতে পারে। 
সকল উদ্যোক্তার সমান পরিচালন! ও সংগঠন নৈপুণ্য থাকে না। অন্যান্ত 
উপাদানের সহিত দামদস্র করিবার ক্ষমত! সকল উদ্যোক্তার সমান নহে। 
অনেক উদ্যোক্তা আছেন যাহারা ম্বাতাবিক মুনাফা ( 0:02] 0:02 ) 
পাইলেই উৎপাদনে থাকিষ! যান। এই স্বাভাবিক মুনাফাই এই শ্রেণীর উদ্যোক্তা- 
গণের নিম্নতম যোগান-দ্াম। ইহার! প্রান্তিক উদ্যোক্তা! | ইহাদের নৈপুণ্যকে 
প্রান্তিক নৈপুণ্য বলে। এইরূপ প্রান্তিক উদ্মোক্তাগণের তুলনায় যাহারা 
অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন তাহারা স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অধিকতর 
মুনাফা! লাভ করিতে পারেন। ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক সংগঠন-নৈপুণ্য, 
দামদস্বর করিবার ক্ষমতা) একচেটিয়! কর্তৃত্ব লাত, আকম্মিক বা অস্বাভাবিক 
সুঘোগ-নুবিধা প্রদ্থৃতির দরুন নিম্নতম যোগান-দাম ( শস্বাতাবিক মুনাফ! ) 
হইতে বেশি মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম হন। নিম্নতম যোগান-দাম 
বা স্বাভাবিক মুনাফা! অপেক্ষা ইহারা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করিতে 
সক্ষম হুল উহাই ইহাদের মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ। 


&২৮ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


উপরের আলোচন] হইতে এই দিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খাজনা, মঞ্জুরি, 
সুদ ও মুনাফার মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নাই। বিভিন্ন উপাদানগুলির 
আযষের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য নাই, পার্থক্য হইল তারতম্যের পার্থক্য । 


খাজন! ও দামের সম্পর্ক 
€ [২6190007৮61] [২611 2100. 71705 ) 


রিকার্ডোর মতে, খাজন| উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্গত নহে এবং সেইহেতু 
পণ্যের দাম নির্ধারণ করে না। অপর পক্ষে, খাজনাই দামের দ্বার! নির্ধারিত 
হয়। (1২50 9 71102-096510071050. 19,611] 61121] 01108-061- 
101111100 ) | 
পণ্যের দাম প্রীস্তিক জমির উৎপাদন বায় দ্বার নির্ধারিত হয়| দাম 
প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের সমান | প্রান্তিক জমির পণ্য বিক্রয় 
করিয়! স্বাভাবিক মুনাফার সহিত উৎপাদন বায় উঠিয়া আসে মাত্র, উহার 
অতিরিক্ত কোন উদ্বত আয় আসে না। ফলে এ জমিতে খাজনার উৎপত্তি 
ঘটে না| প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে খাজনা 
বিকার্ডোব মতেখাজন' অন্তর্ভূক্ত হয় না বলিয়া খাজন! পণ্যের দাম নির্ধাবক 
দ'ম নির্ধারণ করে না, 
দামইখাজনাবে ' নহে। বরং দামই খাজনার নির্ধারক । জমির উচ, 
নির্ধারণ কৰে খাজনা পণামূল্য বৃদ্ধির কারণ নয় অপর পক্ষে উচ্চ 
পণামূল্যই খাজনা বৃদ্ধির কারণ।১ চাহিদা! বৃদ্ধির ফলে 
পণ্যের দাম বাডিলে নিকৃষ্টতর জমিতে কৃষিকার্ধ প্রসারিত হয়। নিকৃষ্টতর 
জমিতে পণ্য উৎপাদনের ব্যয় উৎকৃষ্টতর জমিতে পণ্য উৎপাদন বায় অপেক্ষা 
বেশি হয়। যে জমিতে পণ্য উৎপাদনের ব্যয় ফসলের বাজার দামে 
সহিত সমান হয় সেই জমিকে প্রান্তিক জমি বল! হয়। দাম বৃদ্ধির দকন 
কৃষিকার্য এই প্রান্তিক জমি পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে । কিন্তু প্রান্তিক 
জমিতে কোন খাজনার উৎপত্তি ঘটে না। কিন্তু প্রান্তিক জমি অপেশ্কা 
উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা ফসলের বাজার-দাম বেশি হয়। 
প্রাস্তিক-উত্তম জমিতে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা ফসলের বাজার-দাম যতটুকু 
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খাজনা ৫২৯ 


বেশি হয় সেইটুকুই উৎকৃষ্টতর জমির উদ্ধত্ত আয় বা খাজনা । ফসলের 
বাজার-দাম যতই বাড়িবে ততই খাজনার পরিমাণও বেশি হইবে। 
বর্তমানে যে জমি প্রান্তিক জমি বলিয়া ধরা হয়, পণ্যের চাহিদা ও ফসলের 
বাজার-দাম বাড়িতে ' থাকিলে ভবিষ্যতে এ জমিও প্রান্তিক-উত্তম 
জমি বলিয়! গণ্য হইবে এবং উদ্বত্ত আয় বা খাজনা লাভ করিতে 
সক্ষম হইবে। 

খাজনা ও দামের সহিত রিকার্ডো যে সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছেন আধুনিক 
খাজনা-তত্বে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়! হয় নাই। আধুনিক তত্ব অনুসারে 
খাজন| দাম নির্ধারণ করে, না দাম দ্বারাই খাজন! নির্ধারিত হয়, তাহ। 
নির্ভর করে কোন্‌ দৃর্টিভঙ্গি হইতে বিষয়টি বিচার করা হইতেছে 
তাহার উপর।১ খাজনাকে তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচন। 
করা যাইতে পারে_সমগ্র সমাজ, নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রতিষ্ঠান এবং 
নির্দিষ্ট শিল্প। / 

রিকার্ডে৷ খাজনাকে সমগ্র সমাজের দৃষিকোণ হইতে বিচার করিয়াছেন । 
সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে জমির কোন বিকল্প 
ব্যবহার নাই; জমি একটিমাত্র ফসল উৎপাদনের উপযোগী । ফলে, জমির 
কোন বিকল্প বা! ক্ষেত্রান্তর আয় নাই। সেইজন্য জমি ব্যবহারের কোন 
যোগান-দামও নাই । সুতরাং জমির আয়ের সমস্তটাই উদ্বৃত্ত বা খাজন|। 
জমির এই উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা! দাম নির্ধারণ করে না। খাজনা 
উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নহে। সুতরাং, সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোপ হইতে 
রিকার্ডো খাজনা ও দামের মধ্যে যে সম্পর্ক নির্দেশে করিয়াছেন 
ত।হ! সত্য । 

কিন্ত কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অথবা শিল্পের নিকট জমির 
বিকল্প ব্যবহার আছে। যে জমিতে ধান রোপণ করা চলে, সেই জমিতে 
পাটচাষও চলিতে পারে । কোন এক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে জমি নিয়োগ 
করিতে হইলে অন্য প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে & জমি যে আয় পাইতে পারিত 
কমপক্ষে এ জমিকে উহা! দিতে হইবে । তাহা না দিলে এ জমি 
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ছিঃ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ লাভ করিবে। ইহাকে বলে এ প্রতিষ্ঠান বা 

শিল্পের নিকট জমির বিকল্প বা ক্ষেব্রাস্তর বায়। আবার, 
নাহ ইহাই হইল জমির যোগান-দাম । জমির এই ক্ষেব্রাঘ্তর 
দিক হইতে খাজনা ব্যয় ফসল উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি জমি 
৪৪৮১৮ ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকে ক্ষেত্রাস্তর ব্যয়ের 
দামনির্ধারণকরে চেয়ে বেশি দাম দিতে হয় তাহ! হইলে জমি উহার 

ক্ষেত্রান্তর আয় (যোগান-দাম) অপেক্ষা যে উদ্বত্ত 
আয় বা খাজনা লাভ করিবে তাহাও উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হিসাবে ধরিতে 
হইবে। অর্থাৎ জমির ক্ষেত্রাস্তর ব্যয় ( -ক্ষেত্রাত্তর আয় ) এবং জমি সংগ্রহে 
বাবদ অতিরিক্ত দাম ( খাজন। ) এই দ্ুইএর সমস্তটাই উৎপাদন বায়ের 
অংশ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান 
বা শিল্পের দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষেত্রাস্তর ব্যয়+খাজন| ( -অতিবিক্ত দাম) 
উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পণ্যের দাম নির্ধারণ করে। 
প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকে ক্ষেত্রান্তর ব্যয় ও খাজন! বেশি দিতে হইলে উৎপাদন 
ব্যয় বাডিবে এবং সেইহেতু উৎপন্ন পণ্যের দামও বৃদ্ধি পাইবে । 


থাজনার অনুরূপ আফ্ ব। প্রায়-থাজন।! 
( 30951-750 ) 


খাজনার অনুরূপ আয় বা প্রায়-খাজনার ধারণা অধ্যাপক মার্শালের 
অবদান । মার্শালের মতে, কেবলমাত্র জমিই যে উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করিয়া 
থাকে তাহা নহে । মানুষের তৈয়ারি উৎপাদনের বু উপকরণ ( 1190- 
1020 11150761165 ০ [91090000102 )১ যথা, কারখানা-গৃহ, কলকজা, 
যন্ত্রপাতি, যান পরিবহণ প্রভৃতিও উদ্বৃত্ত আয় লাভ করিতে পারে । মনুষ্য- 
নিমিত উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদক ভ্বযোর আয়কে তিনি খাজনার 
অনুবূপ আয় ব! প্রায়-খাজন1 বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । জমির যোগান 
স্বল্পকাল কিংবা দীর্ঘকালে অস্থিতিস্থাপক ব! সীমাবদ্ধ। এই অস্থিতিস্থাপকতা 
ব! ছক্প্রাপ্যতার দরুন জমির খাজন। উদ্ধত আয় রূপে দেখ! যায়। মনুষ্য- 
নিমিত উৎপাদনের উপকরণগুলির যোগান দীর্ঘকালীন সময়ে স্থিতিস্থাপক 
হইলেও স্বল্পনকালীন সময়ে অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবন্ধ। স্বল্পকালীন সময়ে 
এই সকল উৎপাদক দ্রব্যগুলির চাহিদা বাড়িলে যোগান স্থির বলিয়া উহার! 


খাজনা! &৩১ 


স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত আয় লাভ করিতে পারে। উহাদের 
এই অতিরিক্ত আয় অনেকটা খাজনার মত উদ্বৃত্ত আয় বলিয়া উহাকে 
খাজনার অনুরূপ বল! হয়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে, যে কোন 
উপাদানের যোগান যদি সাময়িকভাবে স্থির থাকে তাহা হইলে উহার আয়কে 
খাজনার অনুরূপ আয় বল! চলে ।১ 
অর্থনৈতিক খাজন! এবং খাজনার অনুরূপ আয়--দুইই উৎপাদকের 
উদ্বৃত্ত আয়। ছুই-এরই উৎপত্তি ঘটে যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার দরুন । 
জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বলিয়া! খাজনার উৎপত্তি ঘটে । মনুষা-নিমিত 
উৎপাদনের উপকরণগুলির যোগান অস্থিতিস্থাপকতার 
খাজন! ও খাজনার 
অনুরূপ আযেব সাদৃশ্য দরুন খাজনার অনুরূপ আয়ের উৎপত্তি ঘটে। খাজন৷! 
পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নহে, উহা পণ্যের দামের 
মধ্যে প্রবেশ করে না এবং দাম নির্ধারণ করে না। সেইগপ খাজনার 
অনুরূপ আয়ও স্বল্পকালে উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, পণ্যের দামের 
মধ্যে প্রবেশ করে না এবং দাম নির্ধারণ করে নাঁ। কিন্তু খাজনা! এবং 
খাজনার অনুরূপ আয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্য থাকিলেও, খাজনাঁর অনুরূপ 
আয় প্রকৃতপক্ষে খাজনা নহে । 
খাজনা ও খাজনার অনুরূপ আয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
খাজনার উৎপত্তি ঘটে দীর্ঘকালীন সময়ে জমির স্বল্পতা বা অস্থিতিস্থাপকতার 
দরুন।ঃ কিন্তু খাজনার অনুরূপ আয়ের উত্তব ঘটে স্বল্পকালীন সময়ে মহুষ্য- 
নিম্নিত উৎপাদনের উপকরণ বা পু্জিপাতির অস্থিতি' 
খাজনা ওখাজনার স্থাপকতার দরুন স্বল্পকালীন সময়ে যদি বাড়িঘর, 
অনুরূপ আয়ের 
পার্থক্য কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি উৎপাদক 
দ্রবাগুলি চাহিদার তুলনায় স্বল্প থাকে, তাহা হইলে 
উহার! উহাদের স্বাভাবিক আয়ের উপর খাজনার ন্যায় উদ্ধৃত আয় উপার্জন 
করিতে পারে। কিন্ত দীর্ঘকালীন সময়ে এই সকল দ্রব্যের চাহিদা! অনুযায়ী 
যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। তখন এই সকল দ্রব্য উহাদের স্বাভাবিক 
আয়ের উপর অতিরিক্ত আয় লাভ করিতে পারে না। দীর্ঘকালীন সময়ে 
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৫৩২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


এই সকল দ্রব্যের আয় উৎপাদন ব্যয়ের অপরিহার্য অংশ এবং পণ্যমূলোর 
অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন ইহাদের আয় খাজনার ন্যায় উদ্বৃত্ত পাওনারূপে গণা 
করা চলে না। 
সুতরাং খাজনার সহিত খাজনার অনুরূপ আয়ের সাদৃশ্য কেবলমাত্র 
বল্পকালীন সময়েই দেখা যায়। দীর্ঘকালীন সময়ে এই সাদৃশ্য থাকে না! 
দীর্ঘকালীন সময়ে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বলিয়া খাজনা উদ্বৃত্ত আয় 
হিসাবে দেখ] যায়, কিন্ত খাজনার অনুরূপ আয় এই সময়ে উদ্বত্ত আয় 
হিসাবে পাওয়া যায় ন| ) ইহা তখন উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং; 
খাজনার অনুরূপ আয়কে খাজনা বলা যায় না। ইহা সাময়িকভাবে খাজন|। 
অর্থ নৈতিক অগ্রগতি ও থাজন। 
(780010020010 11 061555 2170. [২9176 ) 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহিত খাজনার সম্পর্ক কি? অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির ফলে খাজন1 বাড়ে না কমে? বিষয়টি আলোচনার আগে 
দেখিতে হইবে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি বলিতে কি বুঝায়? অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি বলিতে আমর! সাধারণত বুঝি কৃষি-উন্নয়ন, পরিবহণ ব্াবস্থার 
উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও জনসংখা। বৃদ্ধি। 
কৃষি-উন্নয়ন বলিতে কৃষি পদ্ধতির উন্নতি বুবাইয়া খাকে। কৃষি 
পদ্ধতির উন্নতির ফলাফল বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যদ্দি দেশের সকল 
চাষের জমি আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে ও বিজ্ঞানসম্মত 
হিরা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে, 
তাহা হইলে উৎপন্ন ফসলের দাম কমিবে। ফলে, 
প্রান্তিক জমি আর চাষাবার্দে থাকিবে না। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমি 
প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে । উৎকুষ্টতর জমির খাজনাও কমিবে। 
কিন্তু কৃষি উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধাগুলি যর্দি কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট জমিই লাত 
করিয়৷ থাকে; তাহ। হইলে এঁ জমিগুলির খাজন! বাড়িবে। ইহার কারণ 
এই যে, উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটিলে এ জমিতে পণা 
উৎপাদনের ব্যয় কমিবে এবং প্রান্তিক জমি ও উৎফষ্টতর জমির ফলনের 
মধ্যে পার্থক্য বাড়িবে। ইহাতে উৎকৃষ্টতর জমির খাজন! বাড়িবে। কিন্ত 
কৃষি পদ্ধতির উন্নতির ফলে যদি ফসলের বাজার-দাম কমিয়৷ যায় তাহা 
হইলে প্রাপ্তিক জমি আর কৃষিকার্ধে থাকিবে না! এবং তখন পূর্বে যাহা 


ধাজনা ৫৩৩ 


প্রাস্তিকউত্তম (1168-0181£1191) জমি ছিল তাহা এখন প্রান্তিক 
জমিতে পরিণত হইবে। ইহার ফলে উৎকৃষ্টতর ও নৃতন প্রান্তিক জমির 
উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কমিয়৷ যাইবে এবং উৎকৃষ্ট জমির খাজনা 
কমিবে। আবার কৃষি পদ্ধতির উন্নতি যদি শুধু প্রান্তিক জমিতে ঘটে তাহ। 
হইলে এ জমিতে ফসল উৎপাদনের বায় কমিবে। ফলে, প্রান্তিক জমি 
ও উৎকৃতর জমিতে ফসল উৎপাদনে বায় বা ফলনের ব্যবধানও হ্রাস 
পাইবে । ইহাতে উৎকৃষ্টতর জমির খাজন! কমিবে 

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলেও খাজন! প্রভাবিত হইয়া থাকে । 
পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দরুন উৎপাদন স্থান হইতে দূরে অবস্থিত 
ও নিকটে অবস্থিত জমির মধ্যে পার্থক্য কমিয়৷ যায়। 
ইহার ফলে নিকটে অবস্থিত জমির পূর্বে যে পার্থক্য- 
জনিত সুবিধ! ছিল তাহা হাস পায়। ফলে, এ 
জমির খাজনা কমে । আবার, পরিবহণের উন্নতির দরুন দূরে অবস্থিত 
জমির পূর্বে যে অসুবিধা ছিল তাহা! কমিয়া যায়। ফলে, এঁ জমির খাজনা 
বাড়ে। 

লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি অর্থনৈতিক অগ্রগতির আর একটি 
সংকেত। যে অনুপাতে লোকের আয় ও জীবন- 
যাত্রার মান বাড়ে, সেই অনুপাতে তাহাদের ভোগ-ব্যয় 
বাড়ে না। বিশেষ করিয়া লোকের জীবনযাত্রার 
মান উন্নত হইলে কৃষিজ খাচ্যদ্বব্যের উপর ব্যয় বড় একটা বাড়ে ন!। 
ফলে, জমির আয়ন ব| খাজন। ততটা বাড়ে না। 

পরিশেষে, দেশে জনসংখ্যা বাড়িলে তাহার প্রভাবও খাজনার উপর দেখ! 
যায়। জনসংখ্যা বাঁড়িলে খাগ্যের চাহিদ1 বাড়ে । ফলে চাষাবাদ প্রসারের 
জন্য জমির চাহিদাও বাড়িবে। ইহাতে নিকৃষ্টতর জমি 
চাষাবাদের অধীনে আসিবে । ফলে, পূর্বে যাহ। প্রান্তিক 
জমি ছিল তাহা এখন প্রান্তিক-উত্তম জমিতে পরিণত 
হইবে। নূতন প্রান্তিক জমির এবং উৎরৃষ্টতর জমির উৎপাদন ব্যয়ের 
মধ্যে পার্থক্য বাড়িবে এবং তাহার ফলে উৎকৃষ্টতর জমির খাজন!| বৃদ্ধি 
পাইবে । 


পরিবহণ ব্যবস্থার 
উন্নয়ন 


জীবনযাত্রার 
মান বৃদ্ধি 


জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি 


২৭ মুনাফ। 


€ ৮1০96) 


মুনাফার সংজ্ঞ। ও প্রকৃতি 
(10951710102 2100. 96115 0£ 010100) 
মুনাফাকে সাধারণত উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে দেখা হয। বিক্রয়লব্ধ-আষ 
হইতে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই মুনাফা 
বলিয়া! ধরা হয়। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রষ করি! মোট বিক্রয়লন্ধ-আয় হইতে 
উৎপাদনে নিযোজিত বিভিন্ন উপাদানগুলির পারিশ্রমিক বাদ দিলে যাহা 
অবশিষ্ট থাকে তাহাই মুনাফা । 
বিক্রয়লন্ব-আয় হইতে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকে 
অর্থনীতিবিদ্গণ তাহাকে মোট মুনা! (81039 79:0869 ) বলিয়া থাকেন। 
ইহাকে প্রকৃত, ব! নীট, বা বিশুদ্ধ বা অর্থনৈতিক মুনাফা (7২5৪1 ০: 1২৫ 
01 [১1116 01 74001501010 7১10 ) বল! চলে না। তাহার কারণ এই 
যে, মোট বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে যে উৎপাদন ব্যয় বাদ দেওয়া হয়, উহাকে 
সুস্পষ্ট-ব্যয় (73820913০16 0995) বলে। এই সুস্পষ্ট-ব্যয় বলিতে। 
উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি নিষোগ করিবার বাবদ পারিশ্রমিককে ধ্ 
হয়। কিন্ত এই ব্যয় ছাডা উৎপাদনের আরও কতকগুলি খরচ আছে 
যাহাকে অন্তনিহিত-ব্যয় (11091011016 00965) বল! হয়। উদ্যোক্তা যর্দি 
নিজের জমি, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন করে তাহ! হইলে। 
উহাদের সম্ভাব্য পারিশ্রমিককে অর্থাৎ এঁ সকল উপাদান অন্যত্র নিয়োজিত] 
হইলে উদ্যোক্তা যে আর পাইতে পারিত তাহাকে অস্তশিহিত-ব্যয বলে। 
মোট বিক্রযলব্ধ-আয় হইতে এই অন্তনিহিত-ব্যয় বাদ দেওয়! হয় না বলিযা। 
বিক্রষলন্ব-আয ও উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্যকে নীট মুনাফ! বলা যাষ না! 
বিক্রয়লন্ব-আয় হইতে অস্তশিহিত-বাষ বাদ ন1 দ্িযাই কেবলমাত্র ্ী 
ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইল মোট মুনাফা | আও 
বিক্রয়লব-আয় হইতে সমস্ত তুস্পষ্ট-বায় এবং অস্তশিহিত-ব্যয় বাদ “িি 
যাহ] অবশিষ্ট থাকে তাহ! হইল প্রকৃত, বা নীট, বিশুদ্ধ বা! অর্থনৈতিক মুনাফা! 


মুনাফা &৩৭ 


অর্থনীতিবিদ্গণ মুনাফা! বলিতে নীট মুনাফাই বুঝিষা থাকেন। কিন্তু 
ব্যবসায়ী বা কারবারিগণ মুনাফা বলিতে বিক্রয়লব্ব-আয় এবং উৎপাদন- 
ব্যয়ের ( জমি, শ্রম মূলধন প্রভৃতি উপাদানগুলির পারিশ্রমিক ) পার্থক্যকে 
ধরিয়া থাকেন । 


মুনাফার উপাদান 
(15151051005 0£ 01026 ) 


সাধারণত মুনাফা বলিতে মোট মুনাফা! ধরা হয়। ইহা! উদ্যোক্তার উদ্বৃত্ত 
আযষ; উৎপাদন-ব্যয়ের উপর বিক্রয়লব্-আষ হইতে অতিরিক্ত পাওনা। 
এই মোট মুনাফাকে মিশ্র-আয ( 00217909166 10000 ) বল! হয় ; কেন ন1, 
ইহা! বহুপ্রকার উপাদানে গঠিত । মোট মুনাফার মধ্যে সাধারণত নিয়লিখিত 
উপাদানগুলি থাকিতে পারে £ 

(১) জমির মালিক হিসাবে উদ্যোক্তার অন্থমিত আয় £ উদ্যোক্ত। যদি 
নিজেই মালিক হন এবং সেই জমিতে উৎপাদন করেন তাহা হইলে এ জমির 
অনুমিত পারিশ্রমিক মোট মুনাফার একটি অংশ বলিয়া ধরা হয়। উদ্যোক1 
ধদি এ জমি নিজে নিযোগ না করিয! অন্তত্র ব্যবহার করিতে দিতেন তাহ! 
হইলে উহা যে পরিমাণ বিকল্প-আয় (000019016 €2101716 ) বা 
খাজনা অর্জন করিতে পারিত উহা মোট মুনাফ! হইতে বাদ দেওয়া উচিত। 
কেন না& উহা উৎপাদনের একটি অন্তনিহিত-ব্যয়। 

(২) মূলধনের মালিক হিসাবে উদ্যোক্তার অনুমিত আয় : উদ্যোক্তা যদি 
শিজের পুজি উৎপাদনে নিযোগ করেন, তাহা! হইলে তাহার প্রাপ্য এই 
গুঁক্জির অনুমিত পারিশ্রমিক মোট মুনাফার মধ্যে রহিয়! যায়। এই পুণ্জি 
অন্যত্র খাটাইলে সে ষে ম্ুযোগ-আয় উপার্জন করিত তাহা অন্তনিহিত-ব্যফ 
হিসাবে মোট মুনাফা! হইতে বাদ দেওয়া! উচিত। 

(৩) ব্যবস্থাপক হিসাবে উদ্যোক্তার অনুমিত আয় £ উদ্যোক্তা যদি নিজেই 
কারবারের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দাষিত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এ 
কাজের জন্য যে পঃরিশ্রমিক তিনি পাইতে পারেন, অথচ তিনি অনেক ক্ষেত্রেই 
তাহা আদায় করেন না; তাহাও মোট মুনাফার মধ্যে থাকিয়া যায। নীট 
মুনাফা নির্ণয় করিতে হইলে মোট মুনাফা হইতে উদ্ভোক্তার ব্যবস্থাপনার 
পারিশ্রমিক বাদ দিতে হয়। 


৫৩৮ অর্থবিগ্তার পরিচয় 


মুনাফার উপাদান হিসাবে উপরে যে তিন প্রকারের পারিশ্রমিকের উল্লেখ 
করা হইল, উহারা প্রকৃতপক্ষে উদ্মোক্তার আয় নহে। কেন না, এই ধরনের 
আয় শ্রমিকও অর্জন করিতে পারে । এই প্রকারের অনুমিত পারিশ্রমিককে 
উৎপাদনের অস্তনিছিত-ব্যয় বলে। মোট মুনাফা হইতে এই অন্তর্নিহিত 
ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই নীট মুনাফা । নীট মুনাফা আবার 
বছ উপাদান মিশ্রিত আয়। 

(8) অনিশ্চিত ঝুকি গ্রহণের পুরস্কার : উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইল 
উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করা । তাহাকে তবিষ্ততের চাহিদা ও যোগানের 
অনিশ্চিত ও সম্ভাব্য অবস্থার উপর ভিতি করিয়া বর্তমান ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ 
করিতে হয়। অনেক সময় এমন অবস্থার উত্তব হইতে পারে যাহাতে 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার অহমান ব্যর্থ হইতে পারে এবং তাহার লোকমান 
ঘটিতে পারে। ইহাকেই উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণ বলে। অবশ্ট কতকগুলি 
ঝুঁকি আছে যেগুলি আগে হইতেই অনুমান কর! যায। এই সকল ঝুঁকির 
বীমাকরণ দ্বার মোকাবিলার ব্যবস্থা কর! চলে, কিন্ত আবার কতকগুলি ঝুকি 
আছে যেগুলি আগে হইতে অনুমান কর! যায় ন!, বীম! দ্বারা মোকাবিলাও 
করা চলে না। এই প্রকার ঝুঁকিকে অনিশ্চিত ঝুঁকি বলে। উদ্ভোক্তাকে 
যদি কোন পুরস্কার ন দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে এইরূপ অনিশ্চিত ঝুঁকি 
গ্রহণে রাজী হইবে না । সুতরাং অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার নীট 
মুনাফার একটি অন্ততম অংশ। 

(৫) একচেটিযা কারবারের লাভ £ পণ্যের বাস্তব বাজার একটার 
কিংবা অন্তান্থ বিভিন্ন প্রকারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতাসম্পন্ন হয়। ফলে। 
উদ্যোক্তাগণ বাজারের উপর কম-বেশি একচেটিয়া কর্তৃত্ব খাটাইতে সক্ষম হয়। 
তাহার! দ্রব্যের যোগান ইচ্ছামত কমাইয়া বাজার-দাম এমনভাবে বাড়াইতে 
পারে যাহার ফলে অতিরিক্ত মুনাফ! উপার্জন করা সম্ভব হয়। বাজারে 
নিখুঁত প্রতিযোগিতা না থাকার দরুন উদ্যোক্তাগণ এইরূপে যে অতিরিক্ত 
যুনাফা৷ উপার্জন করিতে সক্ষম হয়, উহাও নীট মুনাফার একাংশ। 

(৬) উদ্ভাবন, ও বাণিজ্িক প্রয়োগ জনিত সাফল্যের পুরস্কার: 
অধ্যাপক স্থ্যম্পিটারের মতে, উদ্যোক্তার অন্যতম প্রধান কাজ হুইল নূতন 
বৃতন উত্তাবন ও আবিষ্কার এবং উহাদের বাণিজ্যিক প্রয়োগ দ্বারা নৃতদ 
উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলন ও নৃতন ধরনের পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবনথ 


মুনাফা &৩৯ 
করা। যে উদ্যোক্তা এই কাজে সাফাল্য লাভ করেন, তিনি নূতন উদ্ভাবিত 
পণাটি অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রয় করিয়া অন্তান্ত প্রতিযোগী উদ্যোক্তা 
অপেক্ষ৷ অধিক মুনাফা! লাভ করিয়া থাফেন। তাহার নৃতন উদ্ভাবনের 
সাফল্যের এই পুরস্কার নীট মুনাকার একাংশ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে । 

€) আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত আয়; অনেক সময় উদ্ভোক্তাগণ 
সাময়িক কারণবশত কিংবা কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগে আকম্মিক 
ব। অপ্রত্যাশিত ( চ11110:911 ) আয় উপার্জন করিতে সমর্থ হন। দেশে 
যদি যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয় কিংবা মুদ্রান্ফীতি দেখা দেষ, তাহা হইলে তাহার! 
সেই অস্বাভাবিক অবস্থার স্বযোগ লইয়া অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে 
পারেন। এইব্প অতিরিক্ত আয় নীট মুনাফার একটি অংশ হিসাবে গণ্য 
করা! হয়। 


মুনাফ। ও অন্যান্য উপাদান-আফের পার্থক্য 


(10176161005 16561] 12105 200. 06111 78,000: 117001069 ) 


মুনাফার প্রকৃতি ভালভাবে বুঝিতে হইলে ইহাকে অন্ঠান্ত উপাদানগুলির 
আয হইতে পৃথক কর! প্রয়োজন। মুনাফা! এবং অন্ান্ত উপদানগুলির 
আয়ের মধ্যে নিযলিখিত পার্থক্য নির্দেশ কর! যাষ £ 
(১) খাজন।, মঞ্জুরি ও স্বাদ প্রভৃতি উপাদানগুলি আয কখনই শৃন্ত বা 
ঝণাত্বর্ক হইতে পারে না। কিন্তু মুনাফা শূন্ত এমন কি ধণাস্কও 
হইতে পারে। ভূঙ্বামী যদি খাজনা না পায তাহা 
অন্যান্য উপাদান আষ 
নট ব1 খণাত্বক হইতে হইলে জমি সরবরাহ করিবে না শ্রমিক যদি মজুরি 
পাবে না,কিনত মুনাফা না! পা তাহা হইলে কাজ করিবে না, পুঁজিপতি যদি 
শুন্য বা ধণাত্মক 
হইতে পারে সুদ না পায় তাহ! হইলে মূলধন যোগান দিবে না। 
বিন! পারিশ্রমিকে এই সকল উপাদান উৎপাদনে অংশ 
গ্রহণ করে না। কিন্তু উদ্বোক্তা যদি মুনাফা ন! পান, কিংবা তাহার যদি 
সামযিক লোকসানও হয় তাহা হইলে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ 
করিবেন ন|। 
(২) অপরাপর উপাদান-আয়ের তুলনায় মুনাফা! অধিক পরিবর্তনশীল। 
।খাজন।, মজুরি, হৃদ প্রভৃতি আয় পণ্যের দাম পরিবর্তনের সঙ্গে খুব বেশি 
উঠানামা করে না। সমৃদ্ধির সময় এই সকল আয়ের যে হার থাকে, 


৪০ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


মন্দার সময় সেই হারের হাস হয় যসামান্ত। কিন্ত সমৃদ্ধির সময় 
র্যা কারর উদ্যোক্তাগণ যে পরিমাপ মুনাফা উপার্জন করিয়া 
আয়ের তুলনায় থাকেন মন্দার সময় উহ! আশ্চর্য রকম কমিয়! থাকে। 
রতন এই সময়ে মুনাফা শুহ্ঠ হইতে পারে কিংবা উদ্যোক্জাগণকে 
লোকসানেও পণ্য বিক্রয় করিতে হইতে পারে। পণ্য- 
মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষভাবে ঘটিয়। থাকে। 
(৩) খাজন, মজ্জুবি, সদ প্রভৃতি আয়গুলি পণ্য উৎপাদনের আগেই 
চক্তিঘবার! নির্ধারিত হয়। তুষ্বামী কি হারে খাজনা পাইবেন, শ্রমিক কি 
হারে মজুবি পাইবে এবং পু*জিপতি কি হারে সদ পাইবে, 
অন্য'ন্য উপাদান আয় 
ূ্ধনিি্ ওষুনিশ্চিতঃ তাহা! উৎপাদনে নিযুক্ত হইবার পূর্বেই নির্ধারিত হয় 
৮৪৮০7 ও বলি! এ সকল আয় সুনিশ্চিত। কিন্তু মুনাফা আগাম 
কির চুক্তিদ্বাবা! নির্দিষ্ট হয় না) সেই জন্য মুনাফা সুনিশ্চিত 
আয় নহে। মুনাফা! নির্ভর কবে প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লন্ধ-আয় ও উৎপাদন 
ব্যয়ের পার্থক্যের উপর | বিক্রয়লন্ধ-আয় উৎপাদন-ব্যয়ের উপর উদ্বৃত্ত 
হইবে কিনা এবং কতটা পরিমাণে হইবে তাহা না দেখিয়া মুনাফা নির্ধাবণ 
করা যায় না। 
(৪) খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি উৎপাদন-আয়গলি উৎ্পাদন-ব্যয়ের 
অন্ান্ত আয় উৎপাদন অংশবিশেষ ; কিন্ত মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ 
বাষেব অংশ, নহে। মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের উপর কিব্রয়ল্ধ- 
ইনাফা উহ পাওনা আয় হইতে উদ্ধ তত পাওনা । 


ভন্যান্ উপাদান-আষেে মুনাফার অস্তিত্ব 
(7105 17116106106 111 01191 742001-1150010095 ) 
অর্থবিগ্ভার প্রচলিত রীতি অন্নবসারে উৎপাদনের চারিটি উপাদান আছে 
বলিয়া ধর! হয়। এই উপাদানগুলি হুইল জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। 
ইহাদের প্রত্যেকটি উপাদানের আয়কে যথাক্রমে খাজনা, মজুরি? সুদ ও 
মুনাফা! বলা হয়। সংগঠন হইল উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান | যিনি 
উৎপাদনের সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা করেন সেই উদ্যোক্তার আয়কে মুণাফা 
বল! হয়। ুতরাং, মুনাফ! হইল চতুর্থ উপাদান সংগঠন, কর্তা বা উদ্যো্তার 
আয়। ভূষ্বামী যেমন খাজনা, শ্রমিক যেমন মজুরি এবং পু্জিপতি যেমন সু 


মুনাফা ৫৪১ 


উপার্জন করেন, উদ্যোক্তাও তেমনি মুনাফ| উপার্জন করেন। হৃতরাং, মুনাফা 
অন্তান্ত উপাদানের আয়ের মতই একটি উপাদানের (অর্থাৎ সংগঠনের ) 
আয় ছাড়। কিছু নহে। 
কিন্তু উপরের ধারণাটি অন্পূর্ণ সত্য নহে। নীট মুনাফার প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ করিলে এবং কি কি কারণে উহার উৎপত্তি হইতে পারে সন্ধান 
দিলারিন্না সান বুঝিতে পারা যায় যে, যুনাফ। একটি পৃথক 
উপাদানের আযমাত্র উপাদানের আয় মাত্র নহে। অন্তান্ঠ উপাদানগুলির 
নহে, অন্যান্য উপাদ।ন আয়ের মধ্যেও মুনাফা নিহিত থাকিতে পারে। বাস্তব 
আয়ের মধোও ইহ! _ 
নিহিত থাকিতে পাবে দৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে দেখা! যায় যে, কোন 
উপাদানের আয়ের মধ্যেই অন্তান্ত উপাদানের আয়গুলির 
কিছু-না-কিছু মিশ্রিত অবস্থায় বর্তমান১। সকল উপাদান আমুই কম-বেশি 
মিশ্রিত আয় যাহ। হইতে কোন আয়কে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিঃ কর! সম্ভব 
নহে । নীট মুনাফা একাধিক উপাদানে গঠিত এবং একাধিক কারণে উদ্ভব 
হইয়া থাকে। অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণ, একচেটিয্না কারবারের কতৃত্ব লাভ, 
নূতন নৃতন আবিষ্কার ও উহার বাণিজ্যিক প্রয়োগজনিত সাফল্য, আকম্মিক 
ও অপ্রত্যাশিত স্বযোগ-সুবিধা প্রভৃতির দরুন উদ্যোক্তা নীট মুনাফা লাভ 
করিয়া থাকে। জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদানগুলিও উদ্যোক্তার মত 
অনিশ্চিত ঝুকি গ্রহণ, অপ্রত্যাশিত সুযোগ-স্ৃবিধ! প্রভৃতি অন্পবিস্তর লাভ 
করিটেত পারে । ফলে, উৎপাদনের এই উপাদানগুলি উহাদের স্বাভাবিক 
আয়ের চেয়ে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। অনিশ্চিত ঝুঁকি 
বহনের পুরস্কার নীট মুনাফার একটি অংশ। কিন্তু উৎপাদনে কেবলমাত্র 
উদ্যোক্তাই ঝুকি বহন করেন না । তৃত্বামী যখন জমি ইজারা! দেয় কিংবা 
উৎপাদনে নিয়োগ করে, শ্রমিক যখন শ্রম যোগান দেয়, পুঁজিপতি যখন 
মূলধন বিনিয়োগ করে তখন ইহার! প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু ঝুঁকি ঝা 
অনিশ্চয়তা বহন করিয়! থাকে । ফলে, ভূস্বামী যে খাজন। পায়, শ্রমিক যে 
মজুরি লাত করে, এবং পুজিপতি যে সদ পাইয়া থাকে উহাদের প্রত্যেকেই 
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৫৪২ অর্থবিষ্ঠার পরিচয় 


নিজ নিজ স্বাভাবিক আয়ের অতিরিক্ত ঝু"কি বহনের পুরস্কারস্বরূপ অতিরিক্ত 
আয় লাভ করিয়া থাকে । স্বাভাবিক আয়ের উপর এই অতিরিক্ত 
“পাওনাকেই” উহাদের আয়ের মধ্যে মুনাফা জাতীয় অংশ হিসাবে ধরা হয়। 
হাতরাংঃ মুনাফ। কেবল চতুর্থ উপাদান সংগঠন ব1 উদ্যোগের প্রাপ্য আয় 
নহে, অন্ান্ত উপাদান-আয়গুলির মধ্যেও কিছু কিছু মুনাফার অংশ নিহিত 
থাকিতে পারে । 
মুনাফার বিভিন্ন তত্ব 
(10£95150% 101501755 01 771056 ) 

মুনাফার কি করিয়া উৎপত্তি হয় এ সন্বন্ধে একাধিক তত্ব প্রচলিত 
আছে। নিচে আমরা মুনাফা সম্পর্কে কয়েকটি প্রধান তত্বের আলোচন! 
করিতেছি । এই তত্বগুলির কোনটাই পৃথকভাবে দেখিতে গেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নহে। তবে প্রত্যেকটি তত্বের পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করার আবশ্যকতা 
আছে এই কারণে যে, উহাদের প্রত্যেকটি মুনাফার কোন বিশেষ একটি 
প্রকৃতির উপর আলোকপাত করিয়াছে । 


মুনাফার খাজনা -তত্ব 
(786106 2105015 0৫1 1056) 


মাঞ্চিন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াকার খাজনা-তত্ব দ্বারা মুনাফা 
ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহার মতে, মুনাফা! উদ্যোক্তার কোন কাজের 
পুরস্কার নহে। ইহা! তাহার যোগ্যতার জন্ত প্রাপ্য উদ্বত্ত আয়। জমি যেমন 
উর্বরতা! ও অনুকূল অবস্থানের দিক দিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়, 
তেমনি উদ্যোক্জাকেও তাহার যোগ্যতার দ্দিক হইতে বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত করা 
যায়। প্রান্তিক জমি যেমন উদ্বস্ত আয় বা খাজনা লাভ করিতে পারে না, 
সেইরূপ প্রান্তিক-উদ্যোক্তাও উদ্বৃত্ত আয় ব| মুনাফা লাভ করিতে পারে না। 
প্রান্তিক-উদ্যোক্তা বলিতে সেই সংগঠন-কর্তাকে বুঝায় যাহার যোগ্যতা 
কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয় তুলিয়া লইতে পারে, ব্যয়ের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত 
উপার্জন করিতে সমর্থ নহে। যে উদ্যোক্তাগণ প্রাস্তিক-উদ্দযাক্তার চেয়ে 
অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন তাহারাই শুধু খাজনার স্তায় উৎপাদন ব্যয়েব 
অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং, মুনাফাকে খাজনার 
হায় পার্থক্যমূলক আয় বলিয়া গণ্য করা যায়। প্রাস্তিক-উত্তম 


মুনাফা ৫৪৩" 


উদ্যোক্ত। প্রান্তিক উদ্যোক্তা অপেক্ষা যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয় লাভ করে 
উহ্থাই মুনাফার পরিমাপ €::0265 ৪৪ ৪. 5:19109 04 6105 £1002- 
10721517081 ০0৮6] 605 295.0208]  0:০9006: )। একদিকে খাজনা 
যেমন উদ্বৃত্ত আয় বলিয়। দাম নির্ধারপ করে না, অপরপক্ষে দামের দ্বারাই 
নির্ধারিত হইয়! থাকে, মুনাফাও উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে দামের দ্বারাই নির্ধারিত 
হইয়া থাকে, দাম নির্ধারণে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। দাম বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত লাভ অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ বাড়ে, আবার দাম হ্রাসের 
ফলে মুনাফা! কমিতে থাকে । দাম ও উৎপাদন ব্যয় সমান হইলে মুনাফা 
শূন্যে পরিণত হয়। 

কিন্তু মুনাফার এই তত্বটি নিয়লিখিত একাধিক কারণে সমালোচনা করা 
হইয়াছে £ 

(১) এই তত্বটি উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিককে ( €2::010£5 
06 10811985000) মুনাফা-ভুক্ত করে নাই। ইহা! মুনাফাকে উদ্বত্ত আস 
হিসাবে মনে করায় মুনাফা! উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নহে 
বলিয়! প্রচার করিয়াছে । কিন্ত এ যুক্তি সম্পূর্ণ সত্য 
নহে। ত্বাভাবিক মুনাফ! উৎপাদন ব্যয়ের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। 

(২) অনিশ্চিত ঝুঁকি বহন উদ্যোক্তার একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ । 
এই ঝুণকি বহনের পুরস্কার নীট মুনাফার একটি বিশেষ অংশ। যুনাফার 
খাজন1,তত্তে বিষয়টি একেবারে অগ্রাহ করা হুইয়াছে। 

(৩) মুনাফার প্রকৃত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা অবস্থা! 
বিশেষে শূন্যে পরিণত হইতে পারে আবার ধণাত্বকও হইতে পারে । মুনাফা 
যদি খাজনার মত উদ্বত্ত আয়ই হইবে, তাহ! হইলে উহা! শূন্য বা থণাত্বক 
আয় কেমন করিয়া হইতে পারে? 

(৪) যৌথ মূলধন কোম্পানিগুলি যে লভ্যাংশ বা মুনাফা শেয়ার 
হোল্ডারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়| থাকে তাহাকে যোগ্যতার দরুন উপাজিত 
উদ্বত্ত আয় কিছুতেই বল! চলে নাঁ। শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির 

ংগঠন কার্ষে কোন অংশই গ্রহণ করে না। স্থতরাং, তাহারা যে মুনাফা 
লাভ করে উহা মোটেই যোগ্যতার পুরস্কার নহে। 

উপরি-উক্ত ক্রটিগুলির জন্য মুনাফার খাজনা-তত্বটিকে পরিহার করা 
হইয়াছে। 


সমালোচন| 


8৪৪ অর্থবিস্ভার পরিচয় 
মুনাফার ঝু'কি-তত্ব 
(7২151 1765015 ০0৫ 2202 ) 

অধ্যাপক হলে (7155 ) ঝুঁকি-তত্ব দ্বারা মুনাফার বাখ্যা 
করিয়াছেন। তাহার মতে ঝুঁকি বহন উদ্যোক্তার একটি অপরিহার্ষ কার্ম। 
এই ঝুকি গ্রহণের দরুনই মুনাফার উৎপত্তি। উৎপাদন কার্য শুরু হইবার 
সময় হইতে শেষ অবধি উদ্যোক্তাকে বহু রকমের ঝুকি গ্রহণ করিতে হয়। 
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে বর্তমানে পণ্য উৎপাদন 
করিতে হয়। ভবিষ্যতে উৎপাদিত পণ্য হয়তো! তাহাকে লোকসান দিয়া বিক্রয় 
করিতে হইতে পারে। লোকসানের সমস্ত ঝু'কি তাহাকেই বহন করিতে 
হয়। জমি, পুঁজি, শ্রম প্রভৃতি উপাদানগুলি আগাম চুক্তিবদ্ধ পারিশ্রমিকে 
উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। উহাদের কোনরূপ লোকসানের ঝুঁকি বহন 
করিতে হয় না। অথচ এই ঝুঁকি গ্রহণের কাজ মোটেই প্রীতিকর নহে। 
আবার, এই ঝুঁকি বহন না করিলেও পণোর উৎপাদন ঘংগঠিত হইতে পাবে 
না। যাহাতে এই কাজ গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত সংখ্যক উদ্যোক্তা]! আক 
হয় তাহার জন্ উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া প্রয়োজন । মুনাফা হইল উদ্যোক্তা- 
গণকে ঝুকি বহনে আকৃষ্ট করিবার সেই পুরস্কার । মুনাফা! হিসাবে কোন 
পুরস্কার না পাইলে উদ্যোক্তাগণ সংগঠন কার্ষের ঝুঁকি বহন করিতে অগ্রসব 
হইবে না, তাহারা অন্ঠত্র বেতনতোগী ম্যানেজারের কাজ গ্রহণ কগিবে। 
মুনাফাকে উদ্যোক্তার ঝুকি বহনের পুরস্কার হিসাবে ধরিলে উহাকে আব 
উদ্বৃত্ত আয় বলিয়। গণ্য কর] চলে না, উহাকে উৎপাদন ব্যয়ের একটি 
অপরিহার্য অংশ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। 

মুনাফার ঝু"কি-তত্বে কিছুটা! সত্য নিহিত আছে তাহ। অস্বীকার কর] যায় 
ন1। কিন্তু তাহা বলিয়া মুনাফার সমন্তটাই যে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার তাহ 
সত্য নহে । এই তত্বের বিরুদ্ধে নিয়লিখিত একাধিক 
সমালোচন] করা হইয়াছে £ 

(১) ঝুঁকি বহন উদ্যোক্তার একমাত্র কার্য নহে। উদ্যোক্তার বহু রকমের 
কার্ষের মধ্যে ঝুঁকি বহন অন্যতম। সুতরাং ঝুঁকি বহনের পুরস্কারই 
মুনাফার সবটা নভে । ঝুঁকি বহনের পুরস্কার মুনাফার একটি অংশ বা 
উপাদান মাত্র। 

(২) এই তত্ব মুনাফার স্িত ঝু"কি বহনের সম্পর্ক আছে নির্দেশ করিয়া 


সমালোচন! 


মুনাফা! ৫৪৫ 


এই ইঙ্গিত করে যে, যে উদ্ঘোক্তা যত বেশি ঝুঁকি বহন করে সে তত বেশি 
মুনাফা লাভ করিয়া থাকে। কিন্ত এ যুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া 
যায় না। 

: (৩) অধ্যাপক নাইট (1117) মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুনাফা সমস্ত 
রকম ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নহে । যেকোন রকম ঝুঁকির দরুন মুনাফার 
উৎপত্তি হয় না| তাহার মতে, উৎপাদনে প্রধানত ছুই প্রকারের ঝুঁকি 
থাকিতে পারে । এক প্রকারের ঝুঁকি আছে যাহা আগেভাগে অনুমান 
করা যায়, যাহার বিপক্ষে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থ! হিসাবে বীমাকরণ সম্ভব 
হয়। এই ধরনের ঝুঁকি বহনের পুরস্কার মুনাফা নহে। আর এক 
প্রকারের ঝুঁকি আছে যাহা পৃবে অনুমান করা সম্ভব নহে, এবং যাহার 
বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা আগে হইতে গ্রহণ করা যায় না। নাইট 
এই শ্রেণীর ঝুকিকে “অনিশ্চয়তা” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই 
প্রকার ঝুঁকির দরুন মুনাফার উৎপত্তি হইয়া! থাকে । স্বতরাংঃ মুনাফা যে 
কোন ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নহে, ইহা অনিশ্চিত ঝুঁকি কিংবা অনিশ্চয়তার 
( 000০2165175 ) পুরস্কার | 

(৪) শধ্যাপক কার্ডার বলেন, ঝুঁকির দরুন মুনাফার উৎপত্তি নহে, 

ঝুঁকি এড়াইবার বা ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করিবার ফলেই মুনাফার উদ্ভব 
হইয়া থাকে। উদ্ঘোকা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার স্বরূপ মুনাফা লাভ করেন, 
সেল্ুকি এডাইতে পারে ন1 বলিয়াই মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে। 


অনিশ্চয়তা বহন ও মুনাফা 
( 01051692065 192212175 2100. 77100 ) 


অধ্যাপক নাইটের মতে; মুনাফা! ঝুকি বহনের পুরস্কার নয়, ইহা 
অনিশ্চয়ত। কিংবা! অনিশ্চিত ঝুকি বহনের পুরস্কার। তিনি কারবারের 
থু"কিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন । কতকগুলি ঝুকি নিশ্চিত, আবার 
কতকগুলি ঝুঁকি অনিশ্চিত। অনিশ্চিত ঝুঁকিগুলকে তিনি অনিশ্চয়ত! 
(00057591065 ) আব্য। দিয়াছেন। নিশ্চিত ঝুকিগুলি পূর্ব হইতে 
অনুমান-সাপেক্ষ। এই প্রকার ঝু*কির বিরুদ্ধে বীমাকরণ দ্বার প্রতিকার- 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্ধয়, ঝড়, 
ভুমিকম্প ইত্যাদি হইতে যে ক্ষতি হইতে পারে, উহা নিশ্চিত ঝুঁকি। এই 


৫৪৬ অর্থবিষ্ভার পরিচয় 


প্রকার ঝুঁকি গ্রহণের দরুন মুনাফার উৎপত্তি হয় না। মুনাফা! এই ধরনের 
ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার হইতে পারে না। কিন্তু আর একশ্রেণীর ঝুকি 
আছে যাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা যায় না। এই প্রকার ঝু*কিকে 
অনিশ্চিত ঝুঁকি কিংবা “অনিশ্চয়তা” বলা হয়। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা 
বার! এই প্রকার ঝুকি দূর কর] যায় না। উদ্ঘোস্তাকে উহা বহন করিতেই 
হয়। যেমন, বাণিজ্য-চক্রের পরিবর্তন জনিত ঝু*কি, নৃতন উত্তাবনের ফলে 
পুরাতন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম অকেজো হইয়া পড়িবার ঝুকি, প্রতি- 
যোগিতার ঝুকি ইত্যাদি অনিশ্চিত ঝুকি বা “অনিশ্চয়তা' | এই অনিশ্চিত 
ঝুকি ব| অনিশ্চয়ত1 অনুমান সাপেক্ষ নয় বলিয়া উদ্যোক্তাকে এই ঝুকি বহন 
করিতেই হইবে, নতুবা! উৎপাদন সংগঠিত হইতে পারে না। কিন্তু সমাজে 
অনিশ্চয়তা বহনের উপযোগী উদ্যোক্তার যোগান চাহিদার অহ্থপাতে কম। 
মুনাফা স্বরূপ পুরস্কার না পাইলে কোন উদ্যোক্তাই অনিশ্চিত ঝুকি বা 
“অনিশ্চয়তা গ্রহণে রাঁজী হইতে পারে না| 
অনিশ্চন্তা বহনের তত্বটি ঝুকি বহনের তত্ব অপেক্ষা! উন্নততর সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ইহারও নিম্নলিখিত কতকগুলি ক্রট 
আছে £ 

(১) মুনাফাকে শুধু অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার বলা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। কেন না, উদ্যোক্তার অনিশ্চয়তা বহনই একমাত্র কাজ নহে। 
তাহাকে বহুবিধ কাজ করিতে হয়। উহাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বহন 
অন্যতম | তাহাছাড়া; শুধু অনিশ্চয়তা বহনের ভয়ে উদ্যোক্তার যোগান সীমিত 
হয় না। উদ্যোক্তার যোগান চাহিদার অন্থপাতে কম হয় আরও অনেক 
কারণে | যেমনঃ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস (50০191 56906090010 ) ও 
পরিবেশ; অপূর্ণাঙ্গ বাজার, মৃল্যন্তরঃ অর্থের যোগান ইত্যাদি । 

(২) যাহারা এই তত্বে বিশ্বাসী তাহাদের মতে অদিশ্চয়তা বহন 
উৎপাদনের একটি পৃথক উপাদান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনিশ্চয়তা বহন 
পৃথক একটি উপাদান নহে | অনিশ্চয়ত! বহন উদ্ঘোক্তীর কার্ধাবলীর একটি 
বিশেষ অংশ বা! গুণ মাত্র । 

(৩) অনিশ্চয়তা বহন উদ্যোক্তীর মনোগত বিষয় । অর্থের মাধ্যমে 
ইহা পরিমাপ করা সম্ভব নহে। সুতরাং উহা! দ্বারা মুনাফার পরিমাপ 
নির্ধারিত হইতে পারে ন| | 


সমালোচন! 


মুনাফা ৫৪৭ 


€৪) অনিশ্চয়তা বহনের তত্বটি মুনাফার আংশিক ব্যাখ্যান মাত্র। 
অশিখুত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের ফলেও যে মুনাফার উৎপত্তি 
হইতে পারে এই তত্বে তাহা আলোচনা কর! হয় নাই। 

এই সকল ক্রটি থাকা সত্ত্বেও মুনাফার অনিশ্চয়তা বহনের তত্বটির গুরুত্ব 


অধীকার করা যায় না। এ কথা খুবই সত্য যে, অনিশ্চয়তা বহন মুনাফা 
উৎপত্তির একটি অন্যতম প্রধান কারণ। 


মুনাফার গতিশীল-তস্ব 
(10510810010 /155015 ০৫01056 ) 


মাকিন অধ্যাপক ক্লার্কের মতে, মুনাফা হইল উদ্বৃত্ত আয়। দাম ও 
উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যই মুনাফা । এই পার্থক্য কেবল গতিশীল 
পরিবর্তনের ফলেই দেখা দেয় । সুতরাং মুনাফা হইল সক্রিয় আয়, গতিশীল 
পরিবর্তনের পুরস্কার স্বরূপ। ক্লার্কের মতে স্থিতিশীল অবস্থায় মুনাফার 
উৎপতি হইতে পারে না। 

স্থিতিীল অবস্থায় অর্থনৈতিক কোন রকম পরিবর্তন বা! প্রগতি দেখা 
যায় না। এ অবস্থায় জনসংখ্যার কোন পবিবর্তন নাই, মানুষের আয়, 
রুচি, পছন্দ; চাহিদা ও উৎপাদন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন ঘটে না । দাম; 
প্রান্তিক ব্যয় ও গড ব্যয় পরস্পর সমান হয় বলিয়া চাহিদা ও যোগান 
পরস্পর ভারসাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ভারসাম্যের সময় যে স্বাভাবিক 
মুনাফা পাওয়া যায়; উহ গভ ব্যয়ের অংশবিশেষ । এই স্বাভাবিক মুনাফা 
উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনার মজুরি (৬2855 0£ 9961217657051105 ০1 
৪81021055০0 1008119.£6706106)| ভারসাম্যের অবস্থায় দাম ও গড় 
ব্যয় পরস্পর সমান হয় বলিয়া উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে মুনাফার উৎপত্তি 
হয় না। 

কিন্তু বাস্তব অবস্থা স্থিতিশীল নহে; গতিশীল । এই অবস্থায় চাহিদা ও 
যোগানের ভারসাম্য দেখা যায় না। চাহিদা ও যোগান সদাসর্বদ। 
পবিবর্তনশীল বলিয়! দাম ও গড় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। এই 
পার্থকোর দরুনই মুনাফা উদ্বৃত্ত আয়ের আকারে দেখা যায়। প্রচলিত পথে 
চল! উদ্যোক্তার কাজ নহে । তিনি নূতন নূতন পথের সন্ধান দিবেন। 
দূরদৃষ়ি ও যোগ্যতার দ্বারা সাম্যাবস্থার পরিবর্তন এবং চাহিদা ও যোগানের 


৫৪৮ অর্থবিগ্যার পরিচয় 


মধ্যে অসাম্য সূি করাই তাহার প্রধান কাজ। এইভাবে স্থিতিশীল 
অবস্থার পরিবর্তন দ্বার পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং উহার 
মাধ্যমে উদ্বৃত্ত লাভ ব! মুনাফ| উপার্জন কর! প্রকৃত উদ্যোক্তার কাজ । 

কিন্ত অধ্যাপক নাইট মুনাফার এই গতিশীল তত্বটির ক্রুটি নির্দেশ 
করিয়াছেন । তিনি বলেন, সকল রকম গতিশীল পরিবর্তনের ফলেই মুনাফার 
উৎপত্তি হয় না। যে সকল পরিবর্তন পূর্ব হইতে 
অনুমান করা যায় এবং যাহার বিরুদ্ধে উপযুক্তভাবে 
বীমা! করা সম্ভবপর, সেইরূপ পরিবর্তনের দ্বারা মুনাফার উদ্তব হয না। 
কেবলমাত্র যে সকল পবিবর্তন পূর্ব হইতে অনুমান করা যায় এবং যাহার 
বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, উহারাই মুনাফা উৎপত্তির 
কারণ। অনিশ্চিত ঝুকি গ্রহণ যে মুনাফা উৎপত্তির অন্যতম কারণ তাহা! 
ক্লার্কের তত্বে স্বীকার করিয়া লওয়| হয় নাই। তাহাছাড!, এই তত্তে 
মুনাফার পার্থক্য কেন হয় তাহার সন্ধানও পাওয়া যায় না। উদ্যোক্তার 
যোগ্যতার তারতয্যের জন্য যে মুনাফার পরিমাণ কম-বেশি হইতে পাবে, 
তাহা এই তত্ব বিশ্লেষণ করে নাই। 


সমালোচণ! 


নূতন উত্ভাবন ও উহার বাণিজ্যিক প্রয়োগ-তত্তব 
(176 10120596101 415015 ) 


অধ্যাপক স্যুম্পিটারের মতে, মুনাফা উৎপত্তির মূলে থাকে উদ্যোক্তার 
উদ্ভাবন ও উহার বাণিজ্যিক প্রয়োগ (10110961010. 8100. 6179 ০010)- 
100910191 0156 01 ৪, 1097 211৮1701010. ) | উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ 
বলিতে নৃতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার, নৃতন কাচামাল দ্বার পণ্য উৎপাদন, নূতন 
উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং নূতন পণ্য বাজারে প্রথম স্থাপন প্রভৃতিকে 
বুঝায়। যে উদ্যোক্ত! এই সকল বিষয়ে অগ্রণী তাহার পক্ষে উৎপাদশ ব্যয় 
অপেক্ষা অধিক দামে পণ্য বিক্রয় করিয়। উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন কর! সম্ভব হয়। 
কিন্ত কোন একজন উদ্যোক্তা! এই সুবিধ! অধিক কাল ভোগ করিতে পারে 
না। অন্যান্য উদ্যোক্তাগণও নৃতন নৃতন উদ্ভাবন ও উহার বাণিজি)ক প্রয়োগ 
বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে থাকে । এইভাবে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার ফলে দাম ও উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য আর থকে না, 
যুনাফাও বিলোপ পায়। কিন্তু উৎপাদনের একটি ক্ষেত্রে মুনাফা এইভাবে 


মুনাফা ৫৪৯ 


লোপ পাইলেও নূতন নৃতন আবিষ্কার ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের দরুন 
অন্যান্য ক্ষেত্রে মুনাফার উত্তব ঘটিয়! থাকে। 

কিন্ত স্যুম্পিটারের এই তত্বটির প্রধান ত্রুটি এই যে, নৃতন উদ্ভাবন ও উহার 
বাণিজ্যিক প্রয়োগের সাফল্যের ফলে যে অনিশ্চয়তার উতদ্তব হইতে পারে, 
তাহা তিনি তলাইয়া দেখেন নাই। নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার, নূতন উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রবর্তন, নৃতন 
কাচামাল দ্বার! উৎপাদন, বাজারে সম্পূর্ণ নূতন পণ্য বিক্রয়ের জন্য স্থাপন 
প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপগুলি উদ্যোক্তাকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল 
অবস্থার সহিত মোকাবিলা করিতে বাধ্য করে। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে 
উদ্যোক্তাকে যে ঝুঁকি বহন করিতে হয় তাহাও স্যুম্পিটার লক্ষ্য করেন 
নাই। নূতন নৃতন উদ্ভাবনের সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগ করিতে হইলে 
উদ্যোক্তাকে যে ঝু"কিপূর্ণ অনিশ্চয়তার সন্মুখীন হইতে হয় স্যুম্পিটারের তত্বে 
তাহার কোন উল্লেখ নাই। 


সমালোচন। 


অপুর্ণ প্রতিযোগিতা ও মুনাফা 
( [00061606 00101010100. ৪00 7101) 


আধুনিক অনেক অর্থনীতিবিদের ধারণা এই যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজারে কোন প্রতিষ্ঠানই মুনাফা উপার্জন করিতে পারে না। পূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের যখন ভারসাম্য স্থাপিত হয়, 
তখন দাম ও গড় বায় পরস্পর সমান হয়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক 
মুনাফা লাভ করে বটে, কিন্তু এই স্বাভাবিক মুনাফ! ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক 
হিসাবে গড় ব্যয়ের অন্ততুক্তি থাকে । স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত কোন 
উদ্বৃত্ত আয় প্রতিষ্ঠান উপার্জন করিতে পারে শা । 

কিন্তু একচেটিয়! এবং অন্যান্য প্রকারের অশিখু'ত প্রতিযোগিতার বাজারে 
উদ্যোক্তাগণ দ্রব্য যোগান ও বাঙ্ছার-দামকে প্রভাবিত করিয়! স্বাভাবিক 
মুনাফার অতিরিক্ত উদ্বত্ত উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। এই প্রকারের 
বাজারে উদ্যোক্তাগণ অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিকে উৎপাদনের উপাদান- 
গুলিকে নিয়োগ করিতে পারে। ইহার ফলে গড় ব্যয় হাস করা সম্ভবপর 
হয়। আবার, অপরদিকে উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাপ ণিয়ন্ত্রণ দ্বারা পণ্য 
যোগানের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতে পারে । ইহার ফলে চড়া দামে পণা 


৫৫০ অর্থবিগ্ভার পরিচয় 


বিক্রয় করিতে সক্ষয হয়। এইভাবে দাম ও গড় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি 
করিয়া অনিধু'ত বাজারে উদ্বোক্তাগণ স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা! 
উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং বল! চলে যে, একচেটিয়া! ও অন্যান্য 
প্রকারের অনিখু'ত বাজারে উদ্ভোক্তার পণ্য যোগান ও দামের উপর 
আধিপত্যের দরুনই মুনাফার উৎপতি হইয়! থাকে । 


স্বাভাবিক মুনাফ। 
( 9:12091 2:02 ) 


অধ্যাপক মার্শাল প্রমুখ ইংলগ্ডের প্রায় সকল অর্থনীতিবিদুই মুনাফাকে 
উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে না দেখিয়। উৎপাদন-ব্যয়ের একটি অপরিহার্ধ অংশ বা 
উপাদান হিসাবে দেখিয়াছেন। অধ্যাপক মার্শালের মতে, স্বাভাবিক 
মুনাফ! হইল উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনা কার্ষের পারিশ্রমিক (:8:0819 ০ 
11902879506 )। এই ন্যুনতম পারিশ্রমিক উদ্যোক্তাকে না দিলে 
তাহাকে উৎপাদন কাধে নিযুক্ত রাখা সম্ভব নহে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফা 
অর্জন করিয়া থাকে । 

শ্রীমতী রবিনসনের মতে স্বাভাবিক মুনাফ| বলিতে উদ্যোক্তার সেই আয় 
বুঝায় যাহা উপার্জন করিলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণের 
প্রবণতা থাকে না। কোন শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি যদি স্বাভাবিক 
মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম হয় তাহ! হইলে উহাদের শিল্প পরিত্যাগ 
করিবার সম্ভাবনা থাকে না এবং নৃতন কোন প্রতিষ্ঠানেরও এঁ শিল্পে প্রবেশ 
করিবার সম্ভাবন| থাকে না। 

কিন্তু বাস্তবে মুনাফ! স্বাভাবিক হয় না। প্রকৃত মুনাফার (৪০৮৪1 
010) হার কখনও স্বাভাবিক হারের চেয়ে বেশি, কখনও বা কম হয়। 
যদি প্রকৃত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে অধিক হয়, তাহ! হইলে নৃতন 
প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিবেঃ এবং যতক্ষণ পর্যস্ত না মুনাফার হার প্রকৃত 
হারে নামিয়া ষাভাবিক হারের সহিত সমান হয়, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া 
চলিতে থাকিবে । সেইরূপ যদি প্রকৃত মুনাফা স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম 
হয়, তাহা! হইলে কিছু প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিবে | ফলে, বাজারে 
পণ্যের যোগান হ্থাস পাইবে এবং প্ররুত মুনাফা বাড়িয়! স্বাভাবিক হারের 


মুনাফা ৫৫১ 


সমান হইবে। সুতরাং, প্রকৃত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে কম-বেশি 
হইলেও, উহার সবসময়ই স্বাভাবিক মুনাফার সহিত সমান হইবার দিকে 
ঝৌক থাকে । 


সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফা! 
(77026 217 50০191150 120013010%) 


সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা! ভোগের পক্ষে কোন সমর্থন 
নাই। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন এবং সকল রকম 
পরিচালনা] ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে রাস্ট্র নিয়ন্ত্রিত 
পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ । ফলে, সমাজতন্ত্রবাদিগণ মনে করেন, মুনাফা উদ্যোক্তার 
শ্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক নহে; উহা তাহার শোষণের পুরস্কার । উদ্যোক্তা 
শ্রমিককে প্রকৃত প্রাপ্য মঞ্জুরি হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং ভোগকারিগণের 
নিকট অধিক দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া মুনাফার অংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে । 
মুনাফা সমাজতান্ত্রিকগণের মতে একরকম চুরি করা আয়। 

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল উপাদানগুলির মালিক রাস্ট্র 
নিজে। রাষ্ট্রই উদ্যোক্তা হিসাবে উৎপাদনের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার 
কার গ্রহণ করিয়া থাকে । রাক্ট্র উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারণ ও বিক্রয়ের 
ব্যবস্থ্ম করে। উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া যাহ! আয় হয় তাহা রাষ্ট্রই 
মুনাফা বলিয়া! গ্রহণ করে। বাজারে কোন প্রতিযোগী উৎপাদক 
বিক্রেতা ন! থাকায় রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে উৎপাদন-বযয় অপেক্ষ। বাজার-দাম 
বেশি ধার্য করিতে পারে | এই ভাবে বিক্রয়লব্ব-আয় হইতে উৎপাদণ-ব্যয়ের 
অতিরিক্ত যে অর্থ পাওয়া যায় উহ] দ্বার সরকার ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকে । 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই উদ্বত্ত আয় বা মুনাফা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
করিয়া থাকে । মুনাফা রাষ্ট্রগালিত বিভিন্ন বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা 
পরিমাপ করিতে সহায়তা করিয়া থাকে । সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ 
সম্পদ দ্বারা অগণিত উদ্দেশ্য মিটাইতে হয়। বিভিন্ন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 
সম্ভাব্য উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র উহার বিনিক্মোগের কার্যসূচী 
নির্ধারণ করে। মুনাফা এই উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে বাস্্রকে নির্দেশ দিয়া 
থাকে। 

3.0,--37 (85) 


৫৫২ অর্থবিদ্ভার পরিচয় 


স্থিতিশীল অবস্থায় মুনাফা 
(5105 11 & 956201056৪6) 

যে অবস্থাতে চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলি অপরিবতিত থাকে, উহাকে 
স্থিতিশীল অবস্থা বা স্থিতিশীল অর্থনীতি বলে। এই অবস্থাতে চাহিদার দিক 
হইতে জনসংখ্যা, লোকের আয়,গছন্দ, রুচি প্রভৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা 
যায় না। আবার যৌগানের দিক হইতেও উপাদানগুলির পরিমাণ ও দাম, 
উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠন, উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদিতে কোনব্প পরিবর্তন ঘটে 
ন]। ফলে? চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যেরও পরিবর্তন ঘটে নাঁ। এই 
অবস্থায় ভ্রব্যমূল্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ন্যুনতম গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান 
হয়। প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে বটে, কিন্তু এ মুনাফ! গড় 
উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্তুক্ত হয়। উদ্যোক্তা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উদ্বত্ত 
আয় হিসাবে বিশুদ্ধ মুনাফা লাভ করিতে পারে নাঁ। সুতরাং স্থিতিশীল 
অবস্থায় বিশুদ্ধ মুনাফ! অস্তহ্িত হয়| 


